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সতীশচন্দ্র যুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সংস্করণ 


১৩৬০ 
ফাস 


UTTARP A: 
SAIKRISHNA PUBGLIC LISRARY. 


বসুমতৌ - - সাহিত্য - - মাৰ্ছ 


১৬৬৮ বহ্ধৰাজার পরী, কলিকাত।--১২ 


বন্ুমতী-সাহিত্য-বৰনদির ' 
১৬%, বনবাজার স্বীট, 
কলিকাতা---১২ 


মুল্য-_দুই টাক! 


প্রকাশক ও মুজাকর 
শ্ীশশিভৃবণ দত 
বন্থুমতী প্রেস, কলিকাতা! 


শেতাশ্বতরোপনিবৎ 
পর্সমহংসোপনিষৎ, 
সন্যাসোপনিবৎ 
নীলরুত্রোপনিষৎ, 
চুলিকোপনিষৎ 


আকরুপেয়োপনিষৎ 
কঠশ্রত্যপনিবৎ 
জাবালোপনিবৎ 
পিপণ্ডোপনিবৎ 
আতস্মোপনিবৎ, 

বটুচক্রো পনিষৎ, 
ভূগৃপন্দিবৎ 
শ্ক্ষোপনিবৎ 
ব্ৰহ্মৰিদোপনিষৎ, 
নারদপনিআজকো পনিবৎ 
পৈেজলোপ নিব 
তুরীয়াতীতোপ নিব 
বাস্সদেবোপনিবৎ 
শাণ্ডিল্যোপনিবৎ 
নারারণোপনিব্ ( ক) 
নারারপোপনিষৎ, (খ) 


॥ও হরিঃ শু & 
কৃষ্ণ-যজু্বেবেদীয়- 


শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ 


॥ ওঁ ॥ পরমাত্মলে নমঃ ॥ হবি: শু ॥ 
ও ব্রদ্ষবাদিলো বদস্তি 


কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্টিতাঃ। 
অহিষ্টিতাঃ কেন ন্ুখেতরেধু বার্ভামহে ব্রন্মবিদ্তো। ব্যবস্যাস্‌ ॥ ১ ॥ 


ভ্রক্মতত্ব-ন্ঠি মনীবীরা দঈশ্বর-তস্ব-নিরূপণে তৎপর হইয়া: 
ব্রহ্মাণ্ডের স্ষ্টি-স্থিতি-সংহার-প্রসঙ্গে ব্রব্মনিরূপণার্থ প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন।--এই বিশ্বস্থা্টর প্রতি ভ্রক্মই কি কারণ? অথবা 
অকারণেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে? আমরাই বা কেন জন্মধারণ 
পূর্বক জীবিত আছি? প্রলয়সময়ে ব্রদ্ধাণ্ডের প্রাশিবৃন্দের জীব 
রোথায় বাস করে আর কি কারণেই ৰা আমাদিগকে সুখহঃখতোগের 


অধীন হুইয়া সংসারবাত্রো নির্বাহ করিতে হয়? ১ ॥ 


কালঃ স্বভাবে! নিয়তিরধ্ৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা। 
নংযোগ এবাং ন স্বাত্মতাবাদাত্মাপ্ানীশঃ সুখহঃখছেতো? ॥ ২ ॥ 
চট, 


শ্বেতাশ্বতরোপনিধৎ 


কালই কি জগছুৎপত্তির হেতু ? দেখিতে পাইতেছি, কালে 
এই অথণ্ড ব্রঙ্ধাণ্ডের স্ট, স্থিত ও সংহার হইতেছে) সুতরাং 
কালকে সির হেতু বলিলে অসঙ্গত হইতে পারে না। কিংবা 
স্বভাবই কি ব্ৰহ্মণ্ডোৎপত্তির কারণ? যেমন বন্ধিতে উষ্ণতা, 
জলে শৈত্য ইত্যাদি গুণ স্বভাবসিদ্ধ, তদ্রপ সমস্ত বস্তুর নৈসগিক 
গুণেই বোধ হয় ব্রস্থাণ্ডের উৎপত্তি হইযাছে। পক্ষান্তরে, নিয়তি 
কি এই সমগ্র অখিল ব্ৰহ্ধাণ্ডেব উ২পত্তির হেতু? * কিংবা কোন 
বিনা কারণে হঠাৎই কি এই বর্তযান ব্রক্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে? 
অথবা আকাঁশাদি ভূতপঞ্চক এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির 
কারণ? আরও জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মাকেই ক নিখিল ব্রহ্মাণের 
কারণ বলিয়া বোধ হয? এই সমস্ত বিষয় স্থিব করা বর্তবা। 
যদি কালাদিকে জগৎকাঁরণ বলা যায, তাহ! হইলে এই সন্দেহ 
জন্মে যে, কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা (আকনম্মিক প্রাপ্তি ), 
আকাঁশাদি ভূতপঞ্চক ও আত্মা, ইহারা একত্র হইয়া! কি ব্রদ্ধাণ্ডের 
স্থট্টি করতেছে, অথবা পৃথগ,রূপেই ইহার উৎপাদন করিতেছে? 
কালাদিকে পৃথগ.রূপে স্বষ্টির হেতু বলিয়া বিবেচনা হয় না, কারণ, 
আমরা বিলক্ষণ বুঝিতেছি যে, দেশ, কাল ও [নমিস্ত ভিন্ন 
্রদ্ষাণ্ডের একটি পদার্থও সমুৎপন্ন হয় না, সুতরাং কালাদিকে 
পৃথগ রূপে ব্রহ্মাওস্বষির কারণ বল! যাইতে পারে না। তবে 
আকাশাদি ভূতপঞ্চক একত্র হুইয়াই কি নিখিল ব্রদ্ধাণ্ড উৎপাদন 
করিতেছে? ইহাও অসম্ভব বলিয়! বিবেচিত হয়। কারণ দেখা 


* পাপপুণ্যাদি প্রীক্তনক্রিয়াকেই নিয়তি বলে । 


দ্বেতাব্বতরোপনিবৎ, © 


যায়, ভূতপঞ্চকের বিলয় ঘটিলেও আত্মা বর্তমান থাকে,. তবে 
জীবাত্মাকেই ব্রহ্মাণ্ডস্ষ্টির হেতু বল। তাহাও অনন্ভব; যে হেতু, 
জীবাত্মা স্বাধীন নহে, জীব নিরন্তর সুৎ্দুঃখের হেতুভূত পাপপুপাকর 
কার্য্যের বশীতৃত থাকে, সুতরাং কর্শ্মানুব্ত্তা আত্মার ব্রহ্মাওস্থটির 
বর্তৃহ অসম্ভব ॥ ২ ॥ 


তে ধ্যানযোগাহগত! অপস্যন্‌ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈয্িগুঢ়াম্‌ । 
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালা ত্বযুক্তান্তধিতিষ্ঠত্যেক: ॥.৩॥ 


এই 'প্রকারে ব্রহ্মাওস্বষ্টির নানা হেতু দেখিয়া অধুন! প্রকৃত কারণ 
নির্দেশ করা যাইতেছে ।--ব্রক্ধবিজ্ঞাননিষ্ঠ মনীষিগণ সদগুরুর আশ্রিত 
ও ধ্যানণ্ডি হুইয়া এই নিরূপণ করিয়াছেন যে, পরমাত্মা পরাৎপর 
পরমেশ্বর যখন মায়ার ( প্রকৃতির ) আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই সময় 
তাহার কোন অনির্বচনীয় শক্তি হইতেই এই অসীম ওদ্ষাণ্ড সঞ্জাত 
হয়| ঈশ্ববের লেই শক্তিকে অপর কেহ দেখিতে পার না। এ 
শক্তি নিরন্তর নিজগুণ দ্ধারা সমাবৃত থাকে। প্রকৃতির কাৰ্য্য পৃথিবী 
প্রভৃতি, মানবগণ তাহাই দেখিতে পায় ; কিন্তু তাহার হেতু হৃদয়জ্ম 
করিতে সমর্থ হয় না। সেই ম্মদ্বিতীয় মহাপুরুষ কর্তৃক কাল, স্বভাব 
ইত্যাদি পূর্ববকথিত কারণ-সমূহ নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে ; কাল ও 
আকাশাদি ভূতগ্রাম তাঁহার অধীন। সুতরাং প্রকৃতি-পুক্রবাত্মক 
পরমেশ্বরই এই জগদ্ত্রক্মাণ্ডের উৎপাদক ; তদ্ব্যতীত আর কাহারও 
কিছু সৃষ্টির সামর্থ্য নাই, ইহাই মীমাংসিত হুইল ॥ ৩॥ 
তমেকনেমিং ত্রিবুতং বোড়শাস্তং শতার্ধীরং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ | 
অষ্টকৈঃ ষড়তিবিশ্বরূপৈকপাশং জিমার্গভেদং ছিনিমিতৈক যোছম্‌ 8৪) 


স্থেতাশ্বতরোপনিষৎ 


অধুনা ব্রন্মচক্রের বিষয় বলা" যাইতেছে ।--এই ব্র্ষচক্রই অনাদি 
্রহ্বাগুস্ষ্টির হেতু বলিয়া তত্বদর্শা সুধীগণ স্থির করিয়াছেন। 
অসীম আকাশ সেই চক্রের নেমি (শেষ সীম! )। প্রকৃতির 
সম্বাি জিগুণ দ্বারা এ ত্রহ্গচক্র সমাচ্ছাদিত আছে। ক্ষিতি, অপ, 
তেজ, বাবু ও আকাশ এই ভূতপঞ্চক, বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়, 
উপস্থ এই কর্শেক্দ্িয়পঞ্চক এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বকৃ 
ও মনঃ এই জ্ঞানেক্র্িয়ষট্‌ক সর্বসমেত ষোড়শ পদার্থ চক্রের 
প্রান্তসীমা। তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিআ্র ও অন্ধতামিশ্র এই 
বিকারপঞ্চক, অষ্টাবিংশতি শক্তি, নববিধ তুষ্টি ও অষ্টসিদ্ধি এই 
পঞ্চাশটি চক্রের অব ( পাখা )। নেত্র, কর্ণ, নাসা, জিভ্ব চর্ম, বাক্‌, 
পাণি, পায়ু, ও উপস্থ এই ইন্জ্রিয়দশক এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রশ, স্পর্শ, 
বচন, গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ ও আনন্দ এই দশ প্রকার ইন্দিয়বিষয়, 
এই কুডিটি চক্রের প্রত্যব ( চক্রপাখাঁর দৃঢতানাধক কীলকম্বরূপ )। 
ক্ষতি, অপ,, তেজ, বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট 
প্রকৃতি ; ত্বকৃ, চর্শ, মাংস, রক্ত, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই 
অষ্টধাতু ; অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকামা, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব 
ও কামাবসায়িতা এই অষ্টবিস এখর্য্য ; জ্ঞান, বৈরাগ্য, এশ্বর্য্য, ধর্ম, 
অধর্শ, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই অষ্টবিধ ভাব; ব্রহ্মা, 
প্রঞ্জাপতি, দেব, গন্ধবর্, যক্ষ, বাক্ষসঃ পিতৃ, পিশাচ এই অষ্টদেব 
এবং দয়া, শান্তি, অনস্থযা, শৌচ, অনাযাস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও 
অন্পৃহা এই অষ্টবিধ গুণ) ইহাকেই ছষপ্রকার অষ্টবর্গ বলে। 
্রদ্ধাণ্ডে এই ছয় প্রকার অষ্টবর্গ বিদ্যমান আছে। স্বর্গ, পুত্র ও 
অন্নাদির বাঁসনাকে ক্রদ্ষচক্রের পাশ কছে। ধর্ম, অধর্শ ও জ্ঞান 


শ্বেতা তরোপনিষৎ & 


ও ব্ৰহ্ম চক্রের মার্গআ্রয় এবং পাপ ও পুণ্য, দেহ ও ইন্দ্রিয়, মনঃ 
ও বুদ্ধি ইত্যাদি ছুই দুইটিকে ব্রহ্মচক্রের নিমিত্ত বলা যাঁয়॥ ৪ ॥ 


* পঞ্চশ্রোতোবম্বুং পঞ্চযোম্যগ্ৰবক্ৰাং পঞ্চপ্রাণোদ্মি-পঞ্চবুদ্ধযা দিমুলাম্‌। 
পঞ্চাবর্াং পঞ্চহঃখৌঘবেগাং পঞ্চাশভেদাং পঞ্চপর্বামধীমঃ ॥ & ॥ 


যে ব্রক্ষচক্রের উল্লেখ হইল, . অধুনা উহাকে লদীরূপে বর্ণনা 
করা যাইতেছে ।-এনেত্র, কর্ণ, নাসা, রসনা, ও ত্বক এই জ্ঞালেন্দ্রিয় 
পাঁচটি এ নদীরূপ ক্রহ্মচক্রেন জল । ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, বায়ু 
ও আকাশ কারণীভূত এই ভূতপঞ্চক দ্বারা এ নদী অতি ভীমমু্ডি 
ধরিয়া বক্রভাবে বিদ্যমান আছে। বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু ও 
উপস্থ এই বর্শেন্রিয়পঞ্চককে এ নদীর তরঙ্গ বল! যায়। নেত্রাদি 
ও জ্ঞানেক্্রিষপঞ্চকজন্য কারণস্বূপ মনঃ এই সংসাররূপ নদীর 
মূল। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই ইন্দ্রিষব্ষিয়পঞ্চক ওঁ 
নদীর আবন্ত (জলপাক বা ঘূর্ণি); এ আবর্ভেই প্রাণিবৃন্দ নিমগ্ন 
হয়। গরদ্ুঃখ, জন্মদুঃখ, জরাদুঃখ, ব্যাধিতুঃখ ও মৃত্যুদুঃখ এই 
পঞ্চবিধ দুঃখে এ নদীর বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। 
অবিদ্যা, বাগ, দ্ৰেষ, লোভ ও মোহে পরিপূর্ণ বলিষা এ নদী 
যার-পর-নাই দুঃখদায়িনী ॥ €॥ 

সর্বাজীবে সর্ববসংস্থে বৃহন্তে অস্মিন হংসো ভ্রম্যতে ব্রর্থচক্রে | 

পৃথগাম্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্ব। ভূষ্টস্ততত্তেনা মৃতত্বমেতি ॥ ৬ ॥ 

্হ্চক্রস্বরূপ এই বিশাল ব্ৰহ্মাণ্ড কীটাদি যাবতায় জীবকুলের 
জীবনক্ষেত্র । এই অসীম ব্রন্ধাণ্ডেই প্রাণিবুন্দের বিলয় ঘটিতেছে। 
জীবকুল যে এই ক্রক্ষচক্রে আবিত হইয়া মনুষ্য, পশু, পক্ষী 


৬ শ্বেতাশ্বতরোপনিধৎ 


ইত্যাদি বিবিধ যোনিতে বিচরণ করিতেছে, জীব ও পরমাত্মার 
ভেদবোধই তাহার প্রধান হেতু । যখন নিতাজ্ঞানবলে সচ্চিদানন্দ ব্রন্ষে 
অতেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই জীবের মুক্তি ঘটে। ইহা দ্বারা এই 
বুঝিতে পারা গেল যে, যাহার! অনাত্মদেছে আত্মজ্ঞান করিয়া 
জীব ও ঈশ্বগকে ভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাদিগকে এই 
সংসারে বার বার জন্ম-মরণাদ্ি ক্লেশরাশি ভোগ করিয়া চক্রত্রমিবৎ 
ভ্রমণ করিতে হয় এবং জীবাজ্মা ও পরমাস্মাতে যাহাদের 
অভেদজ্ঞন হয়, তাহাদিগকে আর সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইতে 
হয় না) তাহারা অনন্তকাল নিত্যন্থখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৬॥ 


উদগীতমেতৎ পরমন্ত ব্রা তশ্মিংগ্রয়ং সুপ্রতিষ্ঠাংক্ষরথ্চ । 
অত্রাস্তরং ব্রক্ষবিদো বিদিত্বা লীনা ব্র্থণি তৎপর] যোনিমৃজাঃ ॥ ৭ ॥ 


ইতঃপূর্বেধ বলা হইয়াছে ঘে, মায়িক ব্ৰহ্মই জগৎলৃষ্টির হেতু এবং 
ইছাও বলা হইয়াছে যে, আত্মা ও ব্রদ্ষের এ্রক্যজ্ঞান জন্মিলেই 
মোক্ষ ঘটে ; কিন্তু যায়ত্যাগ না হইলে কখন মুক্তিলাভের সম্ভাবনা 
নাই, তখন মোক্ষ একেবারে অস্ভ্ব হইল। এই বিষয়ের 
উপনংহারে বল! যাইতেছে য, ব্রহ্ম মায়াধুক্ত হইয়াই ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি 
করেন সত্য, কিন্তু উপাসনাসময়ে সেই নিগুণ পরংব্রক্ষকেই উপাসনা 
করিবে । গুকসকাঁশে গমন করিয়া মায়াবিরহিত ব্রন্মের উপাসনা 
করিলেই মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে। সংসারের সহিত ব্রহ্মের কোন সম্বন্ধ 
নাই, সাংসারিক কোন কার্ষেই তিনি লিপ্ত নহেন। তিনি নিগুণ, 
এই অনন্ত ব্ৰহ্মা তাধাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সকল বস্ততেই 
তিনি নির্গিগ্র, অচল, কৃটস্থ ও নিত্য। ক্রদ্মতত্বদর্শী মনীষীর। 
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সেই দিগ্ণ ব্রশ্বধ্যানে নিরত ও জনদ্মজযামরণাদি সংসারমায়! 
হইতে বিমুজ হুইয়া পরংব্রহ্মে লয় গ্রাণ্ত হন। তাহাদিগকে আর 
যোনিঘস্ত্রণায় সংক্িষ্ট হইতে হয় না ॥ ৭ ॥ 


ংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ | 
অনাশশ্চাত্া বধযতে ভোক্তভাবাৎ 
জ্ঞত্বা দেবং মুচাতে সর্বপাশৈঃ ॥ ৮॥ 

ইত্যগ্রে কেবলমাত্র প্রংব্র্ষই স্বীকৃত হইয়াছেন এবং ,ইহাও 
বলা হইয়াছে যে, জীবাম্মা। পবমাত্মার অভেদবোধ হইলেই মাঁনবগণ 
মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ উপা.ধগত ভেদ ব্যতীত জীব ও 
পরমেশ্বরে আর কোন প্রভেদ নাই । সেই ঈশ্বরই ব্যক্ত ও অব্যক্ত 
কা্যকারণস্বরূপ ব্রন্মাণ্ড রক্ষা! করিতেছেন। অনীশ্বর জীব ভোগে 
আসক্ত হইয়া অবিদ্যার কর্ম স্বরূপ ইন্দ্রিয়ক্তুক বশীভূত হুইয়া 
বিস্তমান আছে ; সুতরাং সোপাধিক জীব ও নিরুপাধি পরমাত্মার 
অতেদবোধ দ্বারা জীব সংগাবপাশ ছেদন পূর্বক মুক্তিলাভ করে ॥ ৮ ॥ 


জ্ঞা্জো দ্বাবন্দাবীশনীশাবজ্জা হোক! ভোক্ভোগ্যারবুক্তা । 

অনস্তশ্চাত্মা বিশ্বর্ূপে'! হাকর্ত| ভ্রযং যদ! বিন্দতে ব্রক্মেতৎ ॥ ৯ ॥ 

পূর্বশ্লোকে বল! হুইল যে, বাক্তাব্যক্ত এই ব্ৰহ্মাণ্ড পরমেশ্বর 
কর্তৃকই রক্ষিত হইতেছে এনং জীবাস্থা ইন্দ্রিয়গ্রামের বশীভূত 
হইয়া বিদ্যমান আছে, কেখ্লমাল যে জাব ও পরমের পার্থক্য, তাহ! 
নহে, আরও বিশেষ পার্থক্য দুষ্ট হয়। পবমাত্মা সর্বববিৎ, কিন্ত জীব 
অজ্ঞ। পরস্ত সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ও অজ্ঞ অনীম্বব জীব উভয়ই জস্মরহিত। 
অদ্বিতীয় নিত্য প্রকৃতির আশ্রয় বশতঃই আত্মা জীব উপাধি ধারণ 
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করত ভোগকর্ভা হুয়া থাকে। ভোগ্য পদার্থপুঞ্জ প্রকৃতির 
বিকারম্বরূপ। আত্মার অন্ত নাই, এই সমগ্র ব্রদ্ধাগই তাহার 
স্বরূপ, তিনি অবর্তা ; সংসারধর্শে তিনি কদাচ লিধ নহেন। 
পরমাত্ম( জীব ও প্রকৃতি এই তিনটি বস্তুকে সম্যক পরিজ্ঞাত হইলেই 
পবংব্রর্থীজ্ঞানে অধিকার জন্মে ; সুতরাং মোক্ষলাভ হয ॥ ৯॥ 


ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং ভবঃ ক্ষরাত্মনাবীশতে দেব একঃ। 
তশ্যাভিধানাদযোজনাৎ তন্বভাবাদ্তৃষশ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১০ ॥ 
এই অখিল ব্ৰহ্মাণ্ড নিত্য নহে, নশ্বর । সেই চিদানন্দময় 
অদ্বিতীয় পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রেষ্ট । ভিনিই প্রাণিবৃন্দের অজ্ঞান 
বিনষ্ট করিয়া দেন। লেই অদ্বিতীয় পুরুষ-প্রবরের আংশ্রযেই জীব 
ভোগ্যপদার্থ সকল ভোগ করে। সেই পরমপুরুষের নামকীর্তন, 
পরমাত্মাতে ব্রহ্মাণ্ডের সংযোগসাধন ও নিরন্তর আমিই সেই ব্রন্ষের 
অংশ, এইরূপ তত্বনির্ঘ দ্বারা মনুষ্য জগতসংসাবের মায! হইতে 
নিষ্কৃতি পায় এবং মুক্তিপদের অধিকাবী হয় ॥ ১০ ॥ 
জাত! দেবং সর্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ র্লেশৈজ্ন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ। 
তশ্ঠাইভীধ্যানাতৃতীয়ং দেহতেদে বিশ্বৈশ্বৰ্য্যং কেবল আগ্খকাম: ॥ ১১ ॥ 
পরমেশ্বরের ধ্যান দ্বারা যে কি ফল হয়, তাহা যার পরনাই 
অদ্ভুত । তাঁহার ধ্যানমহিমা আশ্চর্ধ্য। কিয়ৎপরিমাণে তদীয় 
তন্ব হৃদয়ঙ্গম করিলেও পুভ্রকলগ্রাদিসংসারমাযান্বরূপ অজ্ঞানপাশ 
ছেদন করা যায়। সেই পবমাত্মা পরমপুরুষ পরমেশ্বরের প্রকৃততন্ব 
জানিতে পারিলে আর অজ্ঞানজনিত ক্লেশরাশি বিদ্যমান থাকে না এবং 
অন্ম-জরা-মরণাদি সংসার-যাতনা ভোগ করিতে হয় সা। ব্রহ্মধ্যানের 
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তৃতীয় ফল এই যে, পরমেশ্বরেব চিন্তা করিলে প্রাণিবৃন্দ চরমসময়ে 
দেহাস্তর ধাবণ পূর্বক দেব্যানপথে তৎসকাশে গমন করিয়া 
ব্ৰহ্মাণ্ডান্তৰ্গত নিখিল এশ্বৰ্্য ভোগ করে, তৎপরে এঁশ্ব্য্য-ভোগের 
তৃষ্ণা প্রশমিত হইলে পূৰ্ণানন্দময় পরব্রহ্ষে অনুপম আনন্দ প্রাপ্ত হয়। 
তাহার সে সুখের হানি কোন কালেই ঘটে না ॥ ১১॥ 


এতজ জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্কং নাত: পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ । 
ভোক্তা ভোগগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা 
সৰ্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্ৰহ্মমেতৎ ॥ ১২ ॥ 


পরংক্রক্ষতত্ব জানিতে পাবিলে পরমপুরত্যার্থসিদ্ধি হয়, সুতরাং 
যত্বসহকারে সেই পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে নিরন্তর স্বীয় আস্মাতে 
ধ্যান করিবে। জগন্িয়স্তা জগদীশ্বর ভিন্ন এই সংসারে আর 
কিছুই জ্ঞাতব্য বিষয় নাই। একমাত্র পরমাত্মা পরমেশ্বরই এই 
সংসারে আরাধনীয়। তাছাব উপাসনা দ্বারাই জন্ম সার্থক হয়। 
যে সকল ব্যক্তি সেই ব্রন্ষাগাধিপতির ধ্যান করে, তাহারাই 
পরমশাস্তি প্রাপ্ত হয়, তদ্যতীত কাহারও ভাগ্যে উক্তরূপ শাস্তি- 
লাতের আশা নাই। অতএব জীব, ভোগ্য পদার্থ ও সর্বনিয়স্তা 
সর্বাত্তর্খামী জগদীশ্বর এই তিনকে অভিন্ররূপে বিদিত হইয়! নিখিল, 
জগৎ ব্ৰহ্মময় জ্ঞান করিবে । আত্মাতে ব্রহ্মচিস্তা করিলেই তত্প্রসাদে 
মুক্তিলাভ হয়। স্বীয় আত্মাতে ব্রদ্ষধ্যান অর্থাৎ আত্মনির্ণর না 
করিয়া! যদি শত শত তীর্থে ভ্রমণ করা যায়, তাহাতেও কোন ফল 
দর্শে না। হত্তস্থ অন্ন ত্যাগ পূর্বক কুর্পর (কম্ুই ) লেহন করিলে 
কি কদাচ ক্ষুধানিবৃদ্ি হইয়া থাকে? যাহারা আত্মতন্বাস্ছসন্ধানে 


১০ খ্েতোাশ্বতযোপনিষৎ 


নিৰ্বন্ত হইয়া পুপ্যলীভের আশায় তীর্থে তীর্থে পর্য্যটন করে, ভাছাধা 
কাচযুল্যে হস্ততলগত মতামূল্য মপিও বিসৰ্জ্জন করিতে পারে ॥ ১২ ৪ 


বহের্যথা যোনিগতন্ মূর্তি নদৃশ্াতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ । 
স ভূয় এবেন্ধনযোনিগুহস্তদ্বোভয়ং বৈ প্রথবেন দেহে ॥ ১৩॥ 


প্রণব (ও) এই শব্দ আত্মভত্ব-নিরূপণের প্রধান সহায় ও 
নিদান। যেরূপ অরণি-€( অগ্নি-উৎপাদক কাষ্ঠ) মধ্যস্থ বন্ধি 
অদৃশ্তভাবে থাকে, কাহারও নেত্রেগোচর হয় না এবং কা্ঠমধ্যে যে 
বহ্নি বিদ্যমান আছে, তাহাও উপলব্ধ হয় না, অনন্তর যখন কাষ্টে 
কাষ্টে ঘর্ষণ কবা যায়, তখন এ কাষ্ঠ হইতে বহ্নির আবিঙাব হয়, 
তদ্রপ 'প্রণব দ্বারা শরীর মন্থন করিলে আত্মতন্ব বিদিত হইতে 
পার! যায়। অর্থাৎ সদ্‌গুরু-সকাশে উপদিষ্ট হইয়া একাগ্রমনে 
ওঞ্করগ্রতিপাগ্য ব্রস্মের পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিলে আত্মাতে 
্রক্ষজ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে ॥ ১০ 

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরাবণিম্‌ । 
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্েম্িগুঢ়বৎ ॥ ১৪ ॥ 

যাহারা স্ব-শরীরকে স্মরণি ( অগ্ন্যাধানকাষ্ঠবিশেষ ) ও ওযষ্কারকে 
উত্তর!রণি ( ঘর্ষণকাষ্টশ্বরূপ) করিয়া ব্র্মচিন্তম্ূপ ঘর্ষণ করে, তাহারা 
“জ্ঞানচক্ষু্ বব! নিগৃঢ ত্র্গসাকণাৎকার করিতে সমর্থ হয়॥ ১৪ ॥ 

তিলেষু তৈলং দ্ধশীব সপিরাপঃ শ্োতঃম্বরণীষু চায়িঃ। 

এবমাত্মনি গৃহাতেইগৌ সত্যেনৈনং তপসা যোহম্থপশ্ততি ॥ ১৫ ॥ 

ভিঙ্গমধ্যে যেরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে তৈল বিদ্যমান থাকে, কিন্ত 
তাহ! দেখ! যায় না, পরে যকতর ঘারা এ তিলসকল নিপীড়ন 


স্বেতান্থতরোপনিবৎ ১১ 


করিলে আস্ত তিলমধ্যস্থ তৈল বহির্গত হয়, বেরূপ 
দখিতে সর্বদাই ঘৃত বিদ্যমান আছে, মথনের আগ্রে তাহা দুষ্ট হয় না, 
কিন্তু ওঁ দধি মন্থন করিলেই স্বৃত প্রত্যক্ষ হয়, যেরূপ নদীখাতে 
আপাততঃ জলের আবির্ভাব হয় না, কিন্তু ভূমিখনন করিলে অল 
সমুখ্খিত হয়, যেরূপ অরণিগর্ভে যে বহি আছে, তাহ! মন্থানদগুঘার! 
ঘর্ষণ না করিলে প্রজ্জলিত হয় না, যখন উভয় কাষ্ঠে পরস্পর সংঘর্ষ 
হয়, তখন আশু প্রজ্লিত অগ্নি বহিগত হইয়া পড়ে, ত্রপ সর্বভূতের 
ছিতসাধন, ইন্ড্রি়সংযম ও মননার্দি তপস্যা দ্বারা স্বীয় আত্মাতে 
পরাৎপর পরমত্রক্ষজ্ঞানের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥ 


সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সপ্পিরিবার্পিতম্‌। 
আত্মবিষ্যাতপোমুলং তদ্ত্রদ্ষোপূনিষংপরম্। 
তদ্ব্রত্মোপন্ষিৎ পরমিতি ॥ ১৬ ॥ 


ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিবৎস্ু প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | 


যেরূপ হুগ্ধমধ্যে তাহার সারভূত ঘ্বত বিদ্যমান থাকে, তদজ্রপ 
পরমাত্মা ব্ৰহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান আছেন। কোন স্থলেও 
তাহার অপ্রকাশ নাই, তিনি সর্বববস্তর সাররূপে বিছ্বামান। সেই 
পরমাত্মা পরমেশ্বরই স্বীয় অবিদ্া-( অজ্ঞান) নাশের ও তপস্তার 
মূলীভূত নিদান। তিনিই সাধুগণকে সৎকর্ম করাইয়া! বুদ্ধিষোগ 
প্রদান করেন। উপনিষৎ দ্বারাই সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে গ্রুতিপাদ্িত 
করা যায়। উপনিষৎসমুছে তাহারই মাহাত্মা কাঁঠিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥ 

প্রথম অধ্যায় সমাথ। 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায় 


যুঞ্জানঃ প্রথমং মনস্তত্বায় সবিতা ধিয়ঃ। 
অগ্রিং জ্যোতিশিচায্য পৃথিব্য] অধ্যাভরত ॥ ১ ॥ 


কিরূপে ধ্যান করিতে হয়, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে ।_- 
যখন ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ব্রহ্মতত্বনির্ণয়ে নিরত হহইয়। 
বাহবিষয় হইতে চিত্তকে সংযত করত একা গ্রমন! হুইয়া পরমাত্মাতে 
মনঃসংযোগ পূর্বনক সুর্ধ্যদেবেব উপাসনা! কবিবে। এই আদিত্যদেৰ 
সেই পরাৎপর পরমাস্মার তেজঃস্বরূপ বহ্নি দর্শন পূর্বক এই ব্রহ্মাণ্ডে 
তেজঃ বিস্তার করিতেছেন এবং ইন্দ্র, চন্দ্র, বাযু বরুণাদি অধি-দেবগণ 
সেই পরংব্রহ্ষের মাহাত্বাপ্রভাবে স্ব স্ব আধিপত্য প্রকাশ কবিতেছেন। 
আমরখ যে সমস্ত অলৌকিক কার্য্য-ঘর্শনে তাহ! দেবকৃত বলিয়া 
বিবেচনা করি, তৎসমস্ত সেই পরমপুকষ পরংব্রহ্মের মহিমা ব্যতীত 
আর কাহারও মাঁহাত্মোর ফল নহে ॥ ৯॥ 


যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্য সবিতুঃ সবে। 
স্ববর্গেয়ায় শক্ত্যে ॥ ২ ॥ 


যখন আমর ব্রহ্মতত্ব-নির্ণয়ার্থ মনঃসংযোগ পূর্বক সদ্গুরুর প্রসাদে 
দেহেন্গিয় সুস্থির করি, তখন স্বর্গলাভের নিদান পরমাত্মধ্যানে 
যথাশক্তি প্রয়াস পাই। এই প্রকারে দ্র্টসংকল্প হইয়া সেই 
আত্মতন্ত্চিস্তা করিলে পরম আনন্দলাভ হয় ॥ ২॥ ২ 


দ্বেতাশ্থতরোপনিষৎ ১৩ 


যুক্তায় মনস! দেবান্‌ স্বব্ধ্যতো বিয়া দিবম্‌। 
বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রন্বাতি তান্‌ ॥ ৩॥ 


যখন ধ্যান করিবে, তখন সুধ্যদেব-সকাশে এইরূপ প্রার্থনা 
করিতে হয় হে দিনকর ! আমাদিগেব ইন্ডিয় গ্রামকে স্ব স্ব বিষয় 
হইতে নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মতত্বাস্থসন্ধানে নিযুক্ত করুন। আমাদিগের 
নেত্র সামান্য রূপদর্শনে ব্যগ্র না হইয়া ব্রহ্মরূপদর্শনে নিযুক্ত হউক। 
শ্রুতিপুট সামান্য কথ! শ্রবণ না করিয়' ব্রহ্মসঙ্গীত আকর্ণন করুক । 
বাগিন্দ্রিয় অসৎকথা পরিহার পুরঃসর ব্রহ্মতন্ত কীর্তন করুক। জিহ্বা 
চ্ববযচোষ্যাদি বসবোধে ক্ষান্ত হইমা ব্র্মতন্বরসাস্বাদে নিযুক্ত থাকুক। 
এইরূপে ইন্দিযগ্রাম ব্রঙ্মতত্বমাধনে নিরত হউক । ব্রহ্মজ্যোতিতে 
আলোক লাভ করিয়া যাহাতে আমবা অতুল আনন্দ অনুভব করিতে 
পাবি, আপনি তাহাই ককন ॥ ৩॥ 
যুগ্রতে মন উত বুঞ্জতে ধিয়ো বিপ্রা বিপ্রস্ত বুহতো বিপশ্চিতঃ। 
বি হোত্রা দধে বধুনা বিদেক ইন্‌ মহো দেবস্ত সবিতুঃ পরিষ্ীতি: ॥ ৪ । 
বিগ্রগণ নেত্র, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক এই জ্ঞানেন্জিয়পঞ্চকের 
মধ্যে মনঃসংযোগ পূর্বক ব্রক্ষময় হু্যদেবের জ্যোতিঃ চিন্তা করিবে। 
এইরূপ করিলেই সর্বদা স্বববৃহৎ সুর্যাদেবের যথেষ্ট স্তব সম্পাদিত 
করা হয়। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ইন্রিয়গ্রামকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া 
হোমাদি ক্রিয়া দ্বারা সেই পরমাত্মার স্ততিবাদ করে, তাহারাই 
পরিণামে প্রকৃত ফলের অধিকারী হয় ॥ ৪ ॥ 


যুঞ্জে বা ব্রহ্ম পুর্বং নমোভির্বিশ্লোক] যন্তি পথ্যেব করাঃ | 
শৃরবস্তি বিশ্বে অমৃতন্য পূজ্জা-আ যে ধামানি দিব্ানি তস্থঃ ॥ ৫ | 


১৪ খ্বেতাশ্বতরোপনিযৎ ৯ 


হে মানববুন্দ | তোমরা কারণস্বরূপ পরংব্রহ্মে আসক্ত হও, 
অর্থাত প্রপামাদি দ্বারা ব্রহ্ষে মন নিযুক্ত কর। সেই পরাৎপর পরব্রচ্গে 
চিত্ত নিনিবেশিত করিলে তোমাদেন অতুল কীর্তি আবহমানকাল স্থায়ী 
হইবে। ইন্দ্র, চন্দ, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি সুরবৃন্দ সেই জগন্নিযস্ত! 
জগদীম্বরের পত্র। তাহারা সেই প্রভুর মাহাত্মাপ্রসাদেই সুরপুরে 
নিজ নিজ আধিপত্য করিতেছেন ॥ ৫ ॥ 


অনির্ধব্রাভিমথ্যতে বায়র্ধত্রাভিযুগ্রতে | 
সোমে! যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥ ৬ ॥ 


হুর্ষ্যের নিকট যেরূপে প্রার্থনা করিতে হয়, যেরূপে 
উপাসনা করিতে হয, তাহা ইত্যগ্রে কথিত হইয়াছে। 
কামনার বশবন্তা হইয়া যাহার! যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের 
সেই কর্শের ফলে ভোগণাত হইয়া থাকে। স্থতরাং বহি যে 
কাধ্যে মথন-ভরণাদি করেন, পবন যাহাতে পবিস্রীভূত হইয়া 
শব্বপ্রয়োগের আন্ুকুল্য করিয়! থাকেন এবং চন্দ্র যে কার্ধ্যের 
পরিপূর্ণত। প্রদান করেনঃ সেই সেই কর্দে অর্থাৎ অগ্নিষ্টোমাদি 
ত্বর্গনাধন কাৰ্য্যে চিত্ত বিনিবিষ্ট করা বর্তব্য। যজ্ঞ, দান, তপত্যা 
প্রাণায়াম ইত্যাদি সমাধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মিলেই পূর্ণানন্দ 
অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান আবিভূতত হয়, কিন্তু কর্শ্ম দ্বারা চিত্ত বিস্তদ্ধ ন! 
হইলে তন্বজ্জানের সম্ভাবন। কখনই নাই ॥ ৬ । 


সবিআ গ্রসবেন ভুবেত ব্ৰহ্মপূর্ববম্‌। 
তত্র যোনিং কথসে ন হি তে পূর্ববমক্ষিপৎ ॥ ৭ ॥ 
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যে প্রকারে আদিত্যরপী ব্রদ্মের আরাধনা করিতে হয়, তাহ! 
কথিত হইল, এওঁ প্রণালীতে ব্ৰহ্মারাধনাতে অমুরক্ত হও। তন্দরপ 
উপাসনাতে ভোগহেতু স্বতিবিহিত ও শ্রুতিব্হিত দিয়াকাণ্ড 
বন্ধন করিতে পারে লা। তেজোময ব্রদ্ষধ্যান দ্বারা জ্ঞানাগ্নি 
প্রজ্লিত হইয়। ক্রিয়াকাও তন্মীভূত করিয়া ফেলে ॥ ৭ ॥ 


নিরুনরতং স্থাপ্য সমং শবীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনস! সন্নিবেশ | 
ব্রহ্মোড়,পেন প্রতরেত বিদ্বান আ্োতাংলি সর্ববাণি ভয়াবহানি ॥ ৮ & 


ব্রন্ধতক্বকামী মনীষীর! বক্ষঃগ্রাদেশ, গলদেশ ও শীর্ষপ্রদেশ 
উন্নত করিয়া দেহকে খজুভাবে স্থাপশান্তে উপবেশন পূর্বক হৃদয়ে 
ইন্জরিয়গ্রাম সংস্থাপন ( নেত্র, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক এই 
পঞ্চেন্দিয় মনের সহিত সংযোগ) ক্যা সদৃগুরু-সকাশে লক্ধ 
ব্ৰহ্মতত্ব চিত্ত৷ করিবে । এই প্রকার চিন্তার ফলে ব্রদ্ধাক্ষরস্বপ্ূপ 
প্রণব-রূপ ভেল! দ্বারা ভীতিসম্থুপ লংসাবআোনঃ লঙ্ঘন পূর্বক 
উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। প্রাণাযামেব ফল এই যে, উহা দ্বারা নৈসগিক 
অবিদ্যাজনিত সংসাবমার! দূগীভূত হয় এবং ক্রর্মজ্ঞানের বিকাশ 
হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ 


প্রাপান্‌ প্রপীভোহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকযোচ্ছাসীতুঃ | 

ুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান মনো! ধাবয়েতা প্রমত্তঃ ॥ ৯ ॥ 

প্রাণায়ামের প্রণালী কি, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে ।-_- 
সুখী ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া প্রথমতঃ প্রাণবায়ু সংযম করিবে। 
তদনস্তর অন্তান্ত চেষ্ট৷ পরিহার পুরঃসর প্রাথবায়ু ক্ষীণ হইলে নাসাপুট 
ছার! শলৈঃ শনৈঃ বায়ু পরিত্যাগ করিবে। এই প্রকারে ক্রমে 
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ক্রমে অভ্যাস নিবন্ধন বায়ু ধারণ করিলে চিত্ত নিশ্চলভাবে অবস্থান 
করে। চিত্ত বাহবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিশ্চলীভাব ধারণ 
করিলে তখন সেই চিত্ত একমাত্র ব্রদ্মান্থসন্ধানে আসক্ত হয় ॥ ৯॥ 


সমে শুচৌ শর্করাবহি-বালুকাবিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ | 
মনোহমুকুলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রবণে প্রযোজয়েৎ ॥ ১০ ॥ 

কিরূপে ব্রঙ্গচিস্তা কবিতে হয়, অধুনা তাহা বিবৃত হইতেছে।-- 
সাধক প্রথমতঃ একটি গুহাস্থল আশ্রয় করিবে। এ স্থান বিশুদ্ধ, 
সমতল, প্রস্তবঃ অগ্নি ও বানুকারহিত, নিঃশব্দ, জল দি উপভো গড্রব্যশৃন্ত 
ও নির্বাত হুইবে। সেই স্থানে সমাসীন হইয়া স্বীয় ইচ্ছান্থুসারে 
নেত্রাদি ইঞ্জিরগ্রামকে নিজ নিজ বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবে এবং 
পরংব্রন্গে চিত্ত সংযোগ কবিতে হইবে। যে স্থলে কোন প্রকার 
ধ্যানবিদ্বের সম্ভাবনা নাই এনং সংসারমায়! উপস্থিত হইয়া বিমোহিত 
করিতে সমর্থ না হয, ধ্যানক্রিষাধ তাদ্রশ স্থান মনোনীত করাই 
যোগীদিগের কর্তব্য ॥ ১০ ॥ 


‘ 
নীহার ধুমার্কানিলানলানাং খগ্যোতবিছ্বাৎক্ষটিকশশিনাম্‌। 
এতানি রূপাণি পুবঃসরাণি ব্রহ্মণযভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥ ১১॥ 


যোগাত্যাস করিলে যে সমস্ত চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহ! বিবৃত 
হইতেছে ।--যাহারা ত্রদ্ষচিস্তনে শিষ্ত হইয়া তত্বজ্ঞানের অধিকারী 
হয়, তাহাদিগের চিত্ববুত্তি নীহারবৎ বিমলতা ধারণ করে। পরে 
ধূমবৎ আঁভ| পরিলক্ষিত হয়, তৎপরে স্বর্য্যপ্রতিবিশ্ববৎ তেভংপুণ্জ 
লক্ষিত হইয়া থাকে। অবশেষে অগ্নিবৎ দীপ্যমান অত্যুষ্চ বায়ু 
যেন প্রবাছিত হইতেছে, এই প্রকার বোধ হয়। কোন কোন সময়ে 
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বোধ হয় যেন, আকাশমার্গ খন্ভোতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কখন 
বা তড়িচ্ছটাবৎ আলোকমালা লক্ষিত হয়। আবার কখন ব! 
শ্কটিকবৎ আভা দেখিতে পাওয়া যায়। কখন বা এইরূপ প্রতীতি 
জন্মে, যেন পুরোভাগে পূর্ণচন্দ্র সমুদিত হইয়া দীপ্তি প্রকাশ 
করিতেছে। এই সমস্ত লক্ষণই ব্রক্ষজ্ঞানের পূর্বরূপ। এই সমস্ত 
লক্ষণ দৃষ্ট হইলেই যোগাভ্যাস সফল হইবার সম্ভাবনা হইয়া থাকে ॥১১॥ 


পৃথপ,তেজ্োইনিলখে সমুখিতে পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে। 
ন তস্য রোগো ন জরা ন ছুঃখং প্রাপ্তস্ত যোগাগ্রিময়ং শরীরম্‌ ॥ ২ ॥ 
যখন পৃথিবী, অপ, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পাঞ্চভৌতিক 
যোৌগজ্জান হয়, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে গন্ধ, জল হইতে রস, তেজঃ 
হইতে রূপ, বায়ু হইতে শ্রুতিশক্তি ও আকাশ হইতে শব এই সমস্ত 
পঞ্চভৃতগুণজ্ঞান জন্মে, তখন সাধকের দেহের যাবতীয় দোষ যোগাগয্নি 
দ্বারা ভশ্মীভূত হুইয়া যায়, রোগজবার্দি দুঃখপরম্পরা তাহাকে 
ক্রেশপ্রদানে সমর্থ হয় না। উক্ত যোগ দ্বারাই মানবগণ জরামরপাদি- 
শৃস্ভ হুইয়া অনন্তকাল নিত্যসুখের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥ 
লাঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং বর্ণ প্রসাদাঃ স্বরসৌষ্টবঞ্চ। 
গন্ধঃ শুভো যুত্রপুরীষমল্পং যোগপ্রবৃতিং প্রথমাং বদস্তি ॥ ১৩ ॥ 
যে ব্যক্তি যোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহার দেহ নিরন্তর লঘুভাব ধারণ 
করে, তদীয় শরীরে অন্ুক্ষণ আরোগ্য বিরাজ করে, কোন বিষয়ে 
কোনরূপ বাসন! জন্মে না, বর্ণ লমুজ্জল ও কস্বরের গান্ভীর্য্যশোভা 
বৃদ্ধি পায়, নিরন্তর সুভ গন্ধ আত্রাত হইতে থাকে ও ক্রমে ক্রমে 
মলমূত্রাদির লাঘব হয়। তন্বী মনীবীরা এই সমস্তকে যোগপ্রবৃত্তির 
খয়--হ 
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প্রথম চিহ্ন বলিয়া কীর্তন করেন। ' যাহাঁদিগের দেহে পুর্ববকিত 
লক্ষণ সকল পরিলক্ষিত হয়, তাহারাই প্রকৃত নিত্য সুখভোগ করিতে 
পারে ও তাহারাই জীবনুক্ত বলিয়া অভিহিত ॥ ১৩॥ 


যখৈব বিশ্বং মৃ্ঘষোপলিপ্তং তেজোময়ং ত্রাজতে তৎ নুধাভম্‌। 
তদ্‌বাত্মতন্তং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থে। ভবতে বীতশো কঃ ॥১৪৷ 


যদি স্বর্ণ-রৌপ্যাদি বস্তু সকল মৃত্তিকাদি দ্বাবা উপলিপ্ত হয, তাহ! 
হইলে যেমন তাহাদের সমুজ্জল দীপ্তি প্রকাশিত হয় না, কিন্ত 
অগ্নিসস্তপ্ত ও জলধোৌত হইলে তাহাদের নৈসর্গিক তেজঃ প্রকাশিত 
হয়ঃ তদ্রুপ এক্দতত্বানুসন্ধান্প্রভাবে মানববুন্দ আত্মাকে সমুজ্জল করিয়া 
নবজন্ম ার্থক করেন এবং যাবত'য শোকসস্তাপ অতিক্রম পুর্বক মোক্ষ- 
পদবীতে পদার্পণ কবিতে সমর্থ হইযা থাকেন ॥ ১৪ ॥ 


যদাত্মতন্্েন তু ব্রহ্গতন্ত্রং দীপোপথেনেহ যুক্তং প্রপশ্যেৎ। 
অঞ্জং ঞুবং সর্বতকৈর্বিশুদ্ধং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ববপাশৈই ॥ ১৫ ॥ 


যখন স্বীয় আআ! স্বপ্রকাশ হইয়া ব্ৰহ্মতত্ত পৰ্য্যবেক্ষণ করে 
(আমিই পরংব্রহ্মস্বরপ এইরূপ অভেদজ্ঞান জন্মে), তখন জীব 
অজ্ঞানজনিত সংসারমায়া বঞ্জিত সনাতন পরাৎপর অদ্বিতীষ পরংব্রশ্কে 
বিদিত হইয়! সংসারপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৫ ॥ 


এষ হি দেবঃ প্রদিশোইমুসর্ব!ঃ পূর্ব্বো ছি জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। 
স বিজাতঃ ল জনিব্যমাণঃ প্রত্যঙজনাংস্তিষ্ঠতি সর্ববতোমুখঃ ॥ ১৬ ॥ 


সেই দেবাদিদেৰ পরমাত্মাকেই পূর্বধাদিদিকবিদিকৃম্বরূপ বলিয়া 
জানিবে। তিনিই ব্রঙ্মাণ্ডের আদি, তিনিই পুনরায় শিশুরূপে জঠরে 


স্থেতাম্বতারোপনিষৎ ১৯ 


জন্ম ধারণ করেন, তিনি সকলের আদিপুরুব, সর্ববগ্রীবেই তিনি বিরাজ 
করিতেছেন, এই প্রকারে নিজ আত্মাতে পরমাত্মার জ্ঞান করিতে 
হয় ॥ ১৬॥ 

যো দেবোহগ়্নৌ যোহপ্, যো বিশ্বং ভূবনমাঁবিবেশ। 

য ওষধীধু যে! বনম্পতিযু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥ ১৭ ॥ 

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎনু ছিতীয়োহধ্যায়ঃ । 

যোগসাধনাদির প্রয়োজনীঘতা যেমন বিবৃত হইল, নমস্কারাদিও 
তদ্রুপ আবশ্যক । যিনি বাহুমধ্যে জোতীরূপে, বারিগর্ভে শৈতারূপে 
এবং এই অখিল ব্রক্ষাণ্ডে প্রবিষ্ট হইষা বিরাজমান আছেন, ধাহাকে 
অবলম্বন পূর্বক অনন্ত ব্রহ্মাও বিদ্যমান আছে, শশ্তমধ্যে যিনি 
সাররূপে ও তরুরাজিতে ফলন্বরূপে বিদ্যমান, সেই চরাচর-কর্ভা 
আদিনাথ পরমেশ্বরকে বার বার নমস্কার করি ॥ ১৭ ॥ 

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়। 


তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। 


য'একো জালবান্‌ ঈশিত ঈশিনীভিঃ সর্বশাল্লোকানীশিত ঈশিনীতিঃ | 
য এবৈক উদ্ভবে সম্ভবে চ য এতদ্বিদুরমৃতান্তে ভবস্তি ॥ ১; 


অদ্বিতীয় পরমাত্মাকেই অগৎস্বরূপ ও জগতকর্তা বলিয়া জানিবে। 
তিনি যে সময়ে মায়ার সহিত একত্র হইয়াছিলেন, তখনই নিজ 


২ শ্বেতাশ্বতবোপনিষৎ 


শক্তি দ্বারা এই অনন্ত ব্রদ্ধাণড সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারই স্বকাঁয় 
মায়াবলে এই সমস্ত লোক সৃষ্ট হইয়াছে, তিনিই কখন স্বীয় 
প্রভৃশক্তি দ্বারা আবিভূর্ত হস, আবার কোন সময়ে বা স্বয়ং 
উৎপন্ন হইয়া থাকেন। ঈশ্বরের এই সমস্ত কাধ্যের মর্শ হৃদয়ঙ্গম 
করিদ্দে পারিলেই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীবনুক্ত হইতে পারা 
যায় ॥ ১॥ 

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তূর্য ইমল্লোকান্‌ শত ঈশিনীভিঃ। 

প্রত্যঙঅনাংস্ভিষ্ঠতি সঞ্চকোপাসঙ্গকালে 

সংস্জ্য বিশ্বা ভূবনানি গে'পাঃ॥ ২ | 
একমাত্র ব্ৰহ্মই নিজ শক্তিবলে সমগ্র জগতের স্ৰষ্টি করিয়াছেন; 

এই জন্যই তত্ত্বদ্শা সুধীবৃন্দ এক ব্ৰহ্মকেই জগতৎকর্তা বলিয়া অঙ্গীকার 
করেন। জগবস্থষ্টি সম্বন্ধে অষ্য কোন কারণের সাহায্য তীঁহাদিগের 
নিকট স্বীকৃত নছে। সেই পরংব্রক্ম সকলের আদি, তিনি অখিল 
ভুবন সৃষ্টি করিয়া রক্ষা! করিতেছেন এবং প্রলয়সময়ে কোপপ্রদর্শন 
পূর্বক অখিল ভূবন সংহার করিয়া থাকেন, তাঁহারই মাহাজ্মাপ্রসাদে 
অনন্ত ত্রশ্ধাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহাব হইতেছে ॥ ২ & 


বিশ্বতশ্চক্ষুষ্ৃত বিশ্বতো মুখে! বিশ্বতে। বাহুরুত বিশ্বতম্পাৎথ। 
সং বাহুত্যাং ধমতি সম্পতত্ৈর্্যাবাভূমীং জনয়ন্‌ দেব একঃ ॥ ৩॥ 


সেই বিরাট পুরুষেব নেত্রকমল সর্ববস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে, 
অর্থাৎ তিনি সকল বস্তই দেখিতে পান। সর্বত্রই তাহার মুখ, সর্ব 
দ্রব্যেই তাঁহার বাহু এবং অশেষ ব্রদ্ষাণ্ডেই তাহার চরণকমল 
ব্ভিমান। তীহারই বাহ্‌ দ্বার! অনন্ত জগৎ বিধৃত হুইয়া রহিয়াছে। 


স্বেতাশ্বতরোপমিষৎ ২১ 


সেই অদ্বিতীয় ভূততাবন পরমাত্মাই মানব, পশু, পক্ষী ইত্যাদি জীবন 
করিয়াছেন এবং সেই জগৎকাঁরণ জগৰিয়ন্তা জগদীশ্বরই স্বর্গ, মর্ভ্য, 
র্সাতলাদি অনস্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডের মুলীভূত কারণ ॥ ৩ ॥ 


যে! দেবানাং প্রভবশ্চোন্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রে। মহষিঃ। 
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ববং স নো বুদ্ধ্যা গুভয়া সংন্তভযু ॥ ৪ ॥ 


যিনি ইন্দ্র্দি সুরগণের সষ্টি করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব আবিপতো 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যিনি ব্রঙ্গাণ্ডের অধীশ্বর, যিনি রুদ্ররূপী, যিনি 
সর্ববকর্তা এবং যিনি জগছৃৎপত্ভির পুর্বে হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে সু 
করিয়াছেন, সেই পরম পুরুষ আমাদিগকে কঙ্যাণকরী বুদ্ধি অর্পণ 
করুন, অর্থাৎ যাহাতে আমর! সেই জ্ঞানালোক দ্বার! পরমপদ দর্শন 
পূর্বক তাহা লাভ করিতে পাবি, তাহা করুন ॥ ৪॥ 


যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরা২পাপকাশিনী। 
তয়! নম্তঙ্বা শস্তময়। গিরিশস্তাভিচাকশীহি ॥ ৫ ॥ 


হে রুদ্র! তোমার যে কল্যাপজনক ভাঁতিহারক অলৌকিক ' 
দেহ আছে, সেই দেহ স্মৃতিমাত্র পাপপুঞ্জ বিদুরিত হয়। তুমি 
পর্ববতস্থায়ী হইয়া অখিল ভূমণ্ডলের কল্যাণ বিস্তার কবিতেছ। অধুন! 
এই প্রার্থনা করিতেছি, তুমি সেই কল্যাণকর দেহ দ্বারা আমাদিগকে 
দর্শন কর, তোমার শুভকর দর্শনপ্রতাবে আমর! সর্বত্র মঙ্গল লাভ 
করিব॥ €॥ 


যামিযুং গিরিশস্ত হস্তে বিভর্য্যস্তবে। 
শিবাং গিনিজ্রতাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ । ৬ ৪ 


২২ শ্বেতাশ্বতরে!পনিষৎ, 


হে গিরিশত্ত !* তুমি জগতে নিক্ষেপণার্থ করে শরা- 
সন ধারণ করিতেছ, সেই শরাসন দ্বারা আমাদিগকে হিংসা 
করিও না, কল্যাণকর গিরিশস্ব সমর্পণ কর, আমাদিগকে হিংসা 
করিও না এবং ত্বদীয় সাকার ব্রক্গরূপ দেখাইয়া জগতের প্রার্থনা 
পরিপূর্ণ কর ॥৬॥ 


ততঃ পবং ব্ৰহ্ম পরং বৃহস্তং যথানিকায়ং সর্বভূতেষু গৃঢ়ম্‌। 
বিশ্বপ্যৈকং পরিবেষ্টিতারং ঈশং তং জ্ঞাত্বাংমৃতা তবস্তি ॥ ৭॥ 


ব্রন্ষে আত্মসংযোগ পূর্বক সেই পরাৎপর পরংব্রদ্ধকে পরিজ্ঞাত 
হইতে পারিলেই প্রাণিবৃন্দ মোক্ষ লাভ করে। সেই অদ্বিতীয় 
বিশ্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর সর্বশ্রেষ্ট। তিনি সর্ববজীবে গৃঢভাবে অধিষ্ঠান 
করিতেছেন। তাহার দেহেব ইয়ত্তা নাই। তিনি একাকী সমগ্র 
ব্ৰহ্মাণ্ড পরিঝেষ্টন পূর্ববক বিরাজ কবিতেছেন। অদ্বিতীয় সর্বজগৎকর্তা 
পরংব্রদ্ধকে বিদিত হুইলেই জীবসকল অযৃতত্ব প্রাপ্ত হইতে 
পারে ॥৭॥ 

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ । 

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্ভিতেইয়নায় ॥ ৮ ॥ 

আমি পরমপুরুষ পূর্ণব্র্ষকে অবগত আছি। তিনি সর্বজীবগত, 
সর্বসাক্ষিস্বরণ ও স্বয়ং প্রকাশিত ; এই প্রকারে তাঁহাকে পরিজ্ঞাত 
হইলেই অজ্ঞান দূরীভূত হয় এবং অজ্ঞান ও অজ্ঞান্জভ্ভ অসার 


* যিনি পর্বতে অধিঠান পূর্বক সকলের মঙ্গলবিধান করেন, তাহাকে 
গিরিশত্ত বলে। 


শ্বেতাশ্বতরোপানিষৎ ২৩ 


সংসারমায়া পরিত্যক্ত হইলেই জীব মৃত্যুকে লঙ্ঘন পূর্বক পরম 
প্রাধ হইতে পাঁরে। এতম্যতীত উত্তমপদলাভের আর কোন 
উপায় নাই ॥ ৮॥ 


যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নাণীযো ন জ্যায়োহস্তি কিঞ্চিৎ । 
বৃক্ষ ইব স্তৰ্ধো দিবি তিষ্ঠতোকস্তেনেদং পূৰ্ণ: পুকষেণ সর্ববম্‌ ॥ ৯॥ 


সেই পরমপুরুষ হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ নিত্য পুরুষ আর দ্বিতীয় 
নাই। তিনিই ব্ৰহ্মাণ্ডে অতি্থ্্ম ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তরুবৎ নিশ্চল, 
অথচ নিজ মহিমাপ্রতাবে সর্বত্র বিবাজিত রহিয়াছেন। তিনি 
পুর্ণ ও অদ্বিতীয় ; সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ডে কুত্রাপি তীহার অভাব নাই, 
তিনি পূর্ণরূপে সর্বস্থানেই সংস্থিত। অতএব তাঁহাকে পরিজ্ঞাত 
হইলেই সর্ববপদার্থ বিদিত হইল ॥ ৯॥ 


ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্‌। 
য এতদ্‌বিদুবমৃতান্তে তবন্ত্য থেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি ॥ ১০ ॥ 


কার্য্যকারণস্বরূপ পুর্ণব্রঙ্ষকে যাহারা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ 
হয়, তাহারাই পরম্পদ প্রাপ্ত হয, অমৃতত্ব লাভ করে এবং 
যাহারা সেই পরমাত্মাকে যথার্থরপে জানিতে পারে না, 
তাহারা ভব্যায়াপাশে সংবদ্ধ হইয়! থাকে । সেই ব্রহ্ষই 
এই ব্রম্মাণ্ডের আরিকারণ ; কিন্তু তিনি কাধ্যকারণ-বিবাঁজ্ভত, 
তাহার রূপ নাই এবং তিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি- 
ভৌতিক এই ভ্রিতাপপরিশূন্ত। এই প্রকারে তাহাকে জানিতে 
পারিলেই অমরত্ব লাভ করিয়া চিরদিন পূর্ণানন্দ ভোগ বরা 


২৪ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ 


যায়? কিন্ত যাহারা সেই ব্রক্ষকে বিদিত হইতে সমর্থ নহে, তাহার! 
আবহমানকাল অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে ॥ ১০ ॥ 


সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ববভূত গুহাশয়ঃ | 
সর্বব্যাপী স তগবান্‌ তন্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥ ১১ ॥ 


এই অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই সেই পরমাত্মার মুখ, মস্তক 
ও গ্রীবান্বরূপ । তিনি সর্বজীবের বুদ্ধিবপ গুছাতে শয়ান হইয়া 
রছিয়াছেন। সেই ভগবান্‌ সর্বব্যাপী ও সর্বগত। স্থুতরাং 
তাহাকে জানিতে পারিলেই সর্বববিষয়ে কল্যাণলাত হয় ॥ ১১ ॥ 


মহান্‌ প্রতূর্বৈ্ধ পুরুষঃ সন্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ | 
ন্নির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানে। জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥ ১২ ॥ 
সেই পরমাত্মা পরমপুরুষই অতুলমাহাত্ম্যশালী। তিনিই 
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকাধ্যে সমর্থ ও সকলের অস্তঃকরণের 
প্রবর্তক। সেই জ্যোতির্শয় পরমপুকষ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া 
আছেন। নিত্য ও জ্ঞানময় সচ্চিদানন্দ পুকষই জীবকুলকে 
পরমকল্যাণকরী পরমপদলাভের বুদ্ধি প্রদান করেন ॥ ১২ ॥ 


অনগুষ্ঠমাত্রঃ পুকযোইস্তরাত্মা সদ! জনানাং হৃদয়ে সন্নিব্িঃ। 

হৃদা মন্বীশো। মনসাভিক্৯প্তো য এতদৃবিছ্রমৃতান্তে ভবস্তি ॥ ১৩ ॥ 

সেই পরমপুরুষের দেহ অনুষ্টপরিযিত ) তিনি সকলের অস্তরাত্মা 
ও নিরন্তর সর্বলোকের অন্তরে বিদ্যমান আছেন। তিনিই জ্ঞানে 
অধিপতি ও মনের প্রযোজক | তিনি স্বয়ং অন্তরে প্রকাশিত 
হইয়া থাকেন। যাহারা এই প্রকারে সেই পরমপুর্নষকে অবগত 
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হইতে সমর্থ হয়, তাছারাই অমর হুইয়! চিরদিন নিত্য-সুখভোগের 
অধিকারী হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ 
সহত্রশীর্ষ। পুরুষঃ সহত্রাক্ষঃ সহম্রপাৎ। 
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্ব৷ অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
সেই পরমাত্মা পরমপুকুষের মস্তক অনন্ত, নেত্র অনস্ত, চরণ 
অনভ্ত এবং পরিমাণও অনস্ত। তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে 
ও বাহে আবরণ পূর্বক বিরাজিত আছেন & ১৪ ॥ 
পুরুষ এবেদং সর্ধবং বদভূতং যচ্চ ভব্যম্‌। 
উতামৃতত্বস্যেশানো বদন্নেনাতিরোহতি ॥ ১৪ ॥ 
অসীম ব্রন্মাণ্ডে যাহ! কিছু হইয়াছে, হইতেছে ও ভবিষ্যতে 
হইবে, এই সমস্ত কার্যের কর্তা একমাত্র সেই পরমপুরুষ জীববৃন্দের 
অমুতত্ব অর্পণ করেন। এই ব্রদ্ধাণ্ডে অন্ন দ্বারা যাহা কিছু বন্ধিত 
হয়, তিনিই তাহার বিধাতা। সেই ঈশ্বর ব্যতীত আর কোন 
ব্যকিই ব্রদ্ষাণ্ডে কোন কাধ্য করিতে সমর্থ নহে ; সকলকেই সেই 
পরমাত্মা পরমপুকষের বশবর্তী হইয়| থাকিতে হইতেছে ॥ ১৫ ॥ 
সর্বতঃ পাণিপাদক্তিৎ সর্বতোইক্ষিশিরোমুখম্‌ | 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত/ তিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥ 
সেই ঈশ্বরের হস্ত সর্বত্র প্রকাশিত, সর্বত্রই াহার.প1দ বিদ্যমান 
এবং সর্বস্থলে সর্বকালেই সেই বিশ্বপাতা জগদীশ্বরের নেত্র, মস্তক 
ও বদন বিস্তমান। তিনি অসীম ব্ৰহ্মাণ্ড আবরণ পূর্বক অবস্থিত। 
এমন স্থান নাই, জগতে যেখানে তিনি না আছেন। তাহার 
কর্ণ সর্বস্থানে বিদ্যমান, যেখানে যাহার মুখ হইতে যে বাক্য 
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উচ্চারিত হয়, সমস্ত তাঁহার শ্রুতিপুটে প্রবেশ করে, যে ষে কোন 
কাৰ্য্য করে, তৎসমস্তই তিনি জানিতে পারেন; তাহার অগোচর 
কিছুই নাই ॥ ১৬ ॥ 


সর্বেক্রিয়গুণাভাসং সর্বেক্রিয়বিবজ্জিতম্। 
সর্ববস্ত প্রভুমীশানং সর্ববন্য শরণং বৃহৎ ॥ ১৭॥ 


জগৎপাতা৷ জগদীশ্বরের নেত্র, কর্ণ, নাসিক প্রভৃতি কোন 
ইন্দ্রিয় নাই, অথচ সকল ইন্জিয়ের কার্য আছে, অর্থাৎ তিনি সমস্তই 
শ্রবণ করিতে পান, সমস্তই দেখিতে পান, সমস্ত দ্রব্যের আস্বাদ 
জানেন ও সকল বস্তুর আস্রাণ লইতে পাবেন এবং তাহার সকল 
বস্তরই স্পর্শজ্ঞান আছে। তিনি সকলের প্রভু, সকলের নিয়ন্তা 
ও সকলের অবলম্বন। তিনি ব্যতীত পুরুবশ্রে্ঠ আর দ্বিতীয় 
নাই ॥ ১৭॥ 


নবছারে পুরে দেহী হংসে! লেলায়তে বহিঃ । 
বশ সর্বস্ত লোকস্ত স্থাবরস্ত চরস্য চ ॥ ১৮ ॥ 


নেত্রধুগল, নাসাধুগল, শ্রুতিবুগল, মুখ, গুহ ও উপস্থ-_এহ 
নবদ্বারসম্পন্ন দেহপুবীতে তিনিই বিজ্ঞানময় আত্মস্বরপে অধিষ্ঠান 
করিতেছেন। তিনিই অখিল ব্রদ্মাণ্ডের কর্তা এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক 
জগতের অন্তরে ও বাহিরে সেই পরমপিতা পরংব্রহ্ম অধিষ্ঠান 
করিতেছেন ॥ ১৮ ॥ 


অপাণিপাদে৷ জবনো গ্রহীতা পশ্ঠত্যচক্ষঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ | 
স বেত্তি বেস্কং ন চ তন্যান্তি বেত তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহাত্তম্‌ ॥১৯| 
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সেই পরমদয়াশীল পরমেম্বরের লৌকিক হস্ত নাই, অথচ তিনি 
সমস্ত দ্রব্যই গ্রহণ করিতে পারেন। তাহার ঠরণযুগল দৃষ্ট হয় ন! 
বটে, কিন্তু অতি দূরগমনেও তাহার সামর্থ্য আছে) চক্ষুঃ নাই, 
অথচ ব্রদ্মাণ্ডের সকল বস্তুই তিনি দেখিতেছেন ; কর্ণ নাই, অথচ 
অগতের সকল প্রকার শব্দই তিনি শুনিতে পান। তিনি অনন্ত 
ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কাধ্যই জানিতেছেন, কিন্তু তাহাকে কেহ পরিজ্ঞাত 
হইতে সমর্থ নহে; অতএব তীহাকেই জগদাদি পুরুবশেষ্ঠ বলিয়! 
কীর্তন করা যায় ॥ ১৯ ॥ 


অণোরণীয়ান্‌ মহতে; মহীযানাস্মা গুহায়াং নিহিতোহস্য জত্তোঃ। 
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদাম্মহিমানমীশম্‌ ॥ ২০॥ 


সেই পরমপিতা জগণীশ্বব হু্ষ্ হইতে সুশ্ম্মতর এবং মহৎ হইতে 
মহত্বর। তিনি আক্রদ্দকীট পর্য্যন্ত জীববুন্দেব হৃদয়-কন্দরে আত্মরূপে 
বিরাজমান আছেন! সেই বিষয়ভোগাসঙ্গপরিশুন্ অদ্বিতীয় 
মহাপুরুষকে বিদিত হইতে পাঁরিলে সেই করুণাময়ের প্রসাদে 
শৌকমোহাদ্িপরিমুক্ত হইয়া অনন্তকাল পরমানন্দ ভোগ করিতে 
পারা যার ॥২০॥ 


বেদাছমেতমজরং পুরাণং সর্ববাত্মানং সর্বগতং বিতুত্বাৎ। 
জন্মনিরোধং প্রব্দস্তি যস্ত ব্রদ্দবাদিলোহভিবদস্তি নিত্যম্‌ ॥ ২১॥ 


ইতি শ্বেতোশ্বতরোপনিষৎসু তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ। 


॥ $$ তৎ সৎ ও॥ 
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আমি সেই নির্বিকার পুরাতন পুরুষশ্রেঠকে অবগত আছি। 
তিনি সকলের আত্মস্বরুূপ ও গগনবৎ সর্বব্যাপী। এই প্রকারে সেই 
পরমাত্মাকে বিদিত হইয়া জন্ম নিবারণ করিতে পারিলেই সেই 


ব্যক্তিকে ব্রর্জ্ঞ মনীবীরা নিত্য পুরুষ বলিয়া কীর্ভন করিয়া 
থাকেল ॥ ২১ ॥ 


ইতি তৃতীয় অধ্যার়। 


চতুর্থোহধ্যায় 


য একোহ্বর্ণো বহুধ! শক্তিযোগাঁদ্‌ বর্ণাননেকান্‌ নিহিতার্থে! দধাতি। 
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদো স দেবঃ স নে। বৃদ্ধ! শুতয়! সংযুলজ, ॥৯ 


যে অদ্বিতীয় পরমাত্মা ত্রাঙ্মপক্ষত্রিয়াদি কোন জাতির অন্ততুক্ত 
নছেন, অসীমশক্তিবলে স্বার্থনিরপেক্ষ হুইয়া অনস্ত ব্রন্মাণ্ডের সৃষ্টি 
করিয়াছেন, বিশ্ব পরিপালন পূর্ববক অন্তকালে লয় করিতেছেন, সেই 
পরমাত্ম! মহাপুরুষ আমাদিগকে কল্যাণকরী মতি অর্পণ করুন। 
আমরা যেন আর ভবমায়াজালে আবদ্ধ না হইয়া তাহার পাদপদ্ে 
চিত্তসমর্পণ করিতে পারি।॥ ৯॥। 


তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যত্তদ্‌ বায়ুন্তহু চন্্রমাঃ। 
তদেব শুক্রং তদ্ত্রহ্ম তদাপত্তৎ প্র্জাপতিঃ।। ২ ॥ 
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তিনিই বন্ধি, তিনিই আদিত্য, তিনিই পবন, তিনিই সোম, 
তিনিই শুক্র, তিনিই ব্ৰহ্ম, তিনিই সলিল এবং তিনিই প্রজাপতি । 
সেই পরমাত্মা ব্যতীত এই ব্রদ্ধাণ্ডে আর কিছুই নাই। এই 
অখিল সংসার ব্ৰহ্মময় || ২ ॥। 

ত্বং শ্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী । 

ত্বং জীর্ণে দণ্ডেন বঞ্চয়সি ত্বং জাতে! তবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩॥ 

হে দয়াময় ভগবন্‌ ! তুমিই নারী, তুমিই পুকব, তুমিই 
শিশু, তুমিই বালিক! এবং তুমিই বৃদ্ধরূপে দণ্ড ধারণ পূর্বক বিচরণ 
করিয়া থাক। তুমি সৰ্ব্বত্ৰ জন্মধাবণ পূর্বক অনন্ত জগতে বিরাজমান 
রহিয়াছ ॥ ৩ ॥ 

নীলঃ পতঙ্গ হবিতো। লৌহিতাক্ষস্তভিদগর্ড খতবঃ সমুদ্রাঃ | 

অনাদিমন্ত্ং বিভূত্বেন বর্তসে যতো! জাতানি ভূতানি বিশ্ব ॥| ৪ || 

কৃষ্ণব্ণ ভ্রমর ও রক্তবর্ণ শুকাদি যত নিকৃষ্ট প্রাণী দুষ্ট চয়, 
তৎস্মস্তই তুমি ; গগনমণ্ডলে যে পয়োদমালা সমুড্ডীন দেখা যায়, 
তাহাও তুমি ; সংসাবে হেমস্তাদি ছয় খতু ও লবণাদি সপ্ত সাগর 
যাহ দৃষ্ট হয, তাহাও তুমি । কাবণ, তুমিই সকলের আত্মস্বরূপ ) 
সুতরাং তোমার আদি বা অন্ত কিছুই নাই ; তোমা হইতেই অনন্ত 
্রন্ধাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে । নুতবাং তুমি ব্যতীত জগৎকারণ আর 
কিছুই নাই।। ৪॥। 

অজ্ামেকাং লোহিতরুষ্ণবর্ণাং বহবীং গ্রঞ্জাঃ স্থলজমানাং সরূপাম্‌। 

অজো হেকে! ভুবমাপোইহশেতে 

জহাত্যেনাং তক্তভোগযামজোহন্তঃ ॥ €& ॥ 
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যে নিত্যা, অদ্বিতীয়, তেজোরূপিণী, তুদ্যাকার! প্রকৃতি অসংখ্য 
প্রজা সৃষ্টি করিয়াছে, নিত্য বিজ্ঞানাত্মা সেই প্রকৃতির সেবা করিয়! 
অজ্জানতিমির পরিত্যাগ করেন। প্রকৃতির আশ্রয়ে ভোগ্য পদার্থ 
ভোগ করিয়া আত্ম! আচার্ধ্যাদির উপদেশবাকো কামকর্শ্মাদি 
পরিত্যাগ করিয়! থাকেন ॥ & ॥ 


দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়। সমানং বৃক্ষং পরিবস্বজাতে | 
তয়োরগ্ঃ পিঞ্সলং স্বাধত্তানশ্রন্ন্তোইভিচাকশীতি ॥ ৬ || 


বিহঙ্গ্য যেমন এক বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ 
জীবাজ্মা ও পরমাত্মা এই ছুই জন পতন ও গমনরূপ পক্ষযুগলসম্পর় 
হইয়। একদ| সখ্যভাবে সমানাকার একমাত্র দেহরূপ বুক্ষকে আশ্রয় 
করিয়া বিদ্ঘঘান আছেন। তন্মধ্যে জাবান্মা অবিষ্ভাাজনিত বাসনার 
অধীন হুইযা সুখদুঃখাদিরূপ অুস্বাদু কর্মফল ভোগ করে, আর 
পরমাত্মা বিবেকশক্তিসহায়ে এ সমস্ত ফল বিসজ্জন পুর্ববক নিত্য 
শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব লাভ করত নিরস্তর সর্ব্বসাক্ষাৎকারে বর্তমান 
থাকেন ॥ ৬ ॥ 


সমানে বৃক্ষে পুরুযো নিমগ্ত্রো অনীশয়! শোচতি মুহুমানঃ | 
জুষ্টং যদ! পশ্তত্যগ্ভমীশমস্ত মৃহমানমিতি বীতশোক ॥ ৭ ॥ 


এক দেহ আশ্রয় করিয়াই জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিরাজ 
করিতেছেন; কিন্তু জীবাত্মা অজ্ঞানজনিত কশ্মফলে অঙ্ুরাগাদি 
গুরুভারে ক্লিষ্ট হইয়া অলাবুবৎ জলনিমগ্ন হয় আর অনিত্য দেহকে 
আত্মজ্ঞান কবে, “আমি অমুকের পুত্র, অমুকের পৌন্র, আমি ক্বশ, 
আমি স্থল, আমি গুণশীল, আমি নিগুরণ, আমি সুখী, আমি দুঃখী, 
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আমার পুত্র মরিয়াছে, আমার পত্বীব মৃত্যু ঘটিয়াছে” প্রভৃতিরূপে 
কাতরতাবে শোক প্রকাশ করিয়া থাকে, শেষে অন্বেক নিবন্ধন 
প্রেত, তিথ্যক্‌ ও নরযোনিতে দেহ ধারণ কবে। যদি সেই জীব 
কদাচিৎ কোন করুণামষ সদৃগুরুর উপদেশে যোগপথ আশ্রষ পূর্বক 
অহিংস, সত্যধৰ্ম্ম, ব্ৰহ্মচৰ্য্য ইত্যাদিতে আসক্ত হইয়া শমাদিগুণবিশিষ্ট 
হয়, তখন অসংসারী ও সর্বান্তর্থামী পরমাস্মার সাক্ষাথলাভে সমর্থ 
হইয়া থাকে । এই ব্ৰহ্মাণ্ড তাহার কার্ধ্য, তিনিই সত্য, আর 
সমস্ত সারহীন। আমিই পরমাত্মাব স্বরূপ, এই প্রকারে পরমেতে 
অভেদ বোধ করিয়া সংসারশোক বিসিজ্জন করত ভীব সংসারপাশ 
হইতে মুক্ত হইতে পারে || ৭ || 


খাচে| অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ যস্মিন্‌ দেবা 'ধি বিশ্বে নিষেছুঃ | 
যন্তন্ন বেদ কিমুচ1 কবিষ্যতি য ইতদৃবিদুত্ত ইমে সমাসতে ॥ ৮ ॥ 
গগনবৎ, সর্বব্যাপী ব্রিবেদপ্রতিপাগ্য পরংব্রহক্মকে অবঙ্গম্বন 

পূর্বক সুরবৃন্দ নিজ নিজ কাধ্যে নিযুক্ত আছেন, যে ব্যক্তি 
সেই পরমাত্মাকে না জানে, বৈদিকাদি মন্ত্রে তাহার কি ফল? 
ঈশ্বরজ্ঞানে অনধিকারী ব্যক্তিব পক্ষে মন্ত্র-তস্ত্রে কোন ফল দর্শে 
নাঃ যাহারা সেই পরমাশ্নাকে বিদিত হইতে সমর্থ হয়, তাহারাই 
কৃতকৃতা ॥1৮॥ 

ছন্দাংলি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদ! বদস্তি। 

যন্মান্‌ মায়ী স্থজতে বিশ্বমেতৎ তস্মংশ্চান্তো মায়া! সন্লিরুদ্ধঃ ৷ ৯॥ 


থক্‌, যজুঃ, শাম ও অথর্ব--এই চারি বেদ, অগ্নিষ্টোমাদি 
যজ্ঞ ও চাঙ্তায়ণাদি ব্রত, এতৎসমস্ত ক্রিয়াকাগডই বেদে উক্ত 
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আছে। বেদে আরও কথিত আছে যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান পদার্থপুঞ্জ সেই পরমাত্মা পরমপুরুষ হইতেই সৃষ্ট । তিনি 
নিব্বিকার হইলেও তাহারই মহিমাবলে স্ষ্ট্যা্দি কাধ্য হইতেছে। 
তিনি গ্রকৃতিসংযুক্ত হইয়া (ব্ৰহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি উপাধি ধারণ 
পূর্বক ) এই অখণ্ড ব্ৰহ্মাণ্ডের সি, স্থিতি ও সংহার করিতেছেন। 
আত্মাও তদ্ৰূপ মায়াসংযুক্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করে এবং 
মায়াবঞ্জিত হইলেই মুক্ত হইতে সমর্থ হয় ॥ ৯॥ 

মায়াং তু প্ৰকৃতিং বিদ্যান্‌ মায়িনন্ মহেশ্বরম্‌। 

তশ্তাবয়বভৃতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্ববমিদং জগৎ ॥ ১০ & 


সচ্চিদানন্দমূত্তি অদ্বিতীয় বিশ্বকারণ পরংব্রহ্ষই মায়া সংযুক্ত 
হইয়া এই পরিদৃশ্যমান ব্রদ্দাণ্ড ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। 
তীয় সেই মাঁযাকেই প্রকৃতি কছে। তিনি যখন প্ররুতিসংযুক্ত 
হন, তখন তাঁহাকে মাধী বল! যায়। মায়াসংযুক্ত পরমপুরুষের 
কর্পিত অবয়ব দ্বার! নিখিল ব্রঙ্গাণ্ড ব্যাপ্ত রহিয়াছে । ভ্রান্তিবশে 
রঙ্জুতে যেরূপ সর্পজ্ঞান হয, আবার ভ্রম দূর হইলে আর 
সর্পজ্ঞান থাকে না, তদ্রপ মায়ানিবন্ধন পরমেশ্বরের অবয়বাদি 
কল্পিত হুইয়া থাকে। মাযার অবসান হইলেই একমাত্র সেই 
চিদাননদশ্বরূপ ব্রত ব্যতীত মার কিছুই উপলব্ধ হয় না ॥ ১০ ॥ 


যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যস্মিন্সিদং স চ বিচৈতি সর্ববম | 
তমীশানং বয়দং দেবমীভ্যং শিচাষোমাং শাস্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১১ ৪ 


সেই কুটন্থ ব্ৰহ্মই মায়া ও মায়ার ক্রিয়াস্বরূপ এই পরিদৃশ্যমান 
ব্রত্ধাণ্ডের কারণ। তিনি স্বকীয় শক্তির সাহায্যে অসীম ব্ৰহ্মাণ্ড 
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ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। আমিই ব্রহ্ষের স্বরূপ, এইরূপে সেই 
পরমপুরুষকে বিদিত হইতে পারিলেই মুক্তিলাভ ঘটে ! তিনি 
অস্তরাত্মু্বপে সর্বজীবে অধিষ্ঠিত। মায়াবিশিষ্ট পরমব্র্ধ হইতে 
জগৎ প্রকাশিত হয়' ও অবসানসময়ে লয হুইয়া থাকে । সেই 
সর্বনিয়ন্তা, মুক্তিদাতা, বেদাদির স্তবনীয় পরমপুরুষের প্রকৃত তত্র 
পরিজ্ঞাত হইলেই জীব পরম! শাস্তি প্রাপ্ত হুয়। জীব এ 
প্রকারে শান্তিলাভ করিলে সর্বছুঃখনিবৃত্তি হয় এবং নিরন্তর আনন্দ 
স্রোতে ভাসমান হইতে পারে ॥ ১১ ॥ 
যো দেবানাং প্রভবশ্চোস্তবশ্চ বিশ্বাধিপে। রুদ্রো মহুষিঃ। 
হিরণ্যগর্ভং পশ্ত জায়মানং স নো বৃদ্ধা শুভয়] সংযুনক্ত, ॥ ১২ ॥ 

যে সর্ববেত্তা পর্মাত্মা পরংব্রক্মরূগী রুদ্র হইতে সুরবৃন্দও সঞ্জাত 
হইয়াছেন, যাহার প্রসাদে অমরগণ স্ব স্ব মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ইত্যাদি ধাহাব প্রসাদে নিজ নিজ মহিমা প্রকাশ 
করিতেছেন, যিনি হিরণ্যগর্ভ পুরুষকে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়াছেন, 
তিনি আমাদিগকে কল্যাণকরী বুদ্ধি প্রদান করুনঃ আমর যেন 
তাহার কৃপাভাজন হুইয! মাম্বাপাশ ছেদন পূর্বক পরমপদ প্রাপ্ত 
হইতে পারি ॥ ১২ ॥ 


যো দেবানামধিপো যন্মিল্লোক৷ অধিশ্রিতঃ | 
য ঈহেশস্য ছিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষ! বিধেম ॥ ১৩ ॥ 
যিনি ব্ৰহ্মাদি অমরগণের অধীশ্বর, যে কারণস্বরূপ পরমেশ্বরে 
ক্ষিত্যাদি যাবতীয় লোক অধিষ্ঠিত আছে, যিনি অদ্বিতীয় ও পরমাত্মা 
পরমেশ্বর, যিনি মানবাদি দ্বিপদ ও পশ্বাদি চতুষ্পদ সমস্ত জীববৃন্ধের 


হয়ত 


৩৪ শ্বেতাশ্খতরোপনিষৎ 


ঈশ্বর, সেই দেবাদিদেব অখিলনিয়ন্তা ব্রহ্মাওপাত! জরগদীশ্বরকে যজ্ঞাদি 
স্বাবা উপাসনা! করা কর্তব্য । তদীয় উপাসনার বলে সর্ব্বাভীষ্ট- 
ফললাভ হয ॥ ১৩ ॥ 

সুন্মমাতিসুক্মং কলিলস্ত মধ্যে বিশ্বস্ত স্র্টাবমনেকরূপম্‌ 

বিশ্বস্তৈকং পরিবেষ্টিতাবং জ্ঞাত্বা শিবং শাস্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৪ ॥ 

যাহাকে স্থন্ম হইতে সুক্মমতর বলিয়া কীর্ভন করা যায়, যিনি 
প্ররৃতিব কাধ্যস্বরূপ দুর্ব্বোধ ভবদুর্গের অন্তঃসাক্ষিস্বরূপ, বাঁচার রূপের 
ইয়ত্তা নাই, যিনি একমাত্ৰ অপীম ব্ৰহ্মাণ্ড ঝেষ্টন পূৰ্ব্বক বিরাজমান, 
সেই কল্যাণকারণ পরাৎপর পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইলেই জীব পরম 
শাস্তি প্রাপ্ত হইতে পারে। আত্মতত্ব বিদিত হইলেই অনিত্য সংসার 
পরিহার পুরঃসর জীব পবমানন্দলাভে সমর্থ হয় ॥ ১৪ ॥ 


স এব কালে ভূবনস্যান্ত গোধা বিশ্বা ধিপঃ সর্ববভূতেষু গৃঢ়ঃ। 
যন্সিন্‌ যুক্ত ব্রহ্মর্যয়ো দেবতাশ্চ তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥১৫। 


যখন জীবকুল স্বীয় সঞ্চিত কম্মেৰ ফলভোগাবসানে অবসর প্রাপ্ত 
হয়, তখন হেই পরংব্রন্মে লীন হইয1 থাকে। সেই বিশ্বাধিপতি সর্বভূতে 
নিগুঢ়ভাবে বিদ্যমান আছেন। তিনি অব্যক্ত থাকিয়াও সর্ববভূতের 
সাক্ষিন্বরূপ হইয়া বিরাজমান । সেই সচ্চিদানন্দমর পুকষে সনকাদি 
্রন্মবিবৃন্দ ও ব্ৰহ্মাদি সুববৃন্দ এক্যবাসনা করেন। সেই বিশ্বাধার 
সদানন্দ পরমপুকষকে আত্মার সহিত অভেদতাবে বিদিত হইলেই জীব 
মৃত্যুপাশ ছেদন করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি সেই পরমানন্দময় 
পরমাত্মাকে জীবের সহিত অভেদভাবে জানে, তাহাকে সংসারে 
আর জন্মমৃত্যুজনিত ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয় না ॥ ১৫ 
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স্বতাৎ পরং মণ্ডমিবাতিসুম্মং জ্ঞাত্বা শিবঃ সর্ধবভূতেষু গৃঢ়ম, | 
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥১৬॥ 


সেই পবমেশ্বর পরমস্থস্ম, নিত্যানন্দপূর্ণ ও নিষফলুম। তিনিই 
জীববৃন্দে সুন্মপে বিরাজ করিতেছেন । তিনি পর্বব্য।পী। তাহার 
তন্ব জানিতে পারিলেই জীব মুক্তি লাভ কবে। স্বতের উপর 
মণ্ডন্ধূপে যেরূপ সার বস্তু থাকে, ঘ্ব'তবান্‌ ব্যক্তি তাহা বুঝিতে সমর্থ 
হয় না, তদ্রুপ এই ব্রদ্মাণ্ডেব সার্বস্তস্বরূপ পরমাস্মা অতি সুক্মভাবে 
আছেন, তাহা অকস্মাৎ কেহ বুঝিতে পারে ন!। তিনি মুক্তিকামী 
ব্যক্তিবৃন্দের পক্ষে অতি সুখগ্রদ। তিনি বিশ্বসংসার পরিবেষ্টন 
পূর্বক সংস্থিত। তাহাকে সথ্যক্‌ প্রকাধে জানিতে পারিলে জীব 
ভবপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে, আর তাহাকে ভববন্ধানে 
আবদ্ধ হইতে হয় না ॥ ১৬॥ 


এষ দেবে! বিশ্বকর্মা মহা শন সদা জনানাং হৃদযে সন্গিবিষ্টঃ। 

হৃদ! মনীষা মনসাহভিক্‌নপ্ডো য এতদ্‌বিদুবমৃতাস্তে তবস্তি ॥ ১৭ ॥ 

আত্মতন্ব পরিজ্ঞাত হুইয়াই সন্্যাসিগণ মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। এই 
সৰ্ব্বব্যাপী দেবাদিদেব পরমপুরুষই ক্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কর্ম সম্পাদন 
করিতেছেন । তিনিই নিরন্তর সর্বজনেব হৃদযস্বরূপ মহাকাশে 
সমাসান আছেন। তাহাকে যাহার! স্বীয় বিবেকশক্তিবলে তন্ন 
তন্নরূপে বিদিত হইতে পারে, তাহারা অমরত্ব প্রাপ্ত হয, তাহাদিগকে 
সংসারে আর পুনরায় আগমন করিতে হয না ॥ ১৭ || 


যদাইতমস্তন্ন দিবা ন রাত্রি-ন'সম্ন চাসন্‌ শিব এব কেবলঃ। 
তদক্ষরং তৎসবিতুর্ববরেপ্যং প্রজ্ঞাচ তস্মাৎ প্রহুত। পুবাণী ॥ ১৮ ॥ 
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সেই পরাৎপর ব্রহ্ম সকল সময়েই অব্যক্ত আছেন, ভ্রমনিবন্ধন 
সকলেবই দ্বিধাবোধ হয়। ফল কথা, একমাত্র পরমেশ্বরই ্রহ্মাণ্ডের 
উপাস্য । যখন অজ্ঞান-তিমির দূরীভূত হইয়! যায়, তখন দিবা, 
রাত্রি, সৎ ও অসৎ কিছুই জ্ঞান থাকে না, কেবল সেই সর্ববকল্যাণময় 
পরমপুরুষই হন্মন্দিরে প্রকাশ পাইতে থাকেন। তিনি নিত্য 
এবং তাহাকে যাহারা আদিত্যের তেজঃস্বপে আরাধনা করে, 
তাহাদিগের আরাধনাই প্রকৃত আরাধনা । তাহার প্রসাদেই গুরুর 
উপদেশে বিবেকবৃদ্ধির সকার হুইয়া থাকে ॥ ১৮॥ 


নৈনমুর্ধং ন তির্যযঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ। 
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্ত নাম মহদ্যশঃ॥ ১৯ ॥ 
সেই অনস্তরূপী পবমাত্মা পরংব্রন্ম সকল স্থানেই অদ্ৃপ্যভাবে 
বিরাজিত আছেন, কিন্তু উর্দ্ধাদি কোন দিকে ও কোন স্থলে তাহার 
দর্শন 'প্রা্ড হওযা যায় না। সেই অখণ্ড ব্ৰহ্মাপ্ডাধিপতি পরমদয়াময় 
পরংব্রদ্ধ অদ্বিতীয । এই ব্রহ্ষাণ্ডে তাহার উপমার বস্ কিছুই নাই। 
সেই ঈশ্বরের নাম ব্রহ্মাওব্যাপ্ত ও তাহার কীন্তিপতাকা সকল স্থলেই 
উড্ভীয়মান রহিযাছে। আমরা এই অনন্ত জগতে যাহা কিছু 
দৃষ্টিগোচর করি, তৎসমস্তই জগদীশ্বরের অনন্ত মহিমা প্রকাশ 
করিতেছে ॥ ১৯ 
ন সন্দ'শে তিষ্ঠতি রূপমস্ত ন চক্ষুষ! পশ্যতি কশ্চনৈনম্‌। 
হৃদ! হৃদিস্থং যনসা য এনমেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবস্তি ॥ ২০ ॥ 
আমরা যে সমস্ত স্থল নেত্রগোচর করি, দেখিতে পাই, তন্মধ্যে 
কোন স্থানেও তাছার দর্শন প্রাপ্ত হই না। তিনি আমাদিগের সমগ্র 
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ইন্দ্রিয়ের অগোচব ; তাহাকে নেত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারাও দর্শন করিতে 
পারি না। তাহার রূপ কি প্রকার, কেহ তাহা প্রত্যক্ষ কবিতে 
সমর্থ হয না। কেবল নির্মল বৃদ্ধি ও শদ্গুকর প্রশাদে যোগাত্যাস 
দ্বারা যাহারা সেই পবংব্রহ্ধকে হৎ্পন্মে ধাবণ পূর্বক ধ্যান করিতে 
পারে, তাভাবাই সেই পবাৎপর পরমাম্মীকে বিদিত হইতে সমর্থ হয় 
এবং অমরত্ব প্রাপ্ত হইব। থাকে । জন্মমরণাদিব হেতুত্বরূপ অবিদ্যা 
তত্তজ্ঞানরূপ বহ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যায ॥ ২০ ॥ 

জাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে । 

কদর যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম ॥ ২১ ॥ 

সে জগদ্গুকর কূপাতেই ইষ্ট, কল্যাণ ও অকল্যাণ সাধিত হয় ; 
সুতরাং তীহাকে উপাসনা কবিবে। হে কদর! একমাত্র তুমিই জন্মঃ 
জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও তৃষ্ণাশূন্ত এবং নিতা, আর সমস্তই অনিত্য। 
আমি জন্মজরাদিভয়ে বিত্রস্ত হইয়া! তোমার শরণ গ্রহণ করিলাম এবং 
মাদুশ অন্যান্ ব্যক্তি তোমার শবণগ্রহণ করুক। তুমি আমাদিগকে 
পালন কর, তোমাব তন্তুনিকপণে উৎমাহ ও শক্তি সমর্পণ করিলেই 
আমরা ত্বদ্দত্ত শক্তিবলে ব্রহ্মতত্তব নির্ণয় করিয়া কৃতকৃত্য হইতে স্মর্থ 
হইব ॥ ২১ ॥ 
মা নস্তোকে তনযে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নে! অশ্বেষু রীরিষঃ। 
বীরান্‌ মা নো কন্রভাবিতোহবধীর্হবিদ্মস্তঃ সদসি ত্বা হবামছে ॥ ২২ ॥ 

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিবৎসু চতুর্থোহধ্যায়ঃ ! 

হে কদর! তোমার উদ্দেশে বহ্বিতে আন্গ্যাহুতি সমর্পণ 

করিতেছি । তুমি রুষ্ট হুইযা আমাদিগকে সংহার করিও না। 


৩৮ শ্বেতাশ্বতরোপ নিব 


আমাদিগের পুত্র, আমাদিগেব গোত্রজাত, আমাদিগেব আয়ুঃ,. 
আমনাদিগের গো ও আমাদেব অশ্ব এই সকলেব মবণ রহিত করিয়! 
দেও এবং আনাদিগের যে সমস্ত পরাক্রমশালী কিস্কর আছে, 
তাহাদিগেবও মৃত্যু দূরীভূত কর।। ২২ ॥ 

ইতি চতুর্থ অধ্যায়। 


পঞ্চমোহ্ধ্যায়। 


দ্বে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্রনস্তে বিদ্যাহবিদ্যে নিহিতে যত্র গৃঢে। 
ক্ষবন্তববি্যা। হামুতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্ত সোহন্তঃ ॥ ১। 


সেই পবমব্রদ্ষে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই নিহিত আছে। সেই 
পবমেশ্বরের আদি নাই, অস্ত নাই এবং দেশকালাদি দ্বারা তাহার 
ইয়ত্তা করা অসম্ভব। তিনি এই ব্রহ্মাগ্ডের সকল স্থানে অব্যক্তবপে 
বিরাজমান আছেন। বিদ্যা ও অবিদ্যা এই ছুইটি তাহাই মাহাআ্্য। 
অবিদ্যা দ্বারা জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয় আর বিদ্যা মোক্ষ 
প্রদান কবেন। জীব অজ্ঞান নিবন্ধন বার বার জন্মমরণাদি যাতনা 
ভোগ করিয়া আবদ্ধ থাকে এবং বিগ্যাপ্রমাদে জীব ব্রহ্ষতত্ব 
বিদিত হইয়া অস্তিমে পরমপদ প্রাপ্ত হয় || ১॥। 


যে। যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকে! বিশ্বানি রূপাণি যো নীশ্চ সর্ববাঃ। 
ধাষিং প্রস্থতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভতি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥২। 


শ্বেতাশ্বতরে'পনিষৎ ৩৯ 


যে অদ্বিতীয় পরমাস্মা জগৎকারণস্বরূপ ক্ষিত্যার্দ ভূতপঞ্চককে' 
নিয়মিত করিয! বাখিয়াছেন, যিনি বিশ্বরূপ পরিগ্রহ করিয়। ব্ৰহ্মাণ্ড 
স্থবষ্ট করিতেছেন, তিনি প্রথমে সর্ব্ববেত্তা মহষি কপিল, জনক 
প্রভৃতিকে নিজ শক্তি দ্বাব! স্গ্থি করিয়! তাহাদিগের দ্বারা সমগ্র 
ব্ৰহ্মাও তরণ করিতেছেন এবং এই ব্ৰহ্মাণ্ড কি প্রকারে সই হইয়াছে, 
তাহ! কেবল তিনিই জানিতেছেন ॥ ২ ॥ 


একৈকং জলং বহুধা বিকুর্বন্স্যিন্‌ ক্ষেত্রে সংহরত্যোষ দেবঃ। 
ভূয়ঃ স্স্্বা যতয়স্তথেশঃ সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৩ ॥ 


সেই পরমাত্মা পরংব্রদ্ষই দেব, নব, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সৃষ্টি 
করিয়াছেন। এই মায়াময় সংসারক্ষেত্রে বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্বর এক 
জলকেই নান! স্থানে নানাপ্রকারে বিকৃত করিয়। নানারূপ জীব 
স্থষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মবীচি প্রদ্থৃতি পূর্ববপ্রজাপতিবৃন্দ 
তাহারই স্ষ্ট। সেই মহাপুরুষ সকল বস্তুর ও সমস্ত গ্রাশিবৃন্দের 
অধাশ্বব ॥ ৩ ॥ 


সর্ববা দিশ উদ্ধমধশ্চ তিধ্যক্‌ প্রকাশয়ন্‌ লাজতে যদ্বদনড্ান্‌। 
এবং স দেবে! ভগবান্‌ বরেণ্যো যোনিম্বভাবনিধিতিষ্ঠত্যেক :॥8॥ 


সুধ্যদেব যেমন এক স্থলে অবস্থান পূর্বক স্বীয় তেজঃপ্রভায় 
অসীম বিশ্ব আলোকিত কবিতেছেন, তদ্রুপ অদ্বিতীয় পরংব্রহ্ধ নিজ 
তেজঃপ্রভায় দিক্‌, বিদিকৃ, উর্ধ ও অধঃ সমস্ত স্থান আলোকিত 
করিয়া সর্বত্র বিরাজমান আছেন, সেই দেবাদিদেব তগবান্‌ ভূতভাবন 
ব্রদ্ষাণ্ডের সকলেরই উপাস্ত। তিনি জগৎকারণস্বরূপ শুথ্যাদি 


৪০ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ 


ভূতপঞ্চক আশ্রয় করিয়। রহিয়াছেন। তাহারই প্রসাদে পৃথিব্যাদি 
এই অনস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪॥ 

যচ্চ শ্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ পাচ্যাংশ্চ সর্ববান্‌ পরিপাময়েদ্যঃ | 

সর্ববমেতদ্বিশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো গুণাংশ্চ সর্ববান্‌ বিনিযোজয়েদ্যঃ ॥৫। 

তদ্বেদগুহোপন্িৎসু গৃচং তদ্ত্রদ্ষা বেদতে ব্রদ্মযোনিম, । 

যে পূর্ববং দেবা খাবষশ্চ তর্বিদুত্তে তন্ময়া অমৃত! বৈ বতুব্ঃ ॥ ৬ ॥ 

বহির উষ্ণতা, বারির শ্তলতা ইত্যাদি যে জগৎকারণ জগদীশ্বর 

হইতে প্রদত্ত, যিনি পাকযোগ্য ক্ষিত্যাদি ভূতপঞ্চককে পরিপাক 
করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাও উৎপাদন করিয়াছেন এবং যিনি সন্ত, রজঃ ও 
তমঃ এই তিন গুণকে বিনিযুক্ত করিতেছেন, সেই জঅগদীশ্বর 
উপনিষদেও গুপ্ততাবে বিরাজ করিতেছেন। বেদগুহা উপনিষদেও 
বাহার মহিমা প্রকাশিত হয় নাই, সেই ব্রহ্মকারণম্বরূপ ব্রহ্ধকে ব্রহ্মা 
অবগত হইতেছেন। যে রুদ্রাদি অমরবৃন্দ ও বামদেবাদি মহষিবৃন্দ 
পুর্বে সেই পরাৎপর পরমপুকষকে অবগত হুইযাছেন, তীহারাই 
মৃত্যুকে বশীভূত করত মুক্তিপদ অধিকার করিয়াছেন ॥ ৫-৮৬ ॥ 


গুণান্বয়ো যঃ ফলকর্মকণ্তা কৃতস্য তপ্যৈব স চোপভোক্ত1। 

ল বিশ্বরূপস্রিপগুণস্রিবত্ম! প্রাণাধিপঃ সঞ্চরাত স্বকর্্মভিঃ ॥ ৭ ॥ 

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণের অধীশ্বর 
যে জীব কর্শ ও জ্ঞানকৃত বাসনার আশ্রয়, সেই জীব ফলাভিলাষী 
হইয়া কর্শের অনুষ্ঠান করে এবং সেই শ্বক্ৃত কর্শের ফলভোগ 
করিয়া থাকে, কাধ্যকারণের বৈলক্ষণ্যে সেই জীব নানাগ্রকার 
কপ পরিগ্রহ করে। নান্ব। রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই জীবে 


শ্বেতা ্বতরো পনিবৎ ৪১ 


বিদ্ধমান। জীবের পন্থা তিনটি ;_-ধর্শ্ম, অধশ্ম ও জ্ঞান। ভীব 
কখন ধর্শমার্গের অনুসরণ পূর্বক দুঃখতোগ করে, কদাচিৎ অধর্শ- 
পথে প্রবৃত্ত হইয়া নরকাদিতে ক্লেশ পায়, কখন বা জ্ঞানমার্গে 
ধাবিত হইয়া মোক্ষপদ প্রার্থনা করে । এই প্রকাবে জীব নিজকৃত 
কর্শ্মের অনুসরণ পূর্বক সংসারে পরিভ্রমণ কবিতেছে ॥ ৭ ॥ 


অঙ্গুষ্ঠযাত্রে রব্তুল্যরূপঃ সম্বল্লাহঙ্কাবরসমন্িতো। যঃ। 
বুদ্ধেগুণেনাভ্মগুণেন চৈব আবাগ্রমাত্রোহপ্যপরোইপি দৃষ্টঃ ॥ ৮ ॥ 


জীবের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠেব ন্যায়, আদিত্যেগ তেজংস্বরূপ এবং 
সল্প, অহঙ্কার ইত্যাদির আশ্রয় অর্থাৎ জীব নিরস্তর ইচ্ছার 
বশীভূত হইয়া কর্ম করিতেছে এবং আমি সুখী, আমি দুঃখী, 
আমি কর্ভা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি জ্ঞান জীবের নিরস্তরই হইয়া 
থাকে। এ জীব নিজ গুণে, শুদ্ধসন্বজ্ঞানে কিংবা স্বকল্লাত্মিকা 
বুদ্ধিযোগে অতি্ঙ্্ম পরমাত্মাকে বিদিত হইতে পারে ॥ ৮1 


বালাগ্রশতভাগন্ত শতধা কল্লিতস্য চ। 
ভাগে! জীবঃ স বিজ্ঞেয়ং স চানভ্তায কল্পযতে ॥ ৯ ॥ 


একটি কেশকে শতাংশে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক 
ংশকে পুনরায় শতাংশে বিভক্ত করিলে এ বিজ্ঞ অংশ 
যেমন স্বন্্ম হয়, জীব তন্রপ সুক্ষ । সুতরাং এ জীবের সুশ্মতা 
সহজেই অনুমেয় । তথাপি এ জীব অনস্তকালস্থায়ী ॥ ৯॥ 


নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। 
যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥ ১০ ॥ 


৪২ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ 


জীব স্ত্রী নহে, পুরুষ নহে, নপুংসকও নহে। জীব বে সময় 
যে দেহ আশ্রয় কবে, তখন তন্রপে প্রকাশ পায়। জীব দেহধারী 
হইলেই আমি স্ত্রী, আমি পুকন, আমি নপুংসক, আমি কৃশ, 
স্থল ইত্যাদি জ্ঞান জন্মে || ১০ || 


সংকল্পনম্পর্শনদৃষ্টিমোৈগ্র্ণসা ৃবষট্যাত্মবিবুদ্ধজন্ম। 
কম্মান্গান্তঙ্ক্রমেণ দেহী স্থান্যে রূপাণ্যভিসংপ্রপছ্যতে ॥ ১১ ॥ 


প্রথমে ইচ্ছা, পবে ইন্দ্রিয়ব্যাপার, তৎপরে দৃষ্টিপাত, অবশেষে 
মোহ উপস্থিত হয। এই প্রকাবে জীব শুতাশুত ক্রিয়া নির্ববাহিত 
করে। অন্নপানাদি দ্বার! যেরূপ দেহের পুষ্টিসাধন হয়, জীব সেইরূপ 
নিজকৃত কণ্ানুসাবে স্ত্রী, পুং, নপুংসক বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া দেব, 
মনুষ্য প্রভৃতি রূপে অবস্থান করিয়া থাকে ॥ ১১৪ 


স্থলানি স্থস্মাণি বুনি চৈব রূপাণি দেহে! স্বগুণৈর্কুপোতি। 
ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোহপি দৃষ্টঃ ॥ ১২ ॥ 
জীব নিজগুণে স্কুল, সুক্ ও দেবদেহ পরিগ্রহ করে। বিহিত 
আচরণ দ্বাবা পুণ্যসঞ্চার হয়, সেই পুণ্যবলে জীব শ্রেষ্ঠ শরীর প্রাপ্ত 
হয় এবং নিষিদ্ধ কর্শ্মেব ফলে পাপবাশি অর্জিত হইযা থাকে ; সেই 
পাপফলে নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ অবশেষে পুনরায় কর্মফলে 
যথাসম্ভব শবীর প্রাপ্ত হয ॥ ১২ ॥ 


অনাগ্যনন্তং কলিলস্ত মধ্যে বিশ্বস্ত শষ্টারযনেকরূপম্‌। 
বিশ্বস্তৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা দেবং মৃচতে সর্বপাশৈ ॥ ১৩ ॥ 


এই প্রকারে অবিদ্ঠা্জনিত কামকর্শফলভোগের অনুরাগে আবদ্ধ 


শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪৩ 


হইয়া জীব শরীরে আত্মভাবজ্ঞানে সংসারচক্রে প্রেতযোনি, পশুযোনি 
ও নরযোনিতে বিচরণ করে। তৎপরে হয় ত কোন সমষে পুণ্য- 
প্রভাবে ইশ্ববার্থ কর্মানুষ্ঠান কিয়া সংসারামুরাগাদি পাপাশয় বিস্জ্্বন 
পুরঃ্র এছিক ও পারত্রিক কশ্মফলের বাসন! ত্যাগ করিয়া শমদমাদি 
সাধনপ্রভাবে পরংব্রক্মকে বিদিত হয় এবং তখন মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়! 
থাকে। সেই অনাদি, অনন্ত, গহনসংসাবে সুপ্তপ্ত, বিশ্বস্রষ্টা, অ.স্তরূপী, 
বিশ্বব্যাপক পরমাত্মাকে যে জীৰ অভিন্নভাবে পরিজ্ঞাত হয, সেই 
জীব অবিদ্যাজনিত নিখিল সংসারমাযা হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ- 
লাতে অধিকারী হয় এবং সসীম আনন্দ অনুভব করিতে থাকে 1১৩1 


ভাবগ্রাহমনোড্যাখ্যং ভাবাতাবকবং শিবম্‌। 
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুন্তে জহস্তনম্‌ ॥ ১৪। 


ইতি শ্বেতাশ্বতবোপনিষতনু পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ | 


ভাববলে পরমেশ্ববকে লাভ কর! যায় অর্থাৎ যাহা 
অন্তঃকরণে তত্প্রতি অটলা নির্শলা ভক্তি আছে, সেই 
তাহাকে পাইতে পারে। পরমেশ্বব শরীব-বিহীন, ভক্তি ও 
অভভ্তির কারণ, বিশুদ্ধ (অবিদ্যা ও তৎকার্য্যভূত মায়াি- 
' রহিত ) ও প্রাণিবৃন্দের স্থষ্টিকর্তী। যে সকল ব্যক্তি এই প্রকারে 
প্রমাত্মা পরমপুকষকে বিদিত হইতে সমর্থ হয়, ভৌতিক দেহ 
বিসঙ্দবন পূর্বক অলৌকিক অক্ষয় বিগ্রহ ধারণ কিয়া অনন্তকাল 
তাহার! অতুল আনন্দ ভোগ করিতে পাবে ॥ ১৪ ॥ 

ইতি পঞ্চম অধ্যায়। 


যঙ্টোহ্ধ্যায়ঃ 


স্বভাবমেকে কবয়ো বদস্তি কালং তথাছ্ে। পরিমুহ্যানাঃ | 
দেবস্তৈষ মহিম! তু লোকে যেন্দেং ত্রাম্যতে ব্রন্মচক্রম্‌ ॥ ১ ॥ 


অনেক কবির মত এই যে, পদার্থ সকলের স্বাভাবিক শক্তি 
দ্বারা এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডেব উৎপত্তি হইযাছে। আবার কোন কোন 
পণ্ডিত বলেনঃ কালই জগছুৎপত্তিব মূলকারণ। এ সমস্ত পণ্ডিত 
অবিবেকী ও তাহাবা প্রকৃত তন্ব বিদিত নহেন। স্ুবহ্ষমরূপে 
অনুশীলন করিলে পরমেশ্বরের মাহাত্ম্যই জগৎস্ষ্টির প্ররূত কারণ 
বলিয়া উপলব্ধ হইবে। সেই পরমাত্মার মাহাম্ম্যপ্রসাদে এই ব্রহ্মচক্র 
ঘৃণ্যমান হইতেছে ১।। 


যেনাবুতং নিত্যমিদং ছি সর্দদং জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্বববিদ্য; | 
তেনেশিতং কৰ্ম্ম বিবর্তেতে হ পৃথ্যপ.তেজোইনিলখানি চিন্ত্যম্‌ ॥২॥ 

যে পরাৎপর পরমেশ্বর নিরন্তর এই ব্ৰহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া! বিবাজ 
করিতেছেন, তিনি কালেরও স্বষ্টকর্তা, সর্বববেত্তা ও অবিস্যাি 
দোষবক্ষিত। তাহার আদেশেই ব্রহ্মাণ্ডের কাধ্য নিষ্পন্ন হইতেছে 
অতএব পূর্বে যে ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায ও আকাশ এই 
পঞ্চভূতকে জগৎকারণ বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, অধুনা সে 
সন্দেহের নিরাশ হইয়া গেল ॥ ২ ॥ 


তৎ কৰ্ম্ম কৃত্ব। বিনিবর্ত্য ভূয়ন্তত্বস্ত তত্তেন সমেত্য যোগম্‌। 
একেন দ্বাভ্যাং ঝিতিরষ্টভির্বব! কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সুন্মৈঃ ॥ ৩ ॥ 


শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪৮ 


জগৎকর্তা পরমেশ্বব ক্ষিত্যাদি সৃষ্টি করিয়াই স্বষ্টিব্যাপাবে 
নিবৃত্ত হইয়াছিলেন, পুনরায় দর্শন পুর্ববক পৃথিব্যাদি প্রক্ৃতিব 
সহিত আত্মার যোগসংঘটন কবিলেন। ক্ষিতি, অপ তেজ, 
বায়ু, আকাশ, মন, নুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটি জগদীশ্ববেব 
প্রকৃতি । কোন স্থলে বা এক, কোথাও দুই, কখন বা তিন 
ও কোন কোন স্থলে অষ্টপ্রকৃতিব সঙ্গে যোগ করিয়া জীবস্থষ্টি 
করিলেন। কালসহুকাবে তিনিই সেই আম্মাতে কামাদি সবন্্মণুণ 
যোজিত করিযা দিলেন ॥ ৩ ॥ 


আরত্য কর্ম্মাণি গুণান্থিতানি ভাবাংশ্চ সর্বান্‌ বিনিযোজয়েদ্যঃ| 
তেবামভাবে কৃতকর্মনাশ: কর্শক্ষয়ে যাতি স তত্তবৃতোংন্যঃ ॥ ৪ | 

মানবগণ সাত্বিক, রাজসিক কি তামসিক যে কোন কর্মের 
অনুষ্ঠান করিবে, তৎসমস্ত ক্রিয়া ও চিত্তবুত্তি সকলই পবমেশ্বরে 
অর্পণ করিবে। কোন কর্শ্মে আত্মসন্বন্ধ রাখিতে নাই। এই 
প্রকারে ক্রিয়মাণ কর্মের অভাব হুইলে পূর্বকৃত ক্রিয়াও বিলুপ্ত 
হয। যে ব্যক্তির কর্মক্ষয় হয়, অবি্যাজনিত সংসাবমায়া তাহাকে 
আবদ্ধ করিতে পারে না) সে সেই মায়া হইতে বিনির্দুক্ত হইযা 
নিত্যানন্দভোগের অধিকারী হয়| ৪ | 


আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরস্ত্রকালাদকালোইপি দৃষ্টঃ। 
তং বিশ্বরূপং তবভূতমীভ্যং দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্ত পূর্ববম্‌ || ৫ ॥ 

যে ব্যক্তি বিষয়রূপবিবম্পর্শে অন্ধীভূত, সে কি প্রকারেই ব! 
পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইবে, কি প্রকারেই বা মুক্তি লাভ করিবে? 
তাহার উপায় এই--সেই পরমাস্মাই ব্রহ্ধাণ্ডের মূল কারণ, 


৪৬ শ্বেতাশ্ব হবোপশিষৎ, 


তিনিই দেহসংযোগের কারণক্গরূপ মায়ার হেতু । তিনি ভূত, 
ভবিষ্যৎ ভাবি এই তিন কালের আদি । প্রাণীর স্তায় তিনি 
উপাধিবিশিষ্ট নহেন। এই অখিল ব্ৰহ্মাগওুই তাহার রূপ। সেই 
পরমপুরুষ হইতে সর্বভূতেন উৎপত্তি হুইঘাছে। এই প্রকারে 
সেই পরংক্রপ্ধকে নিজ আত্মাতে অভেদ্রভাবে ধ্যান করিলে জীব 
মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে || ৫ ॥ 


স বৃক্ষকালাকৃতিতিঃ পরোইন্তে। যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততে যম্‌। 
ধৰ্শ্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জ|হাক্সমমৃতং বিশ্বধাম || ৬ ॥ 


পরমেশ্ববের আকার সংসারবৃক্ষের ন্যাষ নহে, কালের স্তায়ও 
নছে। তিনিই সংসারস্থষ্টিব কারণ। তিনি ধর্ম্মপ্রবর্তক, পাপহারী 
ও অণিমাদি অষ্টবিধ এখ্্য্যের অধীশ্বব। সেই নিত্য বিশ্বাধার 
পরমপুকষকে নিজ আম্মাতে “আমিই ব্রহ্মের স্বরূপ” এই প্রকার 
অভেদরূপে চিত্ত৷ করিলে জীব মুক্তিলাভ কবিতে পারে ॥ ৬ ॥ 


তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দেবতম্‌। 
পতিং পতীনাৎ পরমং পরস্ত,দৃবিদাম দেবং ভুবনেশমীভ্যম্‌ ॥৭॥ 


সেই পরমেশ্বব বৈবস্বত প্রতি মন্ুর অধিপতি, তিনি ইন্দ্রাদি 
অমরবৃন্দের পব্ম দৈবতন্বরূপ, তিনি ত্রদ্ধাদি প্রজাপতিবুন্দের 
অধীশ্বব; তিনি পরমেবও পরম, তিনি স্বর্গাদি চতুর্দশ ভুবনের 
অদ্বিতীয় অধিপতি ; ত!হাকে ব্রদ্ষাণ্ডেব পুষ্রনীয় বলিয়া জানি। 
এই প্রকারে সেই পবমাম্মাকে হন্মন্দিরে চিন্তা করিলে জীব মুক্তিলাভ 
করিতে পারে ॥ ৭॥ 


শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪৭ 


ন তস্য কাধ্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃষ্যুতে | 
পরাস্ত শক্তির্বিববিধৈব শ্রযতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৮॥ 


সেই পরমাত্মাব দেহ নাই, নেত্রাদি ইন্দিয়ও নাই, তাহার সমান 
অথবা তাহ! হইতে সমধিক শক্তিবিশিষ্ট কাহাকেও দুষ্ট হয় না, 
শ্রতও হয় না। সর্বত্রই তাহার অসাধাবণ শক্তি ও অলৌকিক 
বিবিধ কাধ্য দেখিতেছি। তাহার জ্ঞানপ্রবৃত্তি সকল বস্তুতে দুষ্ট 
হইতেছে । তিনি সবলে অখিল সংসারকে বৃত্ত করিয়া 
রাখিযাছেন। এই প্রকারে সেই জগদাধারকে হৃদয়ে ধ্যান করিলে 
জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৮ ॥ 


ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্‌। 
সকারণং করণাধিপাধিপো ন চাহস্ত কশ্চিজ্জন্তি। ন চাধিপ: ॥৯।॥ 


এই অসীম ত্রদ্ধাণ্ডে সেই পরমেশ্বরের পতি কেহ নাই, তাহাকে 
আদেশ দিতে সমর্থ হয়, এরূপ কেহই নাই, হেতু দর্শনে তীহান 
অন্থমান করা যাইতে পারে, এরূপ কোন বস্তুও ব্রহ্মাণ্ডে দৃষ্ট হয় না। 
তিনিই সকলেব কারণ, সর্বকারণাধীশ্বরেরও অধীশ্বর, তাহার 
্গনকও নাই, অধীশ্বরও নাই। এই প্রকারে সেই পরমাম্মাকে 
জানিতে পারিলেই মুক্তিপদ লাভ হয়। ৯ ॥ 


যস্ত শীত ইব তন্ততিঃ প্রধানলৈঃ স্বতাবতো দেব একঃ স্বমাবুণোৎ। 
স নো দধাদ্ত্রন্মাপ্যয়ম্‌॥॥ ১০ ।। 


যেমন ভর্ণনাভ নিজ দেহ হইতে স্থুত্র বাহির কবিয়া আত্মদেহকে 
আবৃত করে, পরমপুক্রষ পরমেশ্বর সেইরূপ স্বীয় অনির্ধবচনীয় 
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শক্তিপ্রভাবে সর্বত্র গুপ্তভাবে বিদ্যমান আছেন। তিনি আমাদিগকে 
ব্রহ্মে অভিন্ন বুদ্ধি সমর্পণ করুন; তাহ! হইলে আমরা তাহাকে 
প্রকৃতরূপে অবগত হুইয়া পরমপদলাতের অধিকারী হইতে 
পারিব | ১০ ॥ 
একো দেবঃ সর্ববভূতেষু গুঢঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরাত্মা। 
কর্মাধ্যক্ষঃ সর্ববভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥ ১১ ॥ 
সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের পরিজ্ঞান ব্যতীত অন্ত কোন 
কারণে পরমার্থলাভের সম্ভাবনা নাই। সেই অদ্বিতীয় দেবাদিদেব 
বিশ্বপিতা সর্ধভূতে গৃঢ়তাবে বিদ্যমান, তিনি সর্বব্যাপী ও 
সর্বজীবের অন্তরাত্মস্বপ। আমরা যে কোন কর্ম করি, তিনি 
তৎসমস্তই জানেন! তিনি সর্বভূতে অধিষ্ঠান করিতেছেন, 
প্রাণিবৃন্দ যাহ! কিছু কবে, তিনিই তাহার অধিষ্ঠাতা। তিনিই 
জীবকে চৈতন্য প্রদান করেন, তিনি নিগুণ। এই প্রকারে 
পরমাত্মাকে বিদিত হইলেই জীব মুক্তি প্রাপ্ত হয় ॥ ১১॥ 


একে বশী নিক্করিয়াণ|ং বহনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি। 
তমাত্মস্থং যেহমুপস্থাস্তি ধীরান্তেবাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌ ॥ ১২ ॥ 


একমাত্র পরমেশ্বরই স্বাধীন, স্বতন্ত্র হুইয়া কোন কার্ধ্য 
করিবার শক্তি জীবের নাই। “আমি কর্ডা, আমি ভোক্তা, 
আমি সুখী, আমি স্থূল, আমি কৃশ” জীব এই প্রকারে নিজ 
দেছে আত্মজ্ঞান করে, সেই সমস্ত জীবেরও কারণ পরমেশ্বর | 
বিনি ব্রন্মাণ্ডের সকল কার্য সম্পাদন করিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে 
আত্মস্থ করিয়া যাহারা ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়, 
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সেই সকল মনীবীহই নিত্য সুখ লাভ করে, অপরের ভাগ্যে 
সে সুখের আশা নাই ॥ ১২ ॥ 


নিত্যো। নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা- 
মেকো! বহনাং যো বিদধাতি কামান্। 
তৎ কারণং সাঙ্যযোগা ধিগমযং 

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ || ১৩ ॥ 


যে কিছু নিত্য বস্তু আছে, পরমেশ্বরই তন্মধ্যে শ্রেষ্ট । তিনিই 
চেতনাবান্গণের চৈতন্তদাতা, কেবল তিনিই প্রাণিবৃন্দের ভোগ্য 
দ্রব্য বিধান করেন, সেই সাখ্যযোগাধিগম্য জগৎকারণ পরমাত্মাকে 
জানিতে পারিলে যাবতীয় মায়াপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে 
পারে ॥ ১৩॥ 


ন্‌ তত্র সুর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং 
নেম! বিদ্যাতো! ভান্তি কুতোহয়ম্রিঃ | 
তমেব ভান্তমন্থভাতি সর্বং 

তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ ১৪ ॥ 


আদিত্যদেবও সেই পরমাত্মার নিকটে প্রকাশ পাইতে সমর্থ 
নছেন, তাহাকে আলোকিত করিতে চন্দ্েরও সামর্থ্য নাই, তারকাগণ 
তাহাকে প্রকাশিত করিতে পারে না, সুতরাং বহ্নি তৎসকাশে 
কিরূপে প্রকাশ পাইবে? তিনি স্বয়ং প্রকাশিত, জগৎ তাছারই 
অনুকরণ করে। সেই পরমায্মার দীপ্তি ঘারাই ব্ৰহ্মাণ্ড আলোকিত 
হইতেছে ॥ ১৪ ॥ 


হয়--”৪ 
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একে! হংসো ভূবনশ্যাহ্য মধ্যে স এবাগিঃ সঙিলে সন্নিবিষ্টঃ । 
তমেৰ বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নাগ্তঃ পস্থা বিদ্যাতেইয়নায় ॥ ১৫ ॥ 
সংসারে যে অবিদ্যা ভববন্ধনের কারণ, পুরমাস্মা সেই অবিদ্ার 
সংহার করেন। তিনিই অবিষ্যাদাহকারী বহিস্বরূপ । তিনি 
জলবৎ নির্মল চিত্তে অধিষ্ঠিত আছেন, তাহাকে বিদিত হইতে 
পারিলেই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তদ্ব্যতীত 
পরমপদলাভের উপায়াস্তর নাই ॥ ১৫ ॥ 
স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ কালকাবো গুণী সর্ববিদ্যঃ | 
প্রধানক্ষেত্রজ্পতিগ্ডণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ১৬] 
সেই পরমাত্মাই বিশ্বকর্তা ও বিশ্ববেত্তা ; তিনিই সকলের আত্ম! 
ও কারণ; তিনিই কালকর্ত| ; তাহারই নিয়মে শীতবসম্ত।দি খাতু, 
বৎসর ও যুগাঁদি প্রবর্িত রহিয়াছে । তিনি সন্ভাদি ত্রিগুণের 
আশ্রয়, সর্ববেত্ত1। ও অব্যক্ত। তিনিই বিজ্ঞানাআ! ও জীবাস্মার 
অধীশ্বর, তিনিই সত্বাদি ব্রিশুণের ঈশ্বব এবং তিনিই সংসারে স্থিতি 
মোক্ষ ও বন্ধনের মূল কাবণ ॥ ১৬ ॥ 
স তন্ময়ো হমৃত ঈশসংস্থো জ্ঞ: সর্বগো ভূবনন্তান্ত গোথা। 
য ঈশেহন্ত জগতো নিত্যমেব নান্তে। হেতৃর্বিগ্ঠত ঈশানায় ॥ ১৭ ॥ 


সেই পরাৎপর পরমপিত! জ্যোতির্ময় ; তাহার প্রভায় অখিল 
্রঙ্মাণ্ড আলোকিত ছইতেছে। তিনি জরামরণশূন্ত, তিনিই সকলের 
স্বামিত্বে বিদ্যমান, তিনি সর্ববেত্তা, তাঁহার অগোচর কিছুই নাই। 
তিনি সর্বত্র গমন করিতে সমর্থ, তাহার অগমা স্থান নাই। তিনি এই 
অসীম বিশ্ব পালন করিতেছেন। তিনি নিরন্তর এই জগৎকে নিয়মিত 
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করিয়| রাখিয়াছেন। তিনি ব্যতীত এই অনন্ত ব্রন্থাণ্ডের হেতু 
আর কি আছে? ১৭॥ 


যো ব্ৰহ্মাণং বিদধাতি পূর্ববং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ । 
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধপ্ৰকাশং মুমুক্ষর্কৈ শরপমহং প্রপন্তে ॥ ১৮ ॥ 


যিনি ব্ৰহ্মাওস্ষ্টির পূর্বের ব্রহ্মার স্থষ্টি করিয়াছেন, যাঁহ! হুইতে 
খগ, যজু, সাম ও অথ্বব এই চারি বেদ প্রকাশিত হইয়াছে, যিনি 
আত্মস্থ বুদ্ধির প্রকাশ করেন, মোক্ষাকাজ্জীরা সেই জ্যোতি 
পরমদেবের শরণ গ্রহণ পূর্ববক মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়। সেই পরম- 
পিতার প্রসাদেই জীবের বিশুদ্ধবদ্ধি পবমেশ্বরে আসক্ত হইয়া 
থাকে ॥ ১৮ ॥ 


নিফলং নিক্ষিষং শাস্তং নিবব্ধাং নিরঞ্জনম্‌ । 
অমৃতশ্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্‌ ॥ ১৯ & 
সেই পরমপিতা পবংত্রর্থ অবয়ববিহীন, তিনি কোন কার্য্যেই 

লিপ্ত নহেন, স্বীয় মাহাম্ম্যবলে তিনি সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি 
অবিকারী, অনিন্দনীয় ও সকল বিষয়ে নিলিপ্ত। তিনি মুক্তিপদ- 
লাভের সেতুন্বরূপ । তায় প্রসার্দে সাধকবৃদ্দ ভবসংসারের পাবে 
গমন করিতে সমর্থ হয়। তিনি গ্রজ্ঞালত কাছের গ্তায় 
দীপ্চিশালী ॥ ১৯ ॥ 


যদ! চশ্মবদাকাশং শ্ষ্টেয়িষ্যপ্তি মানবাঃ । 
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্তান্তং ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥ 


জীব আত্মতস্ব জানিলেই মুক্তিলাভ করিতে পারে, নতুবা 
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নোক্ষপ্রাপ্তির উপায়াগ্তর নাই । যেমন চর্শ্ম সর্বদেহব্যাপী ও গগন 
অগন্বযাপী, তদ্রপ সর্বব্যাপী জ্যোতির্শ্বয় পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে না 
পারিলে মানবগপণের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই 
ত্রিতাপ বিদুরিত হয় না। যে পধ্যন্ত স্বীয় আত্মাতে পরমজ্ঞান উদিত. 
না হয়, তদবধি মনুয্যগণ পূর্ব্বোক্ত তাপত্রয়ে অভিভূত হইয়া 
প্রেতযোনি, পপ্তযোনি ও নরযোনিতে বার বার ভ্রমণ করে। খে 
সময় নিজ আত্মাতে সেই পূৰ্ণানন্দ পরংব্রহ্মের অভেদজ্ঞান জন্মে, 
তখন জীব পূর্ণব্ৰহ্মময় হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ 


তপঃপ্রভাবাদ্‌বেদপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোহথ বিদ্বান । 
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পবমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসজ্ঘভুষ্টম্‌ ॥ ২১ ॥ 


যিনি সদ্গুরুর প্রসাদে শ্রবণ-মনন-নি্দিধ্যাসনাদি দ্বারা ব্রচ্ছ- 
সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই শ্বেতাশ্বতরনামা মহামুনি, যাহার! 
চান্্রায়ণা্দি ব্রত, ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতা ইত্যাদি তপস্যাবলে 
কৈবলা-মুক্তির উদ্দেশে তদধিকারসিদ্ধার্থ বহুজন্ম যাবৎ সম্যক্‌ উপাসনা 
দ্বার পরমেশ্ববকে প্রসন্ন করিবার অন্ত স্বীয় শরীরে ভোগবাসনা 
পরিহার পুরঃসর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন, সেই সমস্ত খষিদের 
সকাশে এই পরমপৃত ব্রহ্গজ্ঞান কীর্তন করিয়াছিলেন? এই 
ব্ৰহ্মবিজ্ঞানশাস্ বামদেব, সনকাদি ব্রহ্মষি ও রাজধিবুন্দের 
সেবিত। তাহার! এই ব্রহ্মব্জ্ঞান-শাস্ম আশ্রয় পূর্ববক পরমানন্দ 
লাত করিয়াছেন। এই প্রকার গুরুপরম্পরায় ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রকাশিত 
হুইয়াছে। গুরু ব্যতীত কোন কর্মে কেহ কৃতার্থতা প্রাপ্ত হইতে, 
সমর্থ হয় না॥ ২১ ॥ 


শ্বেতাশ্বতরো'পনিষৎ ৫ 


বেদাস্তে পরমং গুহং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্‌। 
নাপ্রশাস্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥ ২২ ॥ 
বেদাস্ত, উপনিবৎ ইত্যাদি সর্বশান্ত্েই নিখিল পুরুষার্থসাধন 

ব্রহ্মবিজ্ঞান গুপ্ত আছে। ইহাই প্রাচীন বাকা। গুরুদেব এই 
ব্রক্মবিদ্যা প্রশান্তচত্ত পুত্র বা শিষ্কে সমর্পণ কবিবেন। গুরু 
বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয! দেখিবেন, যদি পুত্র বা শিষ্যের মন 
হইতে বিবয়ান্ুরাগ বিদরিত হুইষ! নির্মল বিবেকের সঞ্চার না 
হইয়া থাকে, তাহ! হইলে কোন প্রকারে তাদ্শ পুন্র বা শ্বাকে 
ব্রহ্ধবিদ্তার উপদেশ দিবেন না ॥ ২২ ॥ 

ষস্য দেবে পরা ভক্তিধর্থা দেবে তথা গুরে৷। 

তস্তৈতে কথিতা হ্র্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্বনঃ । 

প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥ 


ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিবৎসু য্োংধ্যায়ঃ | 


যে ব্যক্তি সচ্চিদানন্দময জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরে অটলা ভক্তি 
রাখে আর যাহার দেবতা ও গুরুতে অভেদজ্ঞান জম্মিয়াছে, 
ব্রদ্ষবি্া তাহাদের নিকট প্রকাশ্য । গুরুর নিকটে ব্রহ্মবিস্তায় 
উপাদষ্ট ন! হইলে ব্রক্ষতন্বপ্রাপ্তির আশা নাই। যেমন মস্তক 
উষ্ণ হইলে বারিরাশির অন্বেষণ ব্যতীত অগ্ভ উপায় নাই, যেরুপ 
ক্ুধাপ্ভ ব্যক্তির ভোজন ব্যতীত ক্ষুবা-শাস্তির সাক্ষাৎ কারণ নাই, 
তদ্প গুরু প্রসাদ তিন্ন ব্রহ্মপদলা'ভেরও অন্য কোন উপায় নাই ॥ ২৩ ॥ 

ইতি বষ্ঠ অধ্যায় । 


শান্তিপাঠ 


॥ সহ নাবব্তু সহ নৌ ভূনক্ত, সহ বীর্ধং করবাবহৈ 
তেজন্বি নাবধীতমস্ত মা বিদ্বিষাবহৈ। 

॥ ও শাস্তিঃ ॥ ও শান্তিং ॥ ও শাস্তি: | 
॥ * 1 ওঁ হরি শু | ॥ 

(শুরু ও শিষ্য) আমাদিগের এই উভয়কে পরমেশ্বর রক্ষা 
করুন। গুরু যেন নিরলস হুইয়া আমাদিগকে আম্মতন্বিদ্তা 
সমর্পণ করেন এবং আমরাও যেন নির্বিদ্বে উপদিষ্ট হইয়া আত্মতস্ত 
প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হই। তিনি আমাদিগকে বিদ্যা ও উপদেশগ্রহণে 
শক্তি প্রদান করুন। তাহার প্রসারে আমরা যে বিস্যাত্যাস 
ছারা তেজস্বী হুইয়াছি, সেই বিদ্যা এবং গৃহীত উপদেশ সমস্ত 
সফল হইয়া! স্বয়ং প্রকাশিত হউক। অধিকন্তু আমবা! ইহাও 


প্রার্থনা! করি যে, আমাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যেন 
কদাচ বিদ্বেষভাবের সঞ্চার ন! হয় । 


ইতি কৃষ-যজুর্বেদীয়-খ্বেতা শ্বতরোপনিষত সম্পূর্ণ 
॥ *॥ ৩ তত সতগ ৬ 


শুরু বতবেদীয়, 
পরমহংসোপনিষৎ 


ওঁ ॥ পরমায্নে নমঃ ॥ ও॥ 
খর 


অথ যোগিনাং পরমহংসানাং কোহয়ং মার্গ:? তেষাং কা 
স্থিতিঃ ? ইতি নারদে! তগবস্তমুপগম্যোবাচ। তং ভগবানাহ ॥ ১॥ 


পরমহংসলক্ষণ ও সন্ন্যাসলক্ষণ এই ছুইটি বিষয় সন্ন্যাসোপন্ষিদে 
বিবৃত হইয়াছে, আর হংসোপনিষদে যোগজক্ষণ উক্ত হইয়াছে, অধুনা 
প্রাপ্তযোগ জ্ঞানী ব্যক্তি ইহধামে কি প্রকারে অবস্থিতি করিবে, এই 
ংশয় হইতেছে । ভগযদগীতায় অর্জুন শীকৃষ্ণেব সকাশে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, বাহার প্রজ্ঞা স্থির হইয়াছে, তাহার ভাষা কি প্রকার ? 
হে কেশব! যে ব্যক্তি সমাধিস্থ, তাহারই বা ভাষা কি প্রকার? 
যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি, তিনি কি প্রকার ভাষ! প্রয়োগ করেনঃ কি 
প্রকারে অবস্থিতি করেন, এবং কীদৃশ স্থলে গমন করেন? স্থিত- 
প্রজ্ঞগণের যথেচ্ছাচার দেখিয়া তাহাদিগের পামরত্বশঙ্কা জন্মিলে মহ! 
প্রত্যবায়ের সম্ভব; সুতরাং পরমহংসগণের স্বরূপজ্ঞানার্থ পরমহংসো- 
পনিষদের আরম্ভ হইতেছে ।--চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলে। 
যাহার চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়াছে, তাহাকেই যোগী বলা যায় এবং 


৪৬ পরমহংসোপনিষৎ 


বাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছে, তীহারাই পরমহংসপদবাচ্য। এই 
পরমহুংসগণের মধ্যে নিরুদ্ধমন৷! ব্যক্তি বিমুক্তিদশায় অণিমাদি সিদ্ধি- 
বিষয়ে আসক্ত হইয়া কেহ আত্মাতে লয়প্রাপ্ত হন এবং কেহ বা 
বিপৰ্য্যস্ত হইয়া পরমপুরুযার্থ হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকেন) এই ৬ ন্যই 
পরমহংসপদাশ্রয় কর্তব্য । পরমহুংসগণ বিবেক বলে এশ্বধ্যের অলারতা 
বুঝিয়া তাহা হইতে বিরক্ত হুন। শাস্বান্তরে কথিত আছে যে, 
চিদাত্ম।র শক্তি নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে, সুতরাং এন্দ্রজালিকবৎ 
ংসারে ভ্ঞান্বুন্দর কুতৃহল জন্মে না। যিনি পরমহংস, তিনি 
বিদ্যাপ্রভাবে যে বিধিনিষেধ অতিক্রম বরেন, তাহাতে 
শিষ্টবিজ্ঞান হইয়া থাকে। শ্াস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, 
কলিযুগে সকলেই বাক্যে ব্রহ্ম বলিবে, কিন্তু তাহার! 
শিশ্লোদরান্রত হইয়া ক্রক্ষানুষ্ঠান করিবে না। এই জন্যই যোগী 
পরমইংসগণের পছ্থ। কি, এই প্রকার প্রশ্ন হইযাছে। অধিকন্তু 
অধিকারপ্রাপ্ত শিফাম কম্মানু্ানই যোগ ; অতএব যোগী ও 
পরমহংস এই দুইটি বিশেষণ দ্বারা বোধগম্য হইতেছে যে, 
যাহারা স্থিতপ্রজ্ঞ, গুণাতীত ও অসঙ্গ, তাদৃশ যোগী পরমহংসগণের 
পদ্থা কি? ইহাই প্রশ্ন। বশ্টিসংহ্তায় প্রশ্লোত্তরচ্ছলে [বিবৃত 
আছে যে, বশ্ঠিসকাশে মৈত্রের় প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভগবন্‌ ! 
আপনি আত্মজ্ঞানিগণের মধ্যে অগ্রণী; অতএব জীবনুক্ত ব্যক্তির 
কি আতিশয্য আছে, তাহা বৰ্ণন ককন। বশিষ্ঠ কহিলেন, 
ভীবনুক্ত ব্যক্তিগণের কোন বিষয়ে বিশেষ আসক্তি জন্মে না, 
তাহারা নিত্য সন্ত, প্রসন্নচিত্ত এবং নিরন্তর আত্মন্ষ্ঠ হইয়া 
অবস্থিতি করেন। যে সকল্‌ ব্]ক্তি মন্ত্রস্ছিৎ তপঃসিদ্ধ এবং 


পরমহংসোপনিষৎ €৭ 


যোগনিন্ধ, তাহারা যে গগনপথে গমন করিতে সমর্থ হন, ইছা 
বিচিত্র নছে। জীবন্মুক্তের ইহাই বিশেষ যে, তাহারা যুচবুদ্ধিগণের 
সদৃশ নহেন, জীবনুক্তেরা সকল বিষয়ে আস্থা পরিহার পুরঃসর 
নিয়ত নিব্বিষপ্নচিত্তে থাকেন । আর ইহাই জ্ঞানিবুন্দের বিশেষ 
চিহ্ন যে, তাহার্দিগের সংসারমায়া ও ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়াছে 
কিন্তু মূঢ়মতি ব্যক্তিগপের মদনকোপ, বিষাদ, মোহ ও লোভাদিহেতু 
সর্বববাই লঘুত্ব প্রকাশিত হয়। অধুনা যোগী পরমহংসগণের পন্থা! 
কিরূপ, ভীহাবা কি প্রকারে অবস্থান করিবেন, ইহ! ব্রহ্মনন্দন 
দেবধি নারদ সনংকুমার খবির সকাশে জিজ্ঞাস! করিলে, ভগবান্‌ 
সনৎকুমার দেবধির শোকবিদূরণার্থ বপিতেছেন ॥ ৮ ॥ 


যোহয়ং পরমহংসমার্গে। লোকেযু দু্লণভতরে ন তু বাহুল্যোংপি 
যত্যেকোহপি তবতি স এব নিত্যপুতস্থ ইতি স এব বেদপুরুব 


ইতি বিদুষো মন্ততে ॥ ২ ॥ 


উল্লিখিত প্রশ্নে শ্রদ্ধাতিশয়ার্থ প্রশংসাবাদ হইতেছে ।--যে 
পরমহংসপথ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তাহা লোকে অতি দুশ্রাপ্য। 
যখন এই পরমহংসপথ অতি দছৃপ্রাপ্য হইল, তখন লোকের 
অনার্দর জন্মিতে পারে, কেন না, যে অর্থ অতি কষ্টসাধ্য, তাহা 
অনথমধ্যে গণশীয়। ফলতঃ ইহার যদিও বাহুল্য হউক, তথাপি 
অনাদরণীয় নহে। সহঅ্র সহন্র ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি 
মন্ত্রসিদ্ধির জন্তু যত্রবান্‌ হয়, পরম্ত সেই যত্বশ্ল ব্যক্তিগণের 
মধ্যেও কোন ব্যক্তিমাত্র আমাকে প্রকৃতরূপে পরিজ্/ত হইতে 
পারে। এই ষ্তায়াঙম্ুলারে এক ব্যক্তিও যদি কৃতরুত্য হইতে 
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সমর্থ হয়, তাহা হইলেই উক্ত উপদেশ অন্বর্থ বলিয়া বোধ 
করা যায়। জাবালোপন্ষিদে বিবৃত আছে যে, সংবর্তক, 
অরুণনন্দন শ্বেতকেতু, হর্ববাসাঃ খভুঃ নিধাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়, 
রৈবতক ইত্যাদি মহাত্মারাই পরমহংস। তাহাদিগের মধ্যে 
কতিপয় অব্যক্তলিঙ্গ ও অব্যক্তাচার এবং কেহ কেহ অনুন্মত, 
আর কেহ কেহ উন্মত্তবৎ। উক্ত পরমহুংসগণের মধ্যে যদি এক 
ব্যক্তিও সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই 
নিত্য পৃতস্থ, অর্থাৎ পরমাত্মন্ষ্ঠ হয় এবং সে যে কেবল যোগী ও 
পরমহংস, তাহা নহে, বেদপ্রতিপান্ত ব্রহ্মপুরুষস্বরূপও হইতে পারে। 
ব্দ্বান্‌ ব্যক্তির! ব্রহ্মানণুভব দ্বার! চিত্তবিশ্রান্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রের 
পারদশা, তাঁহাদিগের বর্তৃকই উক্ত মত অনুমোদিত হইয়াছে। 
অন্ঠান্ত মনীষীরাও উক্ত মত স্বীকার করিয়া! থাকেন। স্মৃতিতে 
বর্ণিত আছে যে, যিনি দৰ্শনস্পর্শনাদি বিসজ্জন পূর্বক কেবল ব্রহ্ম- 
স্বরূপে বিদ্যমান, তিনি ব্রহ্ম; কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কেবল ব্রহ্ম ॥ ২ ॥ 


মহাপুরুষো যচ্চিত্যং তৎ, সদা মধ্যেবাবতিষ্ঠতে তশ্মা্হঞ্চ 
তস্মিন্নেবাবস্থীয়তে £ ৩॥ 


প্রশ্ন হইতে পারে যে, পরমহংসগণের স্থিতি কি প্রকার? 
তাহারই উত্তর প্রদত্ত হইতেছে ।--ভগবান বলিয়াছেন, যাহার মন 
আমাতে অবস্থিত, সেই ব্যক্তিই মহীপুরুব । অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে 
সংসারগোচর মনোবৃত্তিসমূহের নিরোধহেতু আত্মীতে স্থাপনপ্রযুক্ত 
ভগবান শাস্বস্দ্ধ পরমাত্মাকে স্বীয় অনুভব দ্বারা পরামর্শ পূর্বক 
“আমাতে” এই প্রকার ব্যপদেশ হইয়াছে, অর্থাৎ যেহেতু যোগী ব্যাক্তি 
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আমাতে মনোনিবেশ করে, অতএব আমিও পরমাত্মস্বরূপে সেই 
যোগীতে প্রকাশিত হুইয়া অবস্থান করি ॥ ৩॥ 


অসৌ শ্বপূত্ৰমিত্রকলত্রহদ্ধ দীন শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ যাগঞ্চ 
্বাধ্যায়ঞ্চ সর্ববকর্শ্বাণি সন্সাস্তায়ং ব্রহ্মা হিত্বা কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনঞ্চ 
স্থশবীরম্থোপভো গার্থায় চ লোকশ্যোপকারার্থীয় চ পরিগ্রহেৎ ॥ ৪ ॥ 

অতঃপর পূর্ববভিজ্ঞাসিত পম্থা উপদেশ করিতেছেন ।--অনক ও 
যাজ্ঞবন্ধ্য যেরূপ জ্ঞানবান্‌ ছিলেন, পরমছংস ব্যক্তি তদ্রুপ গৃহস্থাবস্থা- 
তেই জ্ঞানবান হনয়! চিত্তবিশ্রান্তি বৃদ্ধির জন্য স্বপুক্র, মিত্র, কজত্র, 
বন্ধু, বান্ধব, শিখা, যজ্জোপবতীত, যাগ, স্বাধ্যায়দি সর্ববকর্মা পরিহার 
পুরঃসর ব্রহ্মাণ্ডের সর্ববসস্ব্ধ বিসঙ্দন করিয়া দেহের উপযোগগার্থ এবং 
লোকোপকারর্থে দণ্ড, কৌপীন ও আচ্ছাদন ধাবণ করিবে। 
জ্ঞানিবুন্দের অর্থসিদ্ধির জন্য সন্যাসগ্রহণ হইলেও জ্]োতিষ্টোমযাগে 
“কৃষ্ণব্যাপদ্বার। কওুষন করিবে” প্রভৃতি প্রতিপত্তি ইহাকে 
লৌকিক ও বৈদিক ত্যাগ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদি এ কথা 
বল, অধুনা “জ্ঞানামৃত-স্ত্ কৃতক্বৃত্য ব্যক্তির কোন কর্তব্য নাই এবং 
বে জ্ঞানী ব্যক্তি বর্তব্যকর্শোর বশীভূত, তিনি তত্বজ্ঞ নহেন' এই স্বতির 
বিরোধ হয়, তাহা নহে, কেন না, জ্ঞানোৎপত্তি হইলেও যে ব্যক্তির 
চিত্তব্শ্রান্তি ঘটে নাই, তাহার মন পরিতৃপ্ত হয় না। সুতরাং িশ্রান্তির 
জন্য কর্তব্যকাধ্যের ১ স্তাবে কৃতকৃত্যতা1 হইতে পারে না) অতএব 
চিত্তবিশ্রান্তির অন্তরায় কারণই দৃষ্টফল এবং তাহার সন্তাবহেতু 
শ্র-পাদি বিধির স্ঠায় নান! দৃষ্টফল কল্পনা হইতে পারে। সুতরাং 
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জ্ঞানাভিগাধীর গ্যায় জ্ঞানী গৃহস্থ ব্যক্তিও নান্দীঙুখশ্রান্ধ,। উপবাস ও 
জাগবণ।দি কর্ম করিষ! সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে । এখানে বন্ধ .দিশব্দে 
ভৃত্য, পশু, ক্ষেত্রাদিলৌকিকপরিগ্রহাদি এবং “শিখা যজ্ঞোপবীতঞ্চ 
যাগঞ্চ স্বাধ্যাষ্চ” প্রনৃতি চকাবে তদর্থোপমুক্ত পদবাক7প্রমাণ শান্ত, 
বেদের পোষক ইতিহাসপুবণাদ্দি গ্রহণ করিতে হইবে এবং ওঁৎসুক্য 
দূর করিবার জন্য প্রয়োজন কাঁব্যনাটকাদি শাস্বেবও ত্যাগ বুঝিতে 
হইবে আর সর্ব্বকর্ল্মশব্দে লৌকিক, বৈদিক, নিত্য, নৈমিত্তিক, নিষিদ্ধ, 
কায্যকর্ম্মত্যাগ স্বীকার কবিতে হইবে। পুত্রাদি বিসর্জন করিলেই 
এহিকতাগেরও বিসজ্্ন হইল | আর সর্ববকর্শম বিসর্জন করিলেই 
চিত্তবিক্ষেপকারিণী পরকালের ভোগাশার বিসর্জন হইয়া থাকে । 
ব্ৰহ্মাণ্ড বিসর্জন করিলে ব্রদ্মাগুলাভের কারণস্বরূপ বিরাট পুরুষের 
উপাসনাও ত্যাগ হয় এবং অব্যাঞ্ৃত আত্মপাতের হেতুস্বরূপ ছিরণয- 
গর্ভের আরাধনা থাকে না। আর “আচ্ছাদনঞ্চ” এই চকার দ্বারা 
বুঝা যাইতেছে যে, পরমহংসবৃন্দ পাদুকা গ্রহণ করিতে পারে। 
স্মৃতিতে কথিত আছে যে, পরমহংস ব্যক্তি কৌপীনহয়, বস্তু, শীতনি- 
বারিণী কম্থ! এবং পাদুকা! গ্রহণ করিবে, কিন্তু এই সমস্ত ব্যতীত আর 
কিছুই গ্রহণ করিবে না। কৌপান গ্রহণ করার কারণ এই যে, 
উহ! ছারা লজ্জা নিবারণ হয়, এইমাত্র স্বদেহের উপভোগ । 
দণধারণ করার হেতু এই যে, উহ! দ্বারা গোসপাদিব দৌরাত্ম্য 
নিবারিত হয় । আচ্ছাদনশব্দে শীতবস্ত্রাদি ধারণ করিবে এবং 
পাছ্ুকাগ্রহণ করিলে উচ্ছিইদেশ-ম্পর্শাদির নিবারণ হইয়া থকে। 
দওাদি ধারণ করিলে যদি লোকে বিবেচনা! করে যে, এই ব্যক্তি 
উত্তমাশ্রযী, তাহ! হইলে তাহাকে প্রণাম ও ভিক্ষাদানের ইচ্ছা হয়; 
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স্বতরাং লোকের পুণ্য জন্মে, ইহাই লোকোপকার। আর সন্যাস 
গ্রহণে শিষ্টাচাররক্ষণও হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ 


তচ্চ ন মৃখ্যোইস্তি কো মুখাঃ? ইতি চেদয়ং মুখ্যো ন দর 
ন কমগুলুং ন শিখং ন যজ্ঞোপবতীং ন স্বাধ্যায়ং নাচ্ছা্দনং চরতি 
পরমহংসঃ ন চ শীতং ন চোষ্ণম্‌ ॥ ৫ ॥ 


পরমহংসগণের কৌপীনাদিগ্রহণের অন্থকল্পতব প্রতিপাদনাভিলাষে 
কৌপীনাদিগ্রহণের মুখ্যত্ব প্রতিষেধ করিতেছেন ।--পরমহংস 
যোগিগণের কৌপীনাদিগ্রহণ মুখ্যকল্প নহে, উহ! অন্থৃকল্প, পরস্ত 
সন্্যাসিবৃন্দের দণ্ডধারণই মুখ্য, সুতরাং দণ্ডপরিত্যাগ কদাচ কর্তব্য 
নহে। শাস্মাস্তরে বিবৃত আছে যে, সম্যাসিগণের শর্বদাই 
দণ্ডাত্মসংযোগ কর্তব্য, ক্ষপকালও দণ্ডবিস্্ন করিয়া গমন করিবে 
না। বিশেষতঃ “দওত্যাগে শতং চরে” প্রভৃতি প্রমাণে দণ্ডত্যাগে' 
শতবার প্রাপায়ামরূপ প্রায়শ্চিত্তস্মরণ আছে। যদি বল, পরমহংস 
যো!গবৃন্দের মুখ্য কি? তাহার উত্তরে বল! যাইতেছে ।--ইহাই 
পরমহংসগপের মুখ্য যে, পরমহংস যোগী ব্যক্তি দণ্ড, কমগুলু, 
শিখা, যজ্ঞোপবাঁজ, স্বাধ্যায় ও আচ্ছাদন নিরুদ্ধ করিয়া গমন 
করিবেন না। বালকের! যেরূপ যৎকালে ক্রীড়াতে আসক্ত থাকে, 
তখন তাহাদিগের শ্ীতাদি বোধ থাকে না, তদ্রপ যোগিগণ 
নিরস্তর পরমাত্মাতে আসক্ত থাকে ; সুতরাং যোগী পরমহংসের 
শীত, উষ্ণ ও বর্ষাদির বোধ থাকে নাঃ অতএব তাহাদের 
শতাদিনিবারণ নিমিত্ত সুখভোগ হয় না॥ ৫ ৪ 


ন সুখং ন দুঃখং ন মানাপমানঞ্চ বড়,দ্মিরহিতং ন শব্বং ন 
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স্পর্শ ন রূপং ন রসং ন গন্ধং ন চ মনোইপ্োবং নিন্দা-গর্বর" 
মৎসর - দন্ত - দর্পেচ্ছা-দ্বেব-স্থখ দুঃখ-কাম-ক্রোধ-রোব-লোভ-মোহ-মদ- 
হর্বাসুঘাহস্ক। রাদীংশ্চ হিত্বা স্ববপুঃ কুণপবি দৃশ্যতে ॥ ৬ ॥ 


পরমহংসগণের সুখ বা দুঃখ, মান বা অপমান নাই, কেছ 
স্ত্রতিবাদ করিলেও তাহারা প্রীত হয়েন না বা তাহাদিগকে 
তিরস্কার করিলেও বিষণ্ণ হয়েন না, আর যখন তাহারা আত্মাতিরিক্ত 
পুরুষান্তর স্বীকাব করেন না, তখন তাহাদিগেব কি মান কি 
অপমান সকলই সমান। আর তাহাদিগের শক্ত, মিত্র, রাগ- 
দ্বেষাদি ছন্দ্রভাবও নাই এবং ষডশ্মি, (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, 
জর! ও মৃত্যু ) ইহাদিগের কিছুই পরমহংস যোখিগণের লক্ষ্য হয় 
না, কেন না, ক্ষুতৃষণা! দেহধশ্ম এবং যোগিবৃন্দ আত্মনিষ্ট : সুতরাং 
তীহাদিগের ক্ষুৎপিপাসাদি না থাকাই উচিত। আর শব্দ, স্পর্শ, 
রূপ, রস, গন্ধ ও মন, এই সমস্তও পরমহংসদিগের সমান। 
লমাধিসময়ে যোগিগণের শীতাদি না থাকিলেও উত্থানদশাতেও 
ংসারিবৎ নিন্দাদরেশ ব্ল্রিসম্পাদন করিতে পারে না, যেহেতু, 
তীঁহারা নিন্দা, অহঙ্কাব, মাৎসর্ধ্য, দম্ভ, দর্প, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, 
দুঃখ, কাম, বোষ, মোহ, মদ, হর্ষ, অস্থয়া ও অহঙ্কারাদি 
বিসঙ্জন পুর্ববক অবস্থিতি করেন। পরমহংসগণ অবিরোধী পুরুষ, 
ভাহাদ্দিগের বোষ ও মদসম্ভব নাই, অর্থাৎ নিজ মাহাত্ম্যের যে 
দোষোক্তি, তাহাই নিন্দা ) আমি অন্ত হইতে অধিক, এই প্রকার 
চিত্তবৃত্তিই গর্ব ; আমি বিদ্যা ও ধনাদি দ্বারা অমুকের তুল্য 
হইব, এই প্রকার বুদ্ধিই মাত্সর্য্য ; পরের নিকট জপধ্যানাদি- 
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প্রদর্শনই দন্ত; তিরস্কারাদিতে যে বুদ্ধি, তাহাই দর্প) ধনাদির 
বাসনাই ইচ্ছ। ; শত্রনাশাদিতে যে বুদ্ধি, তাহাই দ্বেষ ; অন্থকুল 
দব্যপ্রাঞ্চি হইলে যে বুদ্ধির স্বাস্থ্য, তাহাই সুখ, ; ইহার বিপরীতই 
দুঃখ; স্ত্ীপ্রভৃতির বাসনাই কাম; অভ'ষ্ট অর্থের নাশজগ্ত যে 
বুদ্ধির চপলতা, তাহাই ক্রোধ ; প্রাঞ্চধনত্যাগে যে অসহিষ্ণুতা, 
তাহাই লোভ ; হিতে অহিতবুদ্ধি এবং অহিতে হিতবুদ্ধিই মোহ 3 
চিত্তস্থিত সন্তোষপ্রকাশক মুখবিকাশাদিহেতু যে বুদ্ধিবৃত্ত, তাহাই 
হর্ষ; পরগুণে যে দৌঁষ প্রদর্শন, তাহাই অস্থ্রা ; দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রামে 
যে আত্মত্বভ্রম, তাহাই 'হঙ্কার। পর্বকিত বাসনাক্ষরাভ্যাস দ্বারা 
এই সমস্ত নিন্দাণি পরিহার পুরংসর যোগিবুন্দ অবস্থান করেন। 
যোগিগণেপ শবীর বিদ্যমান আছে ; সুতরাং কি প্রকাবে তাহারা 
নিন্দাদি বিসৰ্জ্জন করিতে পারেন? এই আশঙ্কানিরাসার্থ 
বলিতেছেন।-_যোগিবুন্দ নিজ দেহকে মৃতবৎ দর্শন করেন, সুতরাং 
তাহাদিগের নিন্নাদিত্যাগে কোন বাধা নাই। পূর্বের যে দেহকে 
আত্মীবজ্ঞান করিতেন, যোগসিদ্ধির পব তাহারা চৈতন্তস্বরূপ হইয়া 
সেই দেহকে শবব জ্ঞান করিয়া থাকেন। যেরূপ লোকে 
ম্পর্শতয়ে দূর হইতে শব দর্শন করে, যোগীরা তদ্রুপ দেছে 
আত্মবুতি হয়, এই আশঙ্কায় দেহকে শববৎ তুল্য বোধে আত্মামুসন্ধান 
করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ 


যতত্তদ্‌বপুধ্বস্তং সংশয়-বিপরীত-মিথ্যাজ্ঞালানাং ঘে! হেতুস্তেন 
নিত্যনিবৃত্ত:॥ ৭॥ 
পূর্বোক্ত শ্রতিতে বলা হইয়াছে যে, পরমহংস [যোগিবৃন্দ 
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দেহকে শবতুল্য বোধ করেন। এই শ্রতিতে তাহার হেতু 
প্রদশিত হইতেছে ।-যেছেতু উক্ত দেহ চিদাত্মভাৰ হইতে 
নিরাকৃত ; সুতরাং চৈতন্তত্রষ্ট শরীরের শবতুল্যতাই সঙ্গত $ কাজেই 
দেহ্বিদ্তমানেও নিন্পদিত্যাগ ঘটিতে পারে। যেরূপ . উৎপক্স 
দিগভ্রম স্ধ্যোদয়দর্শনে নিবৃত্ত হইলেও কদাচিৎ তাহার 
অন্থুব্ডন হয়, তদ্রপ চিদাত্মাতে সংশয়াদির অনুবৃত্তি হইলে নিন্দাদির 
প্রসঙ্গ হইতে পারে, এই আশঙ্কার নিরাসার্থ বলা যাইতেছে ।-_আত্ম! 
কর্তৃত্াদিধর্ম্মাবিশ্ষি অথবা কর্তৃত্াদিধর্শশূন্ত প্রভৃতি সংশয়জ্ঞান এবং 
দেহাদিরূপই আত্মা, অথবা তাহার বিপরীত। ইহাদিগের হেতু চাবি, 
প্রকার। “অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মন্থ নিত্যশুচিনুখ্যাতিরবিদ্যা” এই 
পাতগ্জলস্থত্রেই ইহ প্রদশিত আছে, অর্থাৎ অনিত্য পর্বত, নদী, 
সমুদ্রাদিতে নিত্যত্বত্রান্তিই প্রথম হেতু, অশুচি পুত্রকলত্রাদিতে শুচিত্রম 
দ্বিতীয় হেতু, দুঃখাত্মক কৃষিবাশিজ্যাদিতে সুখত্রম তৃতীয় হেতু আর 
গৌণাত্মা পুত্রাদি এবং অগ্নময়াদিকোষে মুখ্যাত্মত্বত্রমই চতুর্থ হেতু । 
এই সমস্ত সংশয়াদির হেতু অদ্বিত য় ব্রদ্ধতত্বের আচ্ছাদক অজ্ঞান ও 
বাসনা, মহা বাক্যার্থজ্ঞানে এই অজ্ঞানের নাশ হয় এবং যোগাত্যাস 
বাসনার শান্তি হইয়া থাকে। যোগিগপের ল্রান্তির অভাবনিবন্ধন 
কোন প্রকারেও তাহাদিগের সংশয়াদির অন্থবৃত্তি হইতে পারে না, 
অর্থাৎ এই দুইটি সং শয়াদির হেতু যে, অজ্ঞান ও বাসনা, যোগিগণের 
এই দুইটি হেতুই নিবৃত্ত আছে। যোগিবুন্দের অজ্ঞান ও বাসনার 
নিবৃত্তি নিরস্তরই থাকে ; সুতরাং পুনরায় সেই অজ্ঞান ও বাসনার 
উদ্ভব অসম্ভব । অতএব বুঝা গেল যে, পরমহংস যোগী নিরন্তর 
অজ্ঞানশৃ্ত ॥ ৭1 
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অতঃপর যোগী পরমহংসবৃন্দের যে বাসনা ও অজ্ঞান নিরন্তর 
নিবৃত্ত থাকে, তাহার হেতু প্রদশিত হইতেছে ।-_পরমাত্মাতেই 
যোগিবুন্দেব নিত্যজ্ঞান আছে, তাহারা “যোগী হি বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং 
কুব্বাত* এই শাস্ত্ান্থসারে যোগবলে চিত্তবিক্ষেপ বিসজ্জনপূর্বক 
সর্ববদ1] আত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা করিয়া থাকেন ; স্থুতরাং যোগিবুন্দের 
জ্ঞানের নিত্যতা বুঝিতে পার! যায় এবং জ্ঞানের নিত্যতা হেতু 
জ্ঞাননাশ্য অজ্ঞান ও বাসনার নিত্যনিবৃত্ত হইতে পারে; সুতরাং 
যিনি বেদান্তবেদ্ত পরবহ্ম, তৎস্বরূপ স্থির করিয়া তাহাদিগের অবস্থিতি 
হয়, তাহারা নিরন্তর পরমাত্মীতে নিশ্চলভাবে অধিষ্ঠিত থাকেন 1৮1 


তং শাস্তমচলমঘয়ানন্দবিজ্ঞান্ঘন এবাম্মি তদেব মে পরমং ধাম 
তদেব শিখা চ তদেবোপবীতঞ্চ যদা পদে নিত্যপৃতন্থঃ 
তদেবাবন্থানম্‌ ॥ ৯ ॥ 


ষে পবমাস্মা শান্ত (রোবাদিবিক্ষেপশূন্ ), অচল (গমনাগমনাদি- 
ক্রিয়াবিহীন ) এবং অদ্বয় ( স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় তেদশৃষ্ঠ ) 
সেই সচ্চিদানন্দই একরসন্বরূপ ; আমিই সেই পরমাত্মা এবং সেই ব্রক্মই 
মদীয় শ্রেষ্ঠ ধাম, পরমহংসবুন্দ এই প্রকার চিন্তা করিবে। অতঃপর 
পরমহংসগণের আচারত্যাগে দোষ আশঙ্কা করিয়া তাহার নিরাস 
করিতেছেন।- জ্ঞানই পরমহংসগণের শিক্ষা, জ্ঞানই যজ্জোপবীত 
এবং জ্ঞানই বর্শ্াঙ্গমন্ত্র ও ব্রহ্ম। “সশিখং বপনং কৃত্বা” প্রভৃতি 
শ্রুতিতে ব্রহ্মোপনিষদে আধর্বপিকগণকর্তৃক কেবল জ্ঞানই স্বীকৃত 

হয়-_£ 
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হইয়াছে। সেই জ্ঞান সঞ্চিত হইলেই যোগিবৃন্দ নিত্যপৃতস্থ, অর্থাৎ 
ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া যে অবস্থিতি করেন, তাহাই জ্ঞানিগণের অবস্থান 3 
কিন্তু এই গ্রন্থ শিষ্টদিগের আদরণীর নহে ॥ ৯ ॥ 


পরমাত্নোরেকত্বজ্ঞানেন তয়োর্তেদ এব বিভগ্নঃ যা সা সন্ধ্যা । 
সর্ববান্‌ কামান্‌ পরিত্যাজ্যাদতে পরমস্থিতিঃ ॥ ১০ ॥ 


এক্ষণে সন্ধ্যালোপে দোষ আশঙ্কা করিয়া বলা যাইতেছে ।_- 
জীব ও পরমাআ্মীব একত্জ্ঞানে উভযের যে পার্থক্য, তাহাই সন্ধ্যা, 
অর্থাৎ জীব ও ব্রন্মের এক্যজ্ঞান জন্মিলে তাহাদিগের যে তেদবোধ, 
এই একত্ববৃদ্ধিই জীব ও ব্ৰন্মের সন্ধিতে জ্ঞাত; সুতরাং ইহাই 
দিবারাত্রির সন্ধিতে অন্ুষ্ঠীয়মান সন্ধ্যাক্রিযার তুল্য; অতএব 
পরমহংসগণের বাহ্‌সন্ধ্যা-বিসন্ভনে গ্রত্যবায় নাই। পবমহংসগণের 
মাৰ্গ কি? "স্বপুত্র” প্রভৃতি বাক্যে তাহার উত্তর কথিত হইয়াছে 
এবং তাহাদিগের স্থিতি কিরূপ? “মহাপুকষ” প্রভৃতি বাক্যে 
তাহারও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, অধুন| তাহাই সবিস্তার- 
উপসংহার করিতেছেন।--ফলতঃ পর্মহংসবুন্দ যাবতীয় কামবির্জন 
পূর্বক অদ্বৈত পরমাত্মতে অধিষ্ঠান করিবে। কামনা বিদ্যমান 
থাকিলেই রোব-লোভাদির উৎপত্তি হয়, স্ুতগাং কামনাবিসজ্জ্নে 
সমস্ত চিত্তদোষই পবিত্যক্ত হইয়া থাকে অতএব বাজসনেয়ীরা 
বলিয়া থাকেন যে, কামময়ই পুরুষ ॥ ১০ ॥ 


জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে। 
কাষ্ঠদণ্ডে। ধৃতো যেন সর্বাশী জ্ঞানবজ্দিতঃ ॥ 


পবমহংসোপনিষৎ ৬৭ 


স যাতি নরকান্‌ ঘোরান্‌ মহারৌরবসংজ্ঞকান্‌। 
ইদমস্তরং জ্ঞাত্বা স পরমহংপঃ ॥ ১১ ॥ 


পরমহংসগণেব কর্ম্মমার্গবিসজ্জনে দোষ নাহইলেও চতুর্থ শ্রমবিহিত 
লঙ্গত্যাগে দোষ হইতে পারে, এই আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন ।--. 
ব্রিদপ্ডিগণের তিন প্রকাব দণ্ড আছে ;-_বাগদণ্ড, মনোদণ্ড ও 
কাবদও । একদৃণ্ডীদিগেব দণ্ড দুই প্রকার »_ জ্ঞানদণ্ড ও.কাষ্ট্দুও। 
ক ইহাদিগের স্বৰূপ বলিযাছেন যে, বাদগণ্ডে মৌন অবলম্বন 
করিবে, কার্ঠর ইন্ছা বিসজ্জণ দিবে এবং মানসদণ্ডে প্রাণায়াম 
কণ্তব্য। বাগাদিব দমনহেতু মৌনাদিকে যেরূপ দণ্ড বলা যার, তদ্রপ 
জ্ঞানই অজ্ঞান এ অজ্ঞানকার্যেব দমনহেতু জ্ঞানের দণ্ডত্ব হইতেছে। 
যে পৰমহংস এই জ্ঞানদণ্ড ধাবণ কবিযাছেন, তাহাবই নাম 
মুখ্যদণ্ডী। চিত্তবিক্ষেপ দ্বাবা জ্ঞানদণ্ডের বিস্বৃতি হইতে পারে, 
এই জন্য জ্ঞানদণ্ডেব স্মাবকস্সকূপ কাষদগু গ্রহণ কবে ইহা জ্বানিয়াও 
যে পরমহংস কোন অভীষ্টসিদ্ধিব অন্ত বেশকরণার্থ কা্ঠদগু গ্রহণ 
কবেন, সেই পব্মহংস নানা প্রকাবযাতশোপেত ঘধোব মহারৌরব- 
নামক নিবয়ে নিমগ্ন হন। যেহেতু, পরমহংসবুন্দ বজ্জ্যা বর্জাজ্ঞান 
ত্যাগ করিয়া সকলই আহার করিতে পারেন, স্ুতবাং তাহার বেশাদি : 
কবিধা অভীষ্টসিদ্ধিন জন্য দণ্ডধারণ সর্ববথ। নিন্দিত। যিনি এই ' 
প্রকার জ্ঞানদণ্ড ও কাষ্ঠবণ্ডের উত্তমতাবমতা বুঝিযা কেবল জ্ঞানদণ্ডই 
গ্রহণ করেন, তিনিই মুখ্য পবমহংসপদবাচ্য ॥ ১১॥ 


আশান্বরো ন নমক্কারো ন স্বধাকারো ন নিন্দাস্ততিন” 
বমটুকারে! যাদৃচ্ছিকো ভবেত্তিক্ষুঃ ॥ ১২ ॥ 


৬৮ পরমহংসোপনিবৎ 


পবমহংস যোগিবৃন্দের কাষ্ঠটদণ্ডধারণ না৷ হইলেও, তাহাদিগের 
অপরাপর আচরণ কি প্রকার, এই আশক্কানিরাসার্থ বল! 
যাইতেছে ।-পরমহংসগণ নগ্ন হইয়া থাকিবেন এবং তাহার! 
প্রণাম করেন না। শ্রতিতে কথিত আছে যে, পরমুহংসগণ 
নিননস্কার ও নিঃস্তৃতি। আর শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াতেও . তাহাদিগের 
ধা বব্দ উচ্চারণ করিতে নাই) অন্তে তাহাদিগকে নিন্দা করিলে 
তহাঁদিগের কষ্টের শান্তি তয় এবং তাহাবা কাহারও নিন্দা বা 
স্তরতিবাদ করিবেন নাঃ ববষটুকার উচ্চারণেও তাহারা অধিকারী 
নহেন। পরমহংস ভিক্ষুকেরা কোন নিয়মের বশীভূত হইবেন 
না॥ ১২ ॥ 


নাবাহনং ন বিসজ্জনং ন মন্ত্রো ন ধ্যানং নোপাসনঞ্চ ন 
লক্ষ্য, নালক্ষ্যং ন পৃথক্‌ নাপৃথক্‌ নাহং ন ত্বম্‌ ন সর্বঞ্চানিকেত- 
স্থিতেরেব স ভিক্ষর্হাটকাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ ন লোকং 
নাবলোকনঞ্চ ॥ ১৩ ॥ 


পূর্বকিত শ্রুতিতে বলা হ্ইয়াছেট্যে, “পরমহংস যোগিবৃন্দের 
কোন নির্বন্ধ নাই অর্থাৎ তাঁহারা কোন নিয়মের বশীভূত নহেন, 
তাহারা যথেচ্ছাচারী  ভিক্ষাচবণ, জপ, শৌচ, সান, ধ্যান, দেবাচ্চিন, 
এই ষটকর্ম বাজদণ্ডেব শ্তায় পরমহুংস্গণের অব্য কর্তব্য ।” 
এই শাস্থান্থসারে তাহাদিগের ভিক্ষাচরণাি নির্ববন্ধ দৃষ্ট হইতেছে। 
অধুনা মুখ্যের ভেদদশিত্বহেতু তাহাও সম্ভবিতেছে না। এই 
অভিপ্রায়ে বলিতেছেন ।-_পরমহংস যোগিগণের আবাহন বা 
বিসর্জন নাই, মন্ত্র নাই এবং ধ্যান বা উপাসনা কিছুই নাই। 


পরমহংসোপনিষৎ ৬৯ 


ধ্যানশব্দার্থ স্মরণ এবং উপাসনাশব্দার্থ পবিচধ্যা ; সুতবাং ধ্যান 
ও উপাসনার পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পরমহংসবৃন্দের যেরূপ প্রতিনিন্দাদি 
লৌকিক ধর্ম নাই, তদ্ৰূপ দেবাচ্চনাদি শাস্ত্রীয় ধৰ্ম্ম এবং তত্বমস্যাদি 
জ্ঞানশাস্ত্রীয় ধর্দও নাই। সাক্ষিচৈতন্তন্বূপ তৎপদের লক্ষ্য এবং 
শরীরাদিবিশি্ চৈতন্য ত্বং পদের বাচা, এই প্রকার লক্ষ্যালক্ষ্য ও 
তাহাদিগেব লাই, অর্থাৎ যোগিগণ লক্ষ্যালক্ষ্য-বাবহার পবিত্যাগ 
করেন। চিৎপদার্থ জড় হইতে পৃথক্‌ ইত্যাদি প্রকাবে তীহাদিগের 
পৃথক অপৃথক্‌ বোধ নাই, আর স্বশরারনিষবাচ্য অহং এবং 
পবশরীরনিষ্ঠবাচ্য ত্বং পদার্থ, এই প্রকার বোধও পরমহংসগণের 
থাকে না। যেহেতু, তীহাদিগের মন তরঙ্গে বিশ্রান্ত থাকে; 
সুতরাং সমস্তই ব্রদ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, 
এই প্রকার জ্ঞানও পরমহংসগণের অসম্ভব। তাহারা সর্বদ] 
বালার্থ কোন আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না, নিয়ত অনাশ্রয়ে অবস্থিতি 
করিবেন। যদ তাহারা সর্ধদ। বাসের জন্ভচ কোন মঠাদি প্রস্তত 
করেন, তাহা হইলে সেই মঠে মমতা জন্মে এবং সেই মঠের 
হাঁসবৃদ্ধিতে মনের বিক্ষেপ হইতে পারে। এই প্রকার স্বর্ণরৌপ্যাদি 
ব্যবহার করাও কর্তব্য নহে ; কেন না, তাহাতে মমত! জন্মিলে 
মনের চাঞ্চল্য ঘটিতে পারে; সুতরাং যোগী পবমহংসবৃন্দ ভিক্ষাচবণ 
ও আচমনার্থ সুবর্ণরৌপ্যাদিপাত্র গ্রহণ করিবেন না। যম 
বলিয়াছিলেন যে, কাঞ্চননিম্মিত পাত্র ও কৃষ্ণলৌহনিম্মিত পাত্র 
যতিগণের পক্ষে অপাত্রমধ্যে গণনীয় ; অতএব জ্ঞানী ভিক্ষুকবৃন্দ 
তাহ! পরিত্যাগ করিবেন; আর পরমহংস যোগিগণ লোক 
পরিত্যাগ করিবেন অর্থাৎ শিব্যাদিগ্রহণ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ! 


৭৩ পরমছংসেংপনিষৎ 


অথবা তাহারা জনসমাজে গমন করিবেন না, পরন্্ নিকটে কোন 
ব্যক্তি সমাগত হইলেও তাহারা সে লোকের প্রতি নেত্রপাত 
করিবেন না ॥ ১৩ ॥ 


অথাবলোকন্মাত্রেণ অবাধক ইতি চেৎ তদ্বাধকোহ্স্ত্েব | 
যন্মাডিক্ষুহিরণ্যং রসেন দুষ্ট স ক্রক্মহা ভবেৎ। যস্মাডিক্ষহিরণ্যং 
রসেন স্পৃষ্টঞ্ স পৌন্ধসো ভবেৎ। যন্মাদ্তিক্ষুহিরণ্যং বসেন 
গ্রাহঞ্চ স আম্মহা তবেৎ। যন্মাতিক্ষহিরণ্যং যো ন দৃষ্টঞ্চ 
ন ম্পৃষ্টঞচ ন গ্রাহঞ্চ সর্ব্মে কামা মনোগতা ব্যাবর্তৃস্তে ॥ ১৪ ॥ 


ইত্যগ্রে যোগিগণের লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহাঁরবশতঃ বাধক- 
সমুহের ত্যাগ উক্ত হইয়াছে, অধুন। প্রশ্নোতৃবচ্ছলে অত্যন্ত বাধক 
প্রদর্শনপুর্ববক তাহার বজ্জন কথিত হইতেছে ।--যদিও পবমহংসগণের 
বাধক সম্ভব আছে বটে, তথাপি তাহার] দর্শনমাব্রই অবাধক হইতে 
পাবেন, অর্থাৎ তীহ।ব! দর্শনমাত্রে সকল ধিদ্ব দূর করিতে সমর্থ হন। 
ভিবণ্যাদিই যোগিগণের ষোগসাধনে বিশেষ বাধক, তাহাতেও 
যোগের বিদ্র জন্মাইতে সমর্থ হয না। যোগীবা কাঞ্চনের বাসন! 
করিয়! তাহা দর্শন করিলে তাঁহার! ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হন, অর্থাৎ 
্রদ্মই সতা, অষ্য সকলই মিথ্যা, এই প্রকার অস্বীকাতেই ব্রঙ্গহত 
হইতেছেন। হিরণ্যের প্রতি আদর করিলেই তীাহাদিগেব এ জ্ঞান 
বিলুপ্ত হইয়া যায়। শ্বতিতে কথিত আছে যে, যিনি “ব্ৰহ্ম নাই” 
এই প্রকার বলেন, ব্রদ্মজ্ঞানীকে হিংসা করেন এবং যিনি অভূত 
্রহ্মবাঁদী, এই তিনজনই ব্র্দহত্যাকারী বলিষা কথিত। কিংবা যে, 
পরমহংস কাঞ্চনের আদর করেন, তিনি ব্রদ্মহত্যাপাপভাগী হইয়। 


পরমহংসোপনিষৎ ৭১ 


নিরষে নিমগ্ন হন। যে যোগী কাঞ্চনের প্রতি আদর করিয়া তাহা 
স্পর্শ করেন, তিনি চণ্ডালসদৃশ হন। স্বতিতে কথিত আছে যে, 
যে ভিক্ষু সজ্ঞানে রেতস্ত্যাগ কবেন এবং যিনি দ্রব্য সংগ্রহ করেন, 
এই দুই প্রকাব ভিক্ষুই নিরযে নিমগ্র হইয়া থাকেন। আর যে 
পরমহংস কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া তাহা গ্রহণ করেন, তিনি 
আত্মহত্যাপাপে নিমগ্ন হন, অর্থাৎ অসঙ্গ আম্মার হিরণ্য-সঙ্জিত্বহেতৃ 
ভোক্তৃত্ব স্বীকার করেন। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, যিনি একরূপে 
বিদ্যমান, আত্মাকে অকন্যকপে প্রতিপাদন করেন, সেই আত্মাপহারী 
তন্কব কি পাপ না কবিতে পানে? শ্রতিও আত্মহত্যাকারীর 
অন্ধতাঁমিশ্র নামক নিবয় নিরূপিত করিযাছেন, অর্থাৎ যাহারা! 
আত্মহত্যাকারী, তাহারা ইহধাম হইতে পরধামে যাইয়া কুর্য্যবিহীন 
এবং তনসাচ্ছন্ন স্থানে গমন করেন। আর যে সমস্ত যোগী কাঞ্চন 
প্রাপ্তিকামনায় তাহা দর্শন কবেন না, স্পর্শ কবেন না, গ্রহণ করেন 
না, বাসনা করেন লা, পর্স্ত কাঞ্চনের দর্শন, স্পর্শন ও গ্রহণের ন্যায় 
বাসনাপুর্বক কাঞ্চনবুত্তাস্ত শ্রবণ, তাহাব গুণকথন এবং তাহার 
ক্রিয়াদি ব্যবহারও পাপহেতু ; সুতবাং হিরণ্যত্যাগী ব্যক্তিরাই 
সর্ববকাম-বিশিষ্ট হইতে পাবেন ॥ ১৪ ॥ 


দুঃখে নোছ্ছিগ্রঃ স্রখে নিস্পৃহঃ ত্যাগো রাগে সর্বত্র শুভাশুভয়ো- 
রনভিস্সেহঃ ন দ্বেষ্ট ন প্রমোদঞ্চ সর্বেষামিক্রিযাণাং গতিকপবমতে 
জ্ঞানে স্থিরস্ুঃ য আত্মষ্যেবাবস্থীাযতে স এব যোগী চ স এব জ্ঞানী 
চ॥ ১৫ & 


স্থিতপ্রজ্ঞত্বই কাঁমনাবিনাশের ফল বলিয়া অভিহিত ) অর্থাৎ 


খহ পরমহংসোপনিষৎ 


যিনি দুঃখে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না এবং সুখে কামনা কবেন না, 
তাহীকেই স্থিতপ্ৰজ্ঞ বলা যাঁয়। সুখ ও দুঃখে যিনি চঞ্চল হন না, 
সুতরাং সুখত্ুঃখের সাধনও তাঁহাকে চঞ্চল করিতে পাবে না। 
পরমহংসবৃন্দ ফলানপেক্ষী হেতু এঁহিক ও পারত্রিক সুখসাধন বস্তুতে 
আসন্কি বিস্জ্জন করেন, যে হেতু তীছাবা শুভাশুত সমস্ত বিষষেই 
বাসনাহীন। যাহারা আসক্তি বিসজ্জন করিয়াছেন, তাহীবা কোন 
প্রতিকূল দ্রব্য দেখিয়া হিংসা করেন না এবং অনুকূল দ্রব্যেও 
তাহাদের আনন্দবোধ হয ন!। তীহাদিগের যাবতীষ ইন্দ্রিযের 
গতি উপরত হয়, অর্থাৎ স্ুখসাধনে বা ছুঃখদুবীকরণে যোগিগণের 
কোন ইন্দিয়বৃত্ত থাকে না। ফল কথা, বিনি জ্ঞানসাধনে নিশ্চল 
হইয়া আত্মাতে অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনিই যোগী, আর তিনিই জ্ঞানী । 
শান্মাস্তরে লিখিত আছে, বিরাগা জ্ঞানতৎপর যোগীর যে সুখ হয়, 
নুরপতি ইন্দ্র কিংবা সসাগর! পৃথিবীব আধিপতিরও সেরূপ সুখ 
হইতে পারে ন|। পরন্থ ইন্দ্রিয়েব উপরতি হইলে কদাচ আত্মাব 
নির্ষিকল্পক সমাধিতে কোন অন্তরায় জন্মিতে পারে না। পরম- 
ংসগণের স্থিতি কি প্রকাব? এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ও সবিস্তার 
উত্তর পূর্বের কথিত হইযাছে, অধুনা পুনরায় কাঞ্চনত্যাগপ্রসঙ্গে 


তাহাই বিশদীরুত হইল ॥ ১৫ ॥ 


যৎ পূর্ণানন্বৈকরসবোধঃ তদ্ত্রক্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো৷ ভবতি 
তদ্ত্রহ্মাহমন্তীতি কৃতকৃত্যে। ভবতি ॥ ১৬৩ ॥ 


ইতি পরমহংসোপনিষৎ সমাধা । 


পরমহংসোপনিবৎ ৭৩ 


অতঃপর জ্ঞানিবৃন্দের সন্যাসের উপসংহার হইতেছে।-- 
বাহার পূর্ণানন্দরসজ্ঞান জন্িয়াছে, তিনি “আমিই সেই ব্রহ্ম” এই 
প্রকার জ্ঞান করিয়! কৃতার্থ হইযা থাকেন। শাস্বাস্তরে বণিত 
আছে যে, যে যোগী জ্ঞাননুধাপানে তৃষ্চিলাত করিয়াছেন, ইহধামে 
তাঁহার কোন কর্তব্য দুষ্ট হয় না। পরন্ধ যাহাব ইহধামে কর্তব্য 
আছে, তিনি প্রকৃত তব্জ্ঞ নহেন। উপলিষদাদির অধ্যাযান্তে 
শেষবাক্য বারছয় পাঠ্য; এই জন্ত “তদ্ব্রদ্ষাহমম্মীতি কৃতরৃত্যো 
ভবতি” এই বাক্য ছুই বার উক্ত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥ 


ইতি শুরুযজুর্বেবদীয় পরমহংলোপনিষৎ সমাপ্ত । 


॥ ও ॥ তৎসৎ॥ ও 


সামবেদীয় 


সম্যাসোপনিষৎ 


প্রথমঃ খণ্ডঃ 


॥ ও ॥ পরমাত্রনে নমঃ ॥ ও ॥ 


২ অথাহিতাগ্রিঘ্রিরতে প্রেতস্কা মনলৈ: সংস্কারোপতিষ্ঠতে স্বস্থে! 
বাশ্রমপারং গচ্ছেযমিতি । এতান্‌ পিতৃমেধিকানৌষধিসম্ভারান্‌ সম্ভ- 
ত্যাবণ্যে গত্বা অমাবস্তায়াং প্রাতরেবাস্তেইগ্রীক্ুপসমাধাধ পিতৃভ্যঃ 
শ্রাদ্ধতর্পণং কৃত্বা ব্রান্ষেষ্টিং নির্বপেৎ । স স্ববজ্ঞঃ সর্ববিদ্যস্য জ্ঞানময়ং 
তপস্তস্যৈযাহুতিদ্দিব্যা অমৃতত্বায কল্পতামিত্যেবমত উৰ্দ্দং যদ্ত্ৰহ্মা- 
ভুদয়দিবঞ্চ লোকমিদমমুঞ্চ সৰ্বং সর্বমভিজ্ঙন্গাঃ সর্ববশ্রিয়ং দধতু 
সুমনস্যমানা ব্ৰহ্মযজ্ঞানশিতি ক্রহ্মণেহ্থর্ধণে প্রজাপতয়েইমুমতয়েহগ্রয়ে 
স্িষ্কৃত ইতি হত্বা যজ্ঞযজ্ঞং গচ্ছেত্যপগ্নাবরণী হুত্বা চিৎসখায়মিতি 
চতুর্ভিরম্ুবাকৈবাজ্যাহ্তীজ্জুয়াৎ । তৈরেবোপতিষ্ঠতে অথাগ্নেরগ্রি- 
মিতি চ দ্বাবগ্রী সমারোপযেতৎ ব্রতবান্‌ স্তাদতন্্রিত ইতি ॥ ১ ॥ 

ইতি প্রথমঃ খওডঃ ॥ ১ ॥ 


যোগাত্যাসবলে যাহাদিগের আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে, সেই 
সমস্ত জ্ঞানিবুন্দের সন্গ্যাসাশ্রয়ই কর্তব্য, এই হেতু সন্যাস ও তাহার 


সন্যাসোপনিষৎ ণ& 


ইতিকর্তব্যতানি্ণরার্থ সন্্যাসোপিনযদের আরম্ভ হইতেছে । আহিতাগ্নি 
ব্যক্তিব মৃত্যু হইলে মন্ত্র দ্বারা সেই প্রেতেব সংস্কার করিতে হয়। 
আর যদি এরূপ বাসনা থাকে যে, সুস্থ হুইযা চতুর্থাশ্রম সন্র্যাসগ্রহণ 
করিব, তাহা হইলেও মন্ত্র দ্বার! সংস্কার কবা কর্তব্য । তৎপবে শ্রাদ্ধার্ 
ওষধি সকল অহবণ কবিষ। বনে গমন পূর্বক অমাবস্তা তিথিতে 
প্রভাতে অস্ত্যেষ্টিব জন্য আহবনা'দি অগ্নিসমাধানানস্তব পিতৃগণের 
শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়! ব্রাহ্ম ইষ্টিসম্পাদন করিবে, অর্থাৎ “স সর্বজ্ঞঃ 
সর্ববা দির্যস্ত জ্ঞানময়ং তপস্তুন্তেবাহুতিদ্দিবা! অমৃতত্বায় কল্পতাং” এই 
মন্ত্রে এ কাৰ্য্য সম্পন্ন কবিতে হুইবে। এই প্রকার শ্রাদ্ধতর্পণাদি 
করিলে সেই ব্যক্তি সর্ববেত! হয়। তদনন্তব “সর্বজ্ঞ: সর্বববিদ” 
প্রভৃতি এবং এক্র্গযজ্ঞানং প্রথমং” প্রহৃতি মন্্দ্ধযে ব্রহ্মোন্দেশে 
চরুহোৌম করিয়া অরথ্বাদিব উদ্দেশে, অর্থাৎ “বদ্ত্রঙ্গাতাদঘ দিব” 
প্রভৃতি এবং ব্রহ্গযজ্ঞানং গ্রাথমং” প্রভৃতি দুইটি মন্ত্র উচ্চাবণপূর্ব্বক 
পব্রন্মণে স্বাহা, অথর্বণে স্বাহা, প্রজাপতযে স্বাহা, অনুমতষে স্বাহ! 
এবং “গ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা” এই প্রকাবে চাবিটি আতি দিম! “যজ্ঞ 
যজ্ঞং গচ্ছ” প্রভৃতি দুইটি মন্ত্রে অগ্নিতে অরণী, মেস্থানকাষ্ঠদ্বয়) ফেলিয়া 
দিবে। তাহার বিশেষ এই--“যজ্ঞ যজ্ঞং গচ্ছ কৃষ্ণগতিং গচ্ছ 
স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহা” এই মন্ত্রে অধরারণী আর “এষ তে 
যজ্ঞো যজ্ঞপতে বাকঃ সর্ধবীবন্ং জুষস্ব স্বাহা” মন্ত্রে উত্তরারণী 
গক্ষেপ করিতে হয়। পরে “3 চিৎসখাযং” প্রন্ৃতি অন্ুবাক্‌- 
চতুষ্টয়োক্ত মন্ত্রসমূহে আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। “স সর্ববজ্ঞঃ” 
গ্রভৃতি মন্ত্রার্থ যথা- থে ব্রহ্মা সর্বজ্ঞ, (সকল পদার্থের জ্ঞাতা ), 
তিনিই সর্ধবিদ্‌, অর্থাৎ প্রাপ্তকাম হইয়া সকল প্রাপ্ত হন এবং 


৭৬ সময সোপনিষৎ 


যাহার তপস্যা! জ্ঞানময়, তাহার উদ্দেশে বে দিব্য আহুতি প্রদান 
করিবে, ইহ! অমৃত হউক এবং তিনিও অমৃত ; অতএব আমারও 
অমৃতত্ব হুউক। “যদত্ৰৰ্ব’ হতাাদি মন্ত্রার্থ যথা-যে নক্ষত্রে 
ব্ৰহ্মা স্বৰ্গ, এই পরিদৃশ্তমান জগৎ এবং অদৃশ্যমান পরলোক এই 
সকল জয় করিয়াছেন, তাহাকে অভির্জিং কহে ; নক্ষত্র সর্বজননকর্ত 
এবং সুষনস্যমান, এই জন্য এ নক্ষত্র সর্বপ্রকার প্রদান করুক । 
এই অভিজিৎ নক্ষত্র ব্রহ্ষদৈবত ; সুতরাং ইহার স্তবেই ব্রহ্মার 
স্তব সিদ্ধ হয়। অধুনা প্ব্রশ্মযজ্ঞানং প্রথমং” এই মন্ত্রের অর্থ 
বিবৃত হুইতেছে। --জগৎকর্তা ব্ৰহ্মাই অগ্রে মুখ্য দেবজ্ঞান 
প্রবোধিত করিয়াছেন, এই ব্রহ্মাব মুখ্য উপমা নাই, অর্থাৎ ইনি 
সর্বতোভাবে উপমাবজ্জিত । আর ইনি সৎ ও অসৎ সকলের 
উৎপত্তি বিবৃত করিয়াছেন, অর্থাৎ সদসৎ, যাবতীয বস্তুর সষ্ট!। 
এই প্রকার নন্তরার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া অনুবাকোক্ত প্রত্যেক মন্ত্রে 
এক এক আহুতি প্রদান করিবে। এই অনুবাক্‌চতুষ্টয় পরে 
বিবৃত হইল । ইহাব অর্থ অনাবশ্যক, কেবল মন্ত্রযাত্রেই ফললাভ 
হয়; সুতরাং এই অন্ুবাকোক্ত মন্ত্র-পাঠ পূর্বক আহুতি দিয়! 
উপাসনা! করিবে, তাহাতেই মন্ত্রপ্রকাশিত দেখত! প্রসন্ন হন। 
প্রথম অন্থবাকে একবষ্টিসংব্য, দ্বিতীয় অনুবাকে যষ্টিসংখা, তৃতীয় 
অন্থবাকে সপ্ত্রিংখৎ এবং চতুর্থ অন্বাকে একোননবতিসংখ্য মন্ত্র 
আছে, সর্বসাকল্যে চাপিটি অন্কবাকেব মন্ত্রদংখ্য। সপ্তগত্বারিং- 
শদধিকদ্বিশত। এই অনুবাকৃ-তুবকথিত মন্ত্রমূছে পৃধক্‌ পুকৃ 
আজ্যাহুতি প্রদান পূর্ববক সেই সমস্ত মন্ত্রে উপাসনা করিবে। 
তৎপরে “মধ্যপ্নে অধিং গৃহামি” প্রহ্থ।ত মন্ত্রে ময়ি সখারোপণ করিবে, 


সন্যাসোপনিষৎ শপ 


অর্থাৎ আত্মাগ্রিতে জীবকে নিবেশিত করা কর্তব্য। এই প্রকার 
অগ্রিসমারোপণ দ্বারা সাধক ব্রতনিষ্ঠ ও নিরলস হইতে পারে ॥ ১ ॥ 


ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১॥ 


দ্বিতীয়ঃ খণ্ড 


তত্র শ্লোকাঃ 
ব্রহ্মচর্ঘ্যাশয়ে খিয়ে! গুরুশুশ্রষণে রতঃ | 
বেদানধীত্যানুজ্ঞাত উচ্যতে গুকণীশ্রমী ॥ ১॥ 


অতঃপর পূর্ব্বকিত মন্ত্র সকলের সম্মতি প্রকাশিত হইতেছে ।-_ 
প্রথমে ব্রদ্ষচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ ক্রমান্বয়ে এই সকল আশ্রমান্থুপারে 
সন্গযাসগ্রহণ করা উচিত। সাধক ব্যক্তি ব্রক্মচর্য্যাশ্রমে গুকসেবাতৎ্পর 
হইয়া বেদপাঠ পূর্ব্বক গুরুদেবের অন্থমতি লইয়! দারা ও অগ্নি 
গ্রহণ পুর্ববক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে, ইহারই নাম গৃহস্থাশ্রমী ॥ ১ ॥ 


দারমান্বত্য সদৃশমগ্রিমাদায় শক্তিতঃ | 
্রাঙ্মীমিষ্টিং যন্রেত্তাসামহোরাত্রাণি নির্ববপেৎ। ২॥ 


তৎপরে সেই আশ্রমী ব্যক্তি স্বীষফ শক্তি অনুসারে সদৃশ 
দ্বারা গ্রহণ পূর্বক সন্্যাসবিধির জন্য অগ্নিষ্টোমাদি সংস্কার সমাধ! 
করিয়া পূর্ববকথিত ব্রাহ্ধী ইষ্ট (যোগ) করিবে, দেবতাবৃন্দের 


৭৮ সম্্যাসোপনিষৎ 


সন্তট্যর্থ দিবানিশি এই যাগ সমাপন করিতে হইবে, অর্থাৎ 
একদিন ও একরাঁত্রি অনাহারে থাকিযা নিশাভাগে জাগরণ 
পূর্ব এই যাগামুষ্ঠান কর্তব্য । এই যাগ দিবারাত্রিসাধ্য কর্ম ॥ ২॥ 


সংবিভঞ্জ্য স্থৃতানখৈগ্রণঁম্যকামান্‌ বিস্যজ্য চ। 
চরেত বনচধ্যেণ শুচৌ দেশে পবিভ্রমন্‌ ॥ ৩॥ 


অনন্তর পু্রর্দিগকে স্বীয় অর্থ বিভাগ করিয়া দিয়া রমণীসঙ্গ 
বিসঙ্জন পূর্বক তীর্থাদি পবিত্র স্থলে পর্যটন কবত বনে বনে 
পরিভ্রমণ কবিবে। আব সাগ্নিক ত্রাহ্মণ হইলে দ্বাদশরাত্রি যাবৎ 
দুগ্ধ ও হোঁমাবশিষ্ট বস্তু ভক্ষণ পূর্বক বনে পবিল্রমণ করত 
্রাঙ্গেষ্টি করিবে ॥ 3 ॥ 
বামুতক্ষ্যো ₹ম্ুতক্ষ্যো বা বিভিতা নোত্ববৈঃ ফলৈঃ । 
স্বশপীরে সমাবোপঃ পৃথিখ্যাং নাশ্রপাতকাঃ ॥ ৪ ॥ 
উক্ত বনপধ্যটনসময়ে কেবল বায়ু বা কেবল দল সেবন পূর্বক 
অবস্থিত থাকিবে এবং যাহাঁলা দীক্ষিত হইযাছে, তাচারা ভিক্ষার্থ 
গ্রামে গমন করিবে । কিন্ক এন্বলে দীক্ষাব অভাব হেতু গ্রামে 
গমনও নিষিদ্ধ ; স্ুতবাং তাহাবা বৃক্ষাদিভীত ফল দার! জীবনগারণ 
কবিবে এবং উক্ত যেগিগণ ভাবী ন্বর্গাদি ফলসাধনে যত্ববান্‌ 
ইইবেনলা। আর ইহাঁনা নি্দ শবীরেই অগ্নি সমানোপণ করেন, 
অর্থাৎ কোষ্ঠাগ্রিতে বাহাগ্নি সমাবেপণ কবেন। বেন না, পরম- 
হংসদীক্ষ/তে উদবাগ্রিতে লৌকিকাগ্নিব সমাবোপ পবমহংসোপন্ষদে 
কীন্তিত আছে । যখন এই প্রকারে সন্যাসগ্রহণ করিবে, তখন তদীয় 
পুক্রগণ পিতার জন্ত বরাতলে অশ্রুপাত করিবে না ॥ ৪ ॥ 


সন্গ্যাসোপনিষৎ ৭৯ 


গহ তেনৈব পুকষঃ কথং সগ্ল্যন্ত উচ্যতে । 
সনামধেয়স্ত স কিং যস্মিন্‌ সম্যন্ত উচ্যতে ॥ ৫ ॥ 


যাবহ্জীবন অগ্নিহোত্র করা সাঁগ্নিকের উচিত, ইহাই শ্রতিতে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে, তবে কি প্রকারে তাহাব অগ্নিত্যাগ হইতে 
পাবে? এই জন্ত কথিত হইতেছে ।--সায্নিক ব্যক্তিকে কোন 
প্রকারেও সন্যাসী বলা যায় না, এই অগ্নিচোত্রীষ শ্রুতিতে অগ্নি- 
শব্দার্থ চিন্তা কবিয়া বঝিতে পারা যায় যে, ওঙ্কাবরূপ অগ্নিই ধ্যেয় 
এবং তাহা কদাচ ত্যাজা নহে। সুতবাং অগ্রিহোত্রীরা স্মাজ্জীবন 
অগ্নি পবিত্যাগ কবিবে না। হইহাব তাৎ্পধ্য এই যে, সাগ্নিক 
ব্যক্তিব৷ ওক্কার ত্যাগ কবিবে না । যে অগ্নিব বিগ্যমানে পুরুষকে 
সন্ন্যাসী কহে, তাহাই প্রণবাগ্নি, সেই আগ্ন কি নামবিশিষ্ট ? তাহা 
নহে। অগ্নি যেরপ আহবনীযাদি শন্দবাচা, এই প্রণবাগ্রি তদ্রপ 
কোন শব্দবাচ্য নহে, যেহেতু, প্রণবাগ্রি ব্রহ্মার্থক এবং প্রণবষে 
ত্রহ্মাতিকিক্ত, ₹ঠ1 অভিমত নহে, পবন্ধ ব্রহ্ম কোন শ্ব্দবাচ্য নহে। 
সুতবাং সন্ন্যাসে এই প্রণবায়ি বিসঙ্জন কবিতে নাই ॥ ৫ ॥ 


তনস্মাৎ ফল্‌বিশ্দ্ধাঙ্গে| সন্যাসং সহতেহচ্চিমান্‌ । 
অগ্রিবর্ণং নিক্ষমিতি বানপ্রস্থং প্রপদ্থতে ॥ ৬ ॥ 


অগ্নি প্রত্যক্ষ সন্গযাপবিরোধিবপে দৃষ্ট হইলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে 
সন্ত্যাসবিরোধী নহে, কেন না, এই 'প্রণবন্ধপ অগ্রিই ব্রহ্মস্বরূপ 
ফ্লদাতা। তথাপি যদ্দি অগ্নিহোত্ৰাদি দ্বারা সাধিত এবং ব্রহ্ম 
লোকলাভের হেতুভূত সুকৃতাখ্য তেজেব বিপ্রতিপত্তি থাকে, যেহেতু, 


৮৩ সম্যাসোপনিবৎ 


সন্ল্যাসিগণের ব্রক্ছলোকলাভেব কারণভূত ফলাভাব আছে, ইহাতে 
বক্তব্য এই যে, সন্যাসিবৃন্দের অগ্নিবর্ণ তেজ বহির্গত হয় এবং এ 
তেঞ্রই সন্ন্যাসের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করে। “সুক্বৃতমপ্যস্ত 
সুজন! দুদ্ুতং দুর্জ্জনা উপজীবাস্ত” এই শ্রুতিতে বুঝা যায় যে, 
যাহার! সন্যাসাধিকারী অথচ সন্ন্যাস অবলম্বন করে নাই 
তাহাদিগেব যে লোক নিরূপিত আছে, সেই লোক 


বানপ্রস্থেরই উপযুক্ত ॥ ৬ ॥ 


লোকাষ্টার্য্যয়া সহিতো বনং গচ্ছতি সংযতঃ। 
ত্যন্ত। কামান্‌ সন্নযস্ততি ভয়ং কিমনুষ্ঠতি ॥ ৭ & 
কিং বা! দুঃখং সমুদ্দিষ্য ভোগাংস্তাজতি সুস্থিতান্‌। 
গর্ভবাসতয়ান্ভীতঃ শীতোষ্ণাভ্যাং তথৈৰ চ। 

গুহাং প্রবেষ্ঠুমিচ্ছামি পরং পদমনাময়ম ॥ ৮ ॥ 


ইতি দ্বিতীয়: খণ্ড: ॥ ২॥ 


এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বানপ্রস্থধর্মাবলগ্বীর মুক্তি হয় 
না কেন? তদুত্তরে বলা যাইতেছে ।--বানপ্রস্থ ব্যক্তি সংযত 
হইলেও গ্রামাদি হইতে পত্নীর সহিত বনে গমন করে। সুতরাং বুঝা 
যায় যে, বানপ্রস্থগণ সংযত হইয়াও পত্নীর সহিত পুণ্যশঞ্চয় করে এবং 
তাহারা ব্রদ্ধলোকারি লাত করিয়া থাকে ; কিন্তু তাঁহারা মোক্ষপ্রাপ্ত 
হুইয়া সুস্থ হইতে পারে না। অধুনা মধ্যস্থ ব্যক্তি সন্গ্যাসফলজিজ্ঞান্ু 
হইয়া জিজ্ঞাস! করিতেছেন, যে ব্যক্তি বিষধ পরিহার পুরঃসর সন্ন্যাস 
অবলম্বন করে, সেই পুরুষ কি ভয়দর্শন করে? কিংবা কোন দুঃখের 


সন্্যাসোপনিষৎ ৮৯ 


উদ্দেশে দ্বপ্যরূপে নিশ্চয় করিয়াও ন্তুস্থির ভোগ পরিত্যাগ করে? 
ইহার উত্তরে সন্নযাস-প্রয়োজন কথিত হইতেছে যদিও সংসারে 
থাকিয়া স্ুকৃত সঞ্চয় করে বটে, কিন্ত সেই পুণ্য প্রভাবে কদাচ নরক- 
ভোগ হয় না, তথাপি পুণ্যহাস পাইলেই পুণ্যলত্য স্বর্গাদি লোৰ 
হইতে অবতরণ হয়) অতএব তাহাদিগের গর্ভবাসপরিহার অশক্য ॥ 
অতএব সেই গর্ভবাসভয়ে বিত্রস্ত এবং পুণ্যশীল দেহীর শীত, উষ্ণ, 
স্থখ-ছুঃখাদিছন্থপবিহ!র কর্তব্য । সন্গ্যাসীরা সংসারভয়ে ভীত হ্হয়া 
বলেন যে, যে স্থানে কোন উপদ্রব নাই, আমরা তদ্রুপ গুহাদি স্থলে 
প্রবেশ করিতে বাসনা করি। সন্গ্যাসগ্রহণসময়ে গুরু তত্যন্কা 
কামান্‌” প্রভৃতি যন্ত্র এবং শিষ্য "গর্ভভীকুতয়! ভীত” প্রভৃতি মন্ত্র পাঠ 
করিবেন ॥ 4-৮ ॥ 
ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥ শি ও 


তৃতীয়ঃ খণ্ড 


ইতি ন্ন্যাস্তাগিমপুনরাবর্তনং মন্থ্যজ্জয়ামাবহদিতি। অথাধ্যাত্ম- 
মন্ত্রান্‌ জপন্‌ দাক্ষামুপেয়াৎ । কাবায়খাসাঃ কক্ষোপস্থ-লো মযুততঃ 
স্তার্দিতি। উর্ধাকে! বাহুবিমুক্তমার্গো ভবত্যনয়ৈব চেপ্ডিক্ষাশনং 
দধ্যাৎ পবিজ্ঞং ধারয়েজ্জন্তলংরক্ষণার্থম্‌ ॥ ১ ॥ 
ইতি তৃতীরঃ খণ্ড: ॥ ৩॥ 
২য়--৬ 


৮২ সন্্যাসোপনিষৎ 


সন্্যাসে অগ্নি প্রভৃতি বিসর্জন পূর্বক পুনরায় তাহ! স্বীকার 
করিলে দোষ হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।-_অগ্নি বিসৰ্জ্জন পূর্বক 
পুনর্বার তাহ! গ্রহণ করিবে না, কেন না, সন্ন্যাসে দারগ্রহণ 
নিবিদ্ধ। ইহার হেতু এই যে, সন্র্যাসীবা দারপরিগ্রহ করিলে 
মন্্যনাম। রুদ্রগণ তাহা! হরণ করিয়া থাকে, সুতরাং সন্গ্যাসিপত্বীতে 
রুভ্ত্রগণই অধিকারী । ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এই সন্ন্যাস 
ত্যাগরূপ, ইহা! দীক্ষাস্বরূপ নহে। তাহাতেই স্ীপ্রন্থতির শিবিদ্ধতাছেতু 
পুনরায় স্বীকারাশঙ্কা নাই। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, 
যদি সন্গ্যাসীদিগের অগ্রিসেবার্দিও না রহিল, তবে তাহাদিগের 
কর্তব্য কি? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে ।-_সন্ন্যাসীরা অধ্যাত্মমন্ত্ 
জপ করিতে করিতে দীক্ষা লইবে। যাহাতে দ্দিব্যভাব প্রদান 
করে ও যাবতীয় দোষ বিদুরিত হয়, তাহাই দীক্ষা অর্থ, ২ 
ব্রতবিশেষ। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে যে, যেছেতু দিব্যজ্ঞান 
প্রদান করে ও পাপপুঞ্কে আশু ক্ষয় করে, এই জন্য তবৃজ্ঞ 
মনীবীরা ইহাকে দীক্ষা বলিয়া থাঁকেন। সন্যাসীরা এই দীক্ষা 
গ্রহণ পূর্বক কেবল তাহা পালন করিবে । সক্্যাসীরা কাযায়বস্ত 
পরিধান পূর্বক কক্ষ ও উপস্থস্থিত লোম ব্যতীত অগ্ক লোম 
বপন করিবে, উর্ধাবাহু হইয়া থাকিবে । আর তাঁহারা অপ্রতিবন্ধমার্গ 
হইবে অর্থাৎ সঙ্গাসিবৃন্দ ধৈর্যশীলী হইযা নিরন্তর অবস্থান 
করিবে; সুতরাং তাহাদিগের কোন প্রকার আস্তরায়ই 
থাকিতে পারে না। মন্ন্যাসীরা কেবল ভিক্ষাপাত্রমাত্র ধারণ 
করিবে, ইছাকেই তাহাদিগের প্রতিগ্রহ বলে, অন্ত কিছুই 
প্রতিগ্রহ করিতে পারে না॥। আর মশকাদি দুরীকরণার্থ 


সন্গ্যাসোপনিষৎ ৮৩ 


পব্ক্রি চামর এবং জলজন্তানবারণর্থ বন্থগ ধারণ করিতে 
পারে )১॥ 
ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩॥ 


চতুর্থ খণ্ড 
তত্র শ্রোকাঃ। 


কুপ্ডিকাঞ্চমসং শিক্যং ক্রিবিষ্টপমুপানহো। 
শীতোষঘাতিনীং কম্থাং কৌপীনাচ্ছাদনত্তথা ॥ ১ ॥ 


পূর্বখণ্ডে সন্যাসিগণের সর্বপরিত্যাগ কর্তব্য, ইহাই বলা 
হইমাছে। ধুন! যতিরা যে কিছু দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই 
বিবৃত হইতেছে ।__তিক্ষাপান্র, চমস ( কাষ্ঠময় পা বিশেষ ), শুষ্তে 
ভাগুরক্ষার্থ শিকা (শিকা ), ঝিষ্টপত্রয় ( আসনবিশেষ ), পাদপরি- 
ক্্রাখার্থ উপানহদ্বয়, শীতোষ্ণনিবাবিণী কমা, কৌপীন এবং আচ্ছাদনার্থ 
বন্্খণ্ড, এই সমস্ত যতিবা ধারণ করিবে ॥ ৯॥ 
পবিত্রং সানশাটীঞ্চ উত্তরাসঙ্গং ব্রিদগুকম্। 
অতোঙ্তিরিক্তং যৎকিঞ্চিৎ সর্ব্বং ত্বক্জযেদ্যতিঃ ॥২॥ 
যতি সন্্যাসীরা পাঁবক্র ন্নানশাটী, উত্তরীয় বসন ও ব্রিদণ্ড এই 
সমস্ত গ্রহণ করিতে পারে ; অন্ত সকল সাংসারিক পদার্থ পরিত্যাগ 
করিবে ২ || ‘ 


৮৪ সন্যাসোপনিষৎ 


নদীপুলিনশায়ী স্তাদ্দেবাগারেযু বাহাতঃ। 
নাত্যর্থং স্থুখদুঃখাভ্যাং শবীবমূপতাপয়েৎ ॥ ৩॥ 


সন্্যাসীরা নদীর 'তটে শয়ন করিবে, পরস্ত ব্যাস্র-বর্ষাদির ভয় 
বিস্ভমান থাকিলে অন্ত স্থলেও শয়ন করিতে পারে অর্থাৎ মন্দিরের 
বহির্দেশে শয়ন করিয়া থাকিবে। যতিরা সুখে খা দুঃখে দেহকে 
উপতাপিত করিবে ন! অর্থাৎ সুখার্থ বা দুঃখদ্ববীকবণার্থ যত্বববান্‌ 
হইবেনা॥৩॥ 


স্থানং দানং তথা শৌচমিও পৃতাতিরাঁচবেহ। 
ভতয়মানো ন তুষ্যেত নিন্দিতো ন শপেৎ পবান্‌ ॥ ৪॥ 


যতিরা সসানতপণাদিতে বত থাকিয়া বিশুদ্ধ জল দ্বারা শৌচাচার 
ক'রবে। কোন ব্যক্তি স্তব কবিলে তাহাতে সন্থ হইবে না, কিংবা 
কোন ব্যক্তি নিন্দ! করিলেও তাহাদিগকে অভিশাপ দিখে না] ॥ 5 ৫ 


ভিক্ষাদি ব্দেলং পান্রং স্সানদ্রব্যমুদাবতম্‌ । 
এতাং বৃত্তিমুপাসীন! ঘাতয়স্তান্দিয়াণি তে ॥ ৫ ॥ 


যতিগণের ভিক্ষাচরণ নিষিদ্ধ নহে এবং কেহ অখণ্ড ফল দিলেও 
তাহা গ্রহণ করিতে দোষ নাই । আর তিক্ষাপাত্র ও আনদ্রব্য এই 
সমস্ত তাহাদিগের গ্রাহ্াবস্ত । সন্যাসী এ প্রকার বৃত্তি অবলম্বন 
পূর্বক ইন্সিয় সংযত করিবে । কোন বিষয়ে ইন্দ্রিয়নিয়োগ করিতে 
নাই । ৫ ॥ 

বিস্তার! মনসি সংযোগ! মনসাকাশশ্চাকাশাদ্বাযুর্বাযুজ্জ্ে।তি- 
জ্যোতি অপোইদৃত্যঃ পৃথিবী পৃথিব্য। ইত্যেষাং ভূতানাং ব্র্ধ 
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গ্রপদ্ধতে অঞ্রমমরমক্ষবমব্যয়ং প্রপন্তথতে তদভ্য!সেন প্রাণাপানৌ 
সংযম্য ॥৬॥ 

কাধ্য ও কারণের এক্যহেতু ব্রহ্ম হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহাও 
বন্ধ এবং ব্রহ্ম হইতেই জীবের উদ্ভব হইয়াছে) সুতরাং জীবেরও 
র্ধত্ব উপপক্ন হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে বলা যাইতেছে ।-_বিষ্তা 
অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানের অধিকরণ মন এবং মন হইতে আকাশের 
উৎপত্তি হইয়াছে, এই প্রকারে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে 
জ্যোতি, জ্যোতি: হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী এবং পৃথিবী 
হইতে উক্তরূপ ভূত ও দেহাদির উৎপত্তি হইযাছে। সুতরাং ব্ৰহ্মই 
জ্ঞানবান্‌, ইহ। প্রতিপন্ন হইতেছে, বিংবা মনেতে বিদ্যার সংযোগ, 
অর্থাৎ ব্রক্মজ্ঞানের উদ্ভব হয়» সুতরাং মন্তে জ্ঞান লয়প্রাধ হইলে 
তৎকাৰ্য্যভূত সমস্তই লীন হইতে থাকে । সেই ব্রচ্ম অজর, অমর, 
অক্ষর ও অব্যয় । কি কাধ্য দ্বার! উক্তরূপ ব্রর্ঘকে শ্রাপ্ত হওয়া যায়? 
এই আকাঙ্ষায বক্তব্য এই যে, ব্রর্জাভ্যাস দ্বারাই তাহাকে প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, অর্থাৎ প্রাণ ও অপানবায়ু সংযত করিয়া পুর্ববকথিত 
যোগান্্সন্ধান কনিলেই ব্রঙ্গপ্র1প্তি ঘটে ॥ ৬ ॥ 


বৃষণাপানয়োৰ্শ্মধ্যে পাণী আস্থায় সংশ্রয়েৎ। 
সন্দশ্য দশনৈজ্ঞিহ্বাং যব্যাতরে বিশিগিতাম্‌ ॥ ৭॥ 


অবিলম্বে সিদ্ধিপ্রদ প্রয়োগবিশেষ কিরূপে হয়, অতঃপর তাহাই 
কহিতেছেন।--সাধক গুহের উদ্ধে এবং অগুকোষের নিম্নভাগে 
হন্তযুগল স্থাপনপূর্ববক প্রাণায়াম আশ্রয় করিবে এবং যবমাত্র 'জিহ্বা 
নিষ্দান্ত করিয়। দন্ত ঘার! দংশন পুর্ব্বক প্রাণ।যাম করিতে থাকিবে ॥%। 


৮৬ সর্যাসোপনিষৎ 


মাবমাত্রাং তথা দৃষ্টিং শ্রোত্রে স্থাপ্য তথা ভ্রুবি । 
শ্রবণে নাসিকে ন গন্ধায় ন ত্বচং স্প্শয়েখ ॥ ৮ ॥ এ 


যে সাধক আশু যোগসিদ্ধিলাভের বাসন] করেন, তিনি মাবমাত্র 
দৃষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া বুষণোপরি স্থাপন পূর্বক প্রাণায়াম করিবেন 
এবং ভ্রযুগলের উপরি দৃষ্টিস্থাপন পূর্বক প্রাণায়াম করিবেন। অমুত- 
বিন্মুপনিষদে বিবৃত আছে যে, বুদ্ধিমান সাধক পার্শ্বে, উর্ধে এবং নিয্ন- 
ভাগে দৃষ্িস্বাপনপূর্ব্বক প্রাণসংযম করিবে, এখানে তাহাই বলা হুইল 
অর্থাৎ নিম্নতাগে বৃষণে এবং উর্ধদেশে যুগলে দৃষ্টি রাখিয়া প্রাণায়াম 
কথিত হুইদ। পরে কর্ণে ও নাসিকাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন পূর্ববক প্রাণায়াম 
করিবে। কিন্তু নাসাগ্রে দৃষ্টি রাখ! গন্ধপ্রহণের জগ্ নহে, কর্ণে 
দৃষ্টিস্থাপন শব্শ্রবণের জন্য নছে এবং বুষণাদি অধোদৃষ্টিতে কামোস্তব 
হইয়া স্ত্রীর স্মরণ হইতে পারে, এই জন্য বলিতেছেন।-_বুষণাদিতে 
দৃষ্টিস্থাপন করিবে, কিন্তু চর্শ স্পর্শ করিবে না, অর্থাৎ বৃষণাদিতে দৃষ্টি 
রাখিবে বটে, কিন্তু তত্তৎ হন্দিয়ের কার্যে চিত্তসংযোগ করিবে না, 
কেবল একাগ্রচিত্তে প্রাণায়ামসাধন করিবে ॥ ৮ ॥ 


অথ শৈবং পদং যত্ৰ তদ্ত্ৰহ্ম তৎ পরায়ণম্‌। 
তদভ্যাগেন লত্যেত পূর্ববজন্মাঞ্দিতাত্মনঃ ॥ ৯॥ 


ূর্বপ্লোকে বলা হুইল যে, প্রাণায়ামসময়ে ইন্দ্রিয়ে চিত্তনিবেশ 
করিবে না, অধুনা সন্দেহ হইতেছে যে, চিত্ত কোথায় স্থাপন করিবে, 
এই আশঙ্ক। দুরীকরণার্থ বলা যাইতেছে ।__যে স্থলে ব্রদ্মপদ বিদ্যমান, 
তথায় চিত্ত স্থাপন করিবে। সেই ব্রক্ষপদকেই পরম-গতি বলে। 
পূর্বপূর্বব-অন্মঞ্চিত যোগাভ্যাসবলে' সেই ব্রহ্গপদ প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥৯॥ 


সন্ন্যাসোপনিষৎ ৮৭ 


অথ তৈঃ সম্ভৃতৈর্ববামু সংস্থাপ্য হৃদয়ং তপঃ। 
উর্দং প্রপদ্যতে দেহান্তিত্া মৃদ্ধীলমব্যয়ম্‌ ॥ ১০ ॥ 


ইতি চতুর্থ: বণ্ডঃ॥ ৪ ॥ 


যদি অনেক জন্মসঞ্চিত যোগাভ্যাস থাকে, তাহা হইলে কি 
প্রকার ফলাফল হয়, তাহা কথিত হইতেছে ।--পূর্বপূর্ববজন্মা ডিজত 
অনেক প্রার্থাযামদি-সাধন একত্র হইয়া হৃদয়কে আশ্রয় করে। 
তৎপরে প্রাণবাযু সেই সাধন দ্বাবা চিত্তকে স্থির করিয়া দেহের 
উর্ধাভাগে গমন করিয়া মৃদ্ধী ভেদপূববক ব্রদ্মবন্ধ, দ্বারা অব্যয় 
পরব্র্ধকে লাভ করে ॥ ১০ ॥ 


ইতি চতুর্থ খণ্ড ॥ ৪ ॥ 


পঞ্চমঃ খণ্ডঃ 


অথায়ং যুদ্ধীনশস্ত দেহৈষা গতির্গাতিমতাং যে প্রাপ্য পরম1ং গতিং 
ভূয়ন্তে ন নিবর্ভস্তে পরাৎ পবমবস্থাৎ্ পরাৎ পরমবস্থাদিতি ॥ ১। 


ইতি পক্কমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥ 


ইতি সামবেদীয়-সন্গ্যাসোপনিষৎ্খ সমাপ্ত ॥ 


৮৮ সন্্যাসোপনিষৎ 


পূর্বকিত যোগ অভ্যাস করিলে কি প্রকার অবস্থা দাড়ায়, 
তাহাই বিবৃত হইতেছে ।- পুর্ববোক্তর্ূপে যোগসাধন করিলে প্রাণবায়ু 
মুর্ধাকে বিক্ষেপ করিয়া ব্রন্মের সহিত একীভূত হওয়ায় উপচয় প্রাপ্ত 
হয়। ইহাই প্রকৃষ্ট গতি। এই গতি অপেক্ষা সাধুগণের সদ্গতি 
আর নাই। যদি বল, যাহারা মুক্ত, ঈশ্বরেন ইচ্ছায় তাহাদিগেরও 
পুনৰ্জ্জন্ম ঘটিতে পারে; সুতরাং সাধন বিফল, এই আশঙ্কার 
দুরীকরণার্থ বলিতেছেন-যে সমস্ত ব্যক্তি একবারমান্র এ গতি 
প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার! পুনরায় সংসারে প্রত্যাগমন করে না। কেন 
না, ইহাই পরাৎপরাবস্থা৷ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদির অবস্থা হইতেও এই 
অবস্থা শ্রেষ্ঠ । যাহাদিগের এই প্রকার অবস্থা ঘটে, তাহারা সেই 
অবস্থা হইতে নিবৃত্ত হয় না। পরমেশ্বর সত্যসন্কল্প, তিনি একবার 
যাহ! করেন, তাহার অন্যথ। হয় না এবং তিনি দত্তাপহারীও নহেন, 
একবার কোন ব্যক্তিকে যুক্তি প্রদান কবিলে কদাচ পুনবায় তাহ! 
অপহরণ করেন না; সুতবাং মুক্তপুরুষের সংসারে পুনরাগমন নাই। 
উপনিষদাদির শেষ বাক্য দুইবার পাঠ্য, ইহাই বৈদিক রীতি। এই 
জন্যই “পরাৎপরমবস্থাৎ” এই শেষবাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১॥ 


ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ & ॥ 
ইতি সামবেদীয়-সন্নযাসোপনিষৎ সমাপ্ত ॥ 


ওঁ} ততৎসত ॥ শু | 


নীলরুত্রোপনিষৎ 


প্রাথমঃ খণ্ড 


গু ॥ পরমাত্নে নম ॥ ও ॥ 


ওম্‌ অপশ্যং ত্বাবরোহস্তং দিবিতঃ পুথিবীমবঃ । 
অপশ্যমস্তস্তং রুদ্রং নীলগ্রীবং শিখগ্ডিলঙ্গ।॥ ১ ॥ 


অস্পর্শযোগ-নিরূপণ হইয়াছে । অধুনা উক্ত যোগসম্প্রদায়- 
প্রবর্তক পরমগ্ডরু যোগপিদ্ধিপ্রদ নীলকুদ্রকে স্তব করা যাইতেছে: 
যিনি স্থরপুরী হইতে ধরাধামে অবরোহণ করিতেছেন, যিনি 
ুষ্টগণকে দূরে নিক্ষেপ করেন, সেই শীলগ্রীব চন্জ্রচড় কদ্রকে আমি 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি ॥ ১॥ 


দিব উগ্নে। অবারুক্ষৎড প্রত্যষ্ঠাদ্ভুম্যামধি। 
্লালঃ পশ্যতে মহং নীলগ্রীৰং বিলোছিতম্‌ ॥ ২ ॥ 


লুরপুরী হইতে রুদ্রদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনিই বসুন্ধরায় 
স্থিতিসাধন করিয়াছেন, তিনিই বস্সুমতীর অধিপতি এবং সকল 
ব্যক্তিকে যথাযথ স্থলে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন; অতএব সেই 
বিলোহিত নীলরুদ্রকে দর্শন কর ॥ ২ £ 


20 নীলরুট্রোপনিষৎ, 


এব এত্য বীরহা রুদ্রো জলাসতেষা : | 
যন্তেংক্ষেমমনীনশদৃ-বাতোকারোহপ্যেতু তে ॥ ৩॥ 
$ সেই নীলক্দ্রদেব সৌমাযৃগ্জিতি উপস্থিত হন এবং পাতকপুঞ্জ 
| করিয়া থাকেন । সলিলজাত ওষধিসমুছেও তাহারই অধিষ্ঠান 
হওয়া যায়। কদ্রের সন্লিধানমাত্রই সলিলক্ষিপ্ত ওষধি রাশির 
শক্তি উৎপন্ন হয়। হে রুদ্র! তোমার সন্নিধানে অশুভ দূরীভূত 
হয়। যে যোগ সহসা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই যোগ তোমারই 
কার্ধ্যভূত। যে যোগে অপূর্ব বস্তু প্রাপ্ত হওয়! যায়, সেই যোগও 
তোমার লাভ হইলেই সার্থক হইয়া থাকে । অধুনা তুমি যোগসিদ্ধির 
শুভকর হইয়া এই অভিষেক-সলিলে আগমন কর, অর্থাৎ অভিষেক- 
সময়ে নিকটবর্তী হইয়া থাক ॥ ৩॥ 


| নমস্তে ভবভাবায় নমস্তে ভামমন্তবে। 
নমত্তে অস্ত বাহুভ্যামুতোত ইষবে নমঃ ॥ ৪ ॥ 
হে রুদ্র! তুমি ব্রহ্মাগু-স্থষ্টি হেতু, তোমাকে প্রণাম ; তুমি 
রোধ এবং মন্থ্য অর্থাৎ রোষের পূর্ববাবস্থাও তোমারই স্বরূপ, তোমাকে 
প্রণাম করি। তুমি বাণরূপীঃ তোমাকে প্রণাম করি। তুমি বাণরূপী, 
তোমাকে প্রণাম ॥ ৪॥ 
যামিষুং গিরিশস্তং হস্তে বিভর্য্যস্তবে। 
শিবাং গিরিক্র ! তাং কৃণু ম! হিংসীঃ পুরুষান্মম ॥ ৫ ॥ 
হে গিরিরক্ষক ! তুমি পর্বতের বিদ্র দূর করিবার জন্য যে শর 
ধারণ করিয়াছ, তাহার মঙ্গল কর, মৎসদ্বন্ধীয় কোন পুরুষের প্রতি 
দ্বেষ প্রদর্শন করিও না ॥ ৫ ॥ 


নীলরুদ্রোপনিষৎ ৯১ 


শিবেন বচসা ত্বা গিরিশাচ্ছাবদামসি | 
যথা নঃ সর্বমিজ্জগদযন্্ং সুমনা অসৎ ॥ ৬॥ 


হে পর্ধতপতে! আমি তোমাকে শুভকর কথায় | 
বলিতেছি যে, আমাদিগের এই বিশ্ব যাহাতে রোগহীন ও সুমন ' 
হইতে পারে, তুমি তাহার উপাষবিধান কর ॥ ৬ ॥ 
যা তে ইযুঃ শিবতয! শিবং বভৃব তে ধঙ্গুঃ | 
শিবা শরব্যা যা তব তয়া নে! মুড় জীবসে ॥ ৭ ॥ 
হে মৃড়! তোমার যে শুভকারী থনুর্জ্যা এবং মঙ্জলকর কার্থুক 
আছে, সেই জ্যা! (ধনুকের গুণ ) এবং কার্ধুক দ্বারা আমাদিগের 
জীবনার্থ আমোদিত হও, কিংবা আমাদিগকে জীবিত রাখ ॥ ৭॥ 


যা তে রুদ্র! শিবা তনুরঘোর! পাপকাশিনী | 
তয়! নন্তন্বা শস্তময়। গিরিশং ত্বাতিচাকশঙ ॥ ৮ 


হেকরুদ্র! হেগিরিশ! তোমার যে অঘোরা, পাতকহারিণী * 
তম আছে, সেই কল্যাণকরী তন্ন দ্বারা আমাদিগকে প্রকাশিত কর, 
ইহাই তোমার নিকট আমাদিগের প্রার্থনা ॥ ৮ ॥ 


অসৌ যস্তাগরে! অরুণ উত বত্রর্বিলোহিতঃ। 
যে চেমে অভিতো রুদ্রাশিতাঃ সহম্মশো! বৈষাং ছেড় ঈমহে ॥ = ॥ 


ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥ ১ ॥ 


*  অঘোবা--শাস্তবূপিণী। 


নং নীলরদ্রোপনিষৎ 


ছে রুদ্র ! এই যে তোমার লোহিতবর্ণ, অরুণপিঙ্গলবর্ণ ও তাত্রর্ণ 
বিগ্রহ এবং সমস্তাৎ যে সহন সহম্র রুদ্রগণ বিদ্যমান আছেনঃ 
তাহাদিগকেও শুব করি এবং তাহাদিগের সম্বন্ধে প্রার্থনা করি ॥ ৯ ॥ 


ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥ 


দ্বিতীয়ঃ খণ্ড 


অনৃশন্‌ ত্বাবরোহস্তং নীলগ্রীবং বিলোহিতম্‌। 
উত তা গোপা অদৃশনূত ত্বোদহাৰ্য্যঃ। 
উত সত্বা বিশ্বা ভূতানি তস্মৈ দৃ্টায় তে নমঃ ॥ ১। 


হেকুদ্র! যে সময় তুমি ধরাধামে অবতরণ কর, তৎকালে 
সলিলছারিণী গোঁপিকারা ত্বদীম নীলগ্রীব-বিলোহিত-মুত্তি প্রত্যক্ষ 
করিয়াছিলেন, তদনন্তর সর্ববভূতহ তোমাকে প্রত্যক্ষ করিল, তুমি 
যোগিরুন্বেরও অদৃশ্য, তুমি করুণ-পুরঃসর আবিভূতি হইয়াছিলে এবং 
কুর্য্যের স্তায় ব্রহ্মা প্রকাশ করিযাছিলে, তোমার করুণ! ব্যতীত 
কেহ তোমাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে । তোমাকে প্রণাম করি ১১॥ 


নমোহস্ত নীলশিখণ্ডায় সহম্াক্ষায় বাঞজিনে। 
অথে। যে অন্য সত্বানসন্তেভ্যোহংহমকরং নমঃ ॥ ২ ॥ 


নীলরুদ্রোপ নিষৎ ৯৩ 


হে রুদ্র ! তুমি নীলবর্ণ চুডা ধারণ কবিয়াছ, তোমার সহস্র নেত্র 
বিদ্যমান আছে এবং তুমি বাণরূপী, তোমাকে প্রণাম করি। তোমার 
যে সমস্ত গণ বিস্তমান আছে, তাহা দিগকেও প্রণাম ॥ ২ ॥ 


নমাংসি ত আমুধায়ানাততায ধৃষ্ণবে। 
উভাত্যামকরং নমো বাহুভ্যাং তব ধন্বনে ॥ ৩॥ 


হে কদ্র! তুমি অশ্বরূপী অবিস্তৃতরূপ 'প্রগল্ভ এবং শরাসনধারী ! 
তোমাকে বাহ্যুগল দ্বারা প্রণাম করি ॥ ৩॥ 


প্রমুঞ্চ ধন্বনন্থমূতয়ো রাজ্ঞোজ্জ্যম্‌। 
যাশ্চ তে হস্ত ইষবঃ পরস্তা ভগবো বপ॥ ৪ ॥ 


হে রুদ্র! তুমি সংগ্রামসময়ে অবিপ্রত্যপ্রিভূত ন্্পতিদ্বয়ের 
শরাসনের গুণ অবিস্তুত কর; কেন না, রূপতিগণেব সংগ্রাম উপস্থিত 
হইলে লোকের কষ্ট হইতে পাবে; আু'তর।ং তুমি যুদ্ধনিবারণ কর। 
ভগবন্‌ { ত্রদীয় কবে যে সমস্ত শন আছে, তাহাদিগকেও বিমুখ 
কব, অর্থাৎ তুমি লোকের প্রতি বোবপ্রদর্শন করিও না ॥ ৪ ॥ 


অবতত্য ধন্থত্বং সহম্লাক্ষ! শতেষুধে || 
নিশীধ্য শল্যানাং মুখা শিবে! নঃ শভ্রাভরঃ ॥ £ ॥ 


হে রুদ্র! তুমি ইন্্ররূপে ব্রদ্মা্ড পালন কর, ইহাই প্রার্থনা । 
হে সহম্রলোচন! ( ইন্্রবূপধ!রিন্‌ !) তুমি শরাসনে জ্যা আরোপণ 
পূর্বক শররাশির মুখ তীক্ষ কর, তুমি শত শত অস্ত্রধারী হুইয়া 
বিরাজ কর, অধুনা আমাদিগের মঙ্গলরূপী অর্থাৎ সুখগ্দ হইয়া 
আমাদিগকে রক্ষা কর ॥€ ॥ 


৯৪ নীলরুদ্রোপনিষৎ 


বিজ্যং ধনু: শিখণ্ডিনো বিশল্যো বাণবাহ্ুত। . 
অনেশরস্তেষবঃ শিবো অন্য নিষঙ্গতি:ঃ ॥ ৬ ॥ 


হে রুদ্র! তুমি পমগ্র শত্রসংহার করিলে তোমার শরাসন 
গুণশুন্য এবং তোমাৰ তৃণীর সারহীন হউক । শক্রসংহার লাধিত 
হইলে কার্ণ্কে গুণারোপ ও শরপূর্ণ তুণীর অনাবশ্যক । অতএৰ 
শররার্জি অদৃশ্য এবং নিষঙ্গ মঙ্গলকব হউক ॥ ৬ ॥ 


পরি তে ধন্থনো হেতিবন্মান্‌ বুণক্ত, বিশ্বতা। 
অথো য ইধুধিস্তবাবে ! অন্মিমিধেছি তম্‌ ॥ ৭ ॥ 


হে রুদ্র! তুমি আমাকে ব্রহ্মাণ্ড হইতে পরিত্রাণ কর, তৎপরে 
ত্বদীয় যে ইযুধি (তুণীর ) আছে, তাহাতে শরবাজি স্থাপন কর ॥ ৭ ॥ 


য' তে হেতিম্মাঢইম | হস্তে বভুব তে ধন্গঃ। 
তয়! ত্ব বিশ্বতো অন্মানপন্স্রষা পরিভুজ ॥ ৮ ॥ 


ছে মীছুষ্টম রুদ্র ! তোমাব হস্তে যে কানুক বিদ্যমান, সেই 
শরাসনের গুণ দূর করিয়া শিগুণ শরাসন দ্বাবা আমাদিগকে রক্ষা 
কর, আমরা তোমার কিন্কর ॥ ৮ ॥ 


নমোহস্ত সর্পেত্যো যে কে চ পরথিবীমন্থ। 
যে অন্তরিক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেত্যো নমঃ ॥ ৯॥ 


হে রুদ্র! তোমার যে সমস্ত ভুজঙ্গ ধরণীর আশ্রয় গ্রহণপূর্ববক 
বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে প্রণাম করি, আর যে সমস্ত সর্প, 
গগনমার্গে ও স্বর্গে অবস্থিত আছে, তাহাদিগকেও নমস্কার । ভুজঙ্গগণ 


নীলরুপ্ত্রোপনিষৎ ৯৫ 


নিরন্তর লোকসকলকে হিংসা করে, স্বতরাং তুমি তাহাদিগের ভয় 
হুইতে পরিত্রাণ কর ॥ = ॥ 


যে চামী রোচতে দিবি যে চ স্বর্ধ্যস্ত রশ্মিযু। 
যেষামপ্স, সদস্কৃতং তেভাঃ সর্পেত্যো নমঃ ॥ ১০ ॥ 


হে রুদ্র ! যে সমস্ত তুজঙ্গ সুরপুরে বিরাজম।ন আছে, যাহারা! 
আদিত্যরশ্মিতে অবস্থিত রহিয়াছে এবং যে সমস্ত সর্প জলগর্ভে বাপ 
করিতেছে, সেই সকল ভূজঙ্গ তোমারই গণ, তাহাদিগকে প্রণাম 
করি ॥ ১০ ॥ 


হে 
যাহার! 


যা ইববে। যাতুধানানাং যে বা বনস্পতীনাম্‌। 
যে বাবটেষু শেরভে তেত্যঃ সপ্পেভ্যো নমঃ ॥ ১১ ॥ 


রুদ্র! যে সমস্ত সর্প রাক্ষপগণের শরস্বরূপ, 
তকতে, যাহারা বিববে শয়ন করিয়া আছে, 


সেই সমস্ত সর্পহ তোমার গণ, সুতবাং তাহাদিগকে প্রণাম ॥ ১১ ॥ 


ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ২ ॥ 


তৃতীয়ঃ খণ্ড 
যঃ স্বত্রনান্ীলগ্রীবো যঃ স্বনান্‌ হবিরুত। 
কল্মা।ব-পুচ্ছমোবধে | জজ্তয়াম্বরুন্ধতি ॥ ১ 


৯৩ ন)লরুদ্রেপনিষৎ 


নীলরুদ্রকে বিবিধ প্রকারে স্ততিবাদ করিয়া অধুনা মহিবরূপী 
কেদারেশ্বরকে স্তব করিতেছেন।-_যে শিব তক্তবাৎসল্যবশতঃ 
স্বায় ভক্তবৃন্দের প্রতি নীলগ্রীব এবং হুবিতবর্ণ হইয়াছেন, অর্থাৎ 
মহিবরূপ পারগ্রহ করিয়াছেন, হে ওবধি! তুষি আশু সেই 
মহিষরূপীর কৃষ্ণপ1ওুরবর্ণ পুচ্ছ বীধ্যশীলী কর ॥ ১ ॥ * 


বন্রশ্চ বন্রকর্ণশ্চ শীলগলমা'লঃ শিবঃ পশ্য। 
শর্বেণ নীলশিখণ্ডেন ভবেন মরুতাং পিতা ॥ ২ ॥ 
সেই মহিষরূপী কেদাবেশ্বরের কোন অঙ্গ পিঙ্গলবর্ণ, সুতরাং 
তিনি পিঙ্গলবর্ণ। তাঁহার গলদেশে নীলবর্ণ মালা বিদ্যমান, এই 
নীলশিখগুধারী শিবই সুরগণকে "পিতার ন্যায় প্রতিপালন 
করিতেছেন ॥ ₹ ॥ 


বিরূপাক্ষেণ বল্রণাং বাচং বদিষ্যতো হতঃ। 
সর্বনীলশিখণ্ডেন বীর ! কম্মণি কর্ম্মণি ॥ ৩ ॥ 
যে ব্রহ্মা শরীরমাত্রের উৎপাদক, সেই ব্রহ্মাও বিরূপাক্ষ 
নীলশিখগুধারী নীলগ্রীবরূপী ঈশ্বরকর্তৃক নিহত হইযাছেন। হে 
বীরবৃন্দ ! তোমরা বিহিত ও প্রতা্িদ্ধ কাধ্যেই তাহাকে দর্শন 
কর, অর্থাৎ সর্বকার্যেই নীলরুদ্ররূপী ঈশ্বরকে স্মরণ কর ॥ ৩ ॥ 
ইমামস্ত প্রাশং জহি যেনেদং বিতজামহে। 
নমো! ভবায় নমঃ সর্ববায় নমঃ কুমারায় শত্রবে ॥ ৪ ॥ 


* যখন কেদাবেশ্বরকে মহিষবপী বঙ্গিয়। বর্ণন কব! যাইতেছে, তখন 
স্তাহার পুচ্ছ অব্থ আছে। 


নীলরুদ্রোপনিষ্ৎ ৯৭ 


ছে রুদ্র! তুমি জনসাধারণে বাক্যনিবারণ কর, অর্থাৎ 
বেদকথিত প্রতিবিদ্ধ কর্শবিষয়ক সন্দেহ ভঞ্জন কর। এই বাক্য 
দ্বারাই আমরা জগৎকে বিভক্ত করিতেছি, অর্থাৎ ইহা কর্ণক্ষেত্র 
এবং ইহা ভোগক্ষেব্র, এই প্রকারে বিভাগ করিয়া থাকি। অধুনা 
সেই উভয়কে প্রণাম করি, এবং কাল যাহাকে অভিভূত 
করিতে সমর্থ নহে, সেই সর্বসংহারকর্তাঃ নীলরুদ্ররূপী ঈশ্বরকে 
প্রণাম করি ॥ ৪ ॥ 
নমো নীলশিখগ্ডাষ নমঃ সভা প্রপাদিনে । 
যস্য হরী অশ্বতবো গর্দভাবভিতঃ সরৌ ॥ ৫ ॥ 
তস্মৈ নীলশিখণ্ডায় নমঃ সভা প্রপাদিনে। 
নমঃ সভাপ্রপাদিনে ॥ ৬ ॥ 
ইতি তৃতীষঃ খণ্ডঃ ॥ ৩॥ 
ইতি নীলরুদ্রোপনিষৎ সমাধা । 
সেই সর্বসভার সত্য নীলশিখগুধারী ঈশ্বরকে প্রণাম করি। 
ইছার উভয়দিকে অশ্বতব্দ্ধর ও গদ্দিতযুগল পরিভ্রমণ করিতেছে, 
সেই নীলশিখগুধারী ঈশ্বরকে প্রণাম করি। উপনিবদার্দির 
সমাগ্তকালীন বাক্য বারদ্ধব পাঠা, ইহাই রীতি, এই বৈদিক 
নিয়মামুসারে এই নীলকদ্র উপনিষদেও “নমঃ সভা প্রপাদিনেশ এই 
বাক্য বারদ্বয় উচ্চারিত হইয়াছে ॥ ৫-৬ ॥ 


ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩॥ 
ইতি নীলকরুদ্রোপনিষৎ সমাপ্ত । 


৭ 


8 তৎস্ৎ ॥ ও ॥ 


চুলিকোপনিষৎ 


॥ ও ॥ পরমাজ্মনে নমঃ ॥ ও ॥ 


ওম্‌ অষ্টপাদং শুচিহংসং ত্রিস্ুত্রং মণিমব্যয়ম্‌। 
দ্বিবর্তমানং তেজসৈদ্ধং সর্ধবঃ পশ্যন্‌ ন পশ্যতি ॥ ১ ॥ 


আত্মপ্রত্যক্ষই যোগসাধনের ফল, সেই আত্মা অতি সমীপবত্তা 
কিন্ত লোকে কণ্ঠগত হারের ন্যায় গুরূপদেশ ভিন্ন কেহ তাঁহাকে 
দর্শন কবিতে সমর্থ নহে; সুতরাং সেই আত্মবোধনার্থ এই 
চুলিকোপনিষদের আরম্ভ হইয়াছে_যেরূপ কণ্ঠাবয়ব মণিমষ উজ্জল 
ব্রিগুণিত বামদক্ষিণ দুই পার্শ্বে অবস্থিত সাতিশয় প্রতাববান্‌ হার 
সকল লোকই দেখিয়াও দেখিতে পায় না, লেই প্রকার ক্ষিতি, 
অপ, তেজ, বায়ু, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই 
অষ্টপ্রক্ৃতিরূপ অষ্টপাদসম্পয্ন উজ্বল হংস, অর্থাৎ অজ্ঞানহারক 
ধর্ম্মার্থকামাত্মক ত্রিন্সুত্রান্বিত কিংবা সন্বাদি-গুণত্রয়বান্‌, থব! ইড়াদি 
নাভ়ীত্রয়যুত্ত মণিপ্রকাশক অবায়, একরূপী স্থূল ও সবন্ম্ এই ছিবিধ 
শরীরে বর্তমান এবং স্বীয় প্রভাষ প্রজ্মপিত পরমাত্মাকে দেখিয়াও 
কেহ দর্শন করিতে পায় না॥ ১ ॥ 


ভুতসশ্মোহনে কালে ভিন্নে তমসি চেশ্বরে । 
অন্তঃ পশ্যতি সন্বস্থং নিগুণং গুণকোটবে ॥ ২ ॥ 
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অধুনা! আত্মদর্শনের উপায় বিবৃত হইতেছে।--ভূতগ্রামের 
মোহকারী কৃষ্ণবর্ণ প্রশ্বরীয় অন্ধকার, অর্থাৎ অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে 
সকলেই নিকটে তাঁহাকে দর্শন করিতে পায়। অজ্ঞাননাশ হইলেই 
তিনি বৃদ্ধিতে প্রকাশিত হইতে থাকেন এবং নিগুণ হইয়া 
গুণকোটরমধ্যে জলদমালাষ আদিত্যের স্ায় উদিত হয়েন? সুত্তরাং 
সকলেই তাহাকে দর্শন কবিতে পাবে ॥ ২। 


অশক্যঃ সোহাগ দ্ৰষ্টুং ধ্যের়মানঃ কুমারকঃ। 
বিকাবজজননীং মায়ামষ্টরূপামজাং ঞুবাম্‌ ॥ ৩ ॥ 
ধ্যায়তেইধ্যাসিতা তেন তন্যতে (্প্রেরিতা পুনঃ । 
সুয়তে পুকবার্থধ তেনৈবাধিষ্িতা পুরা ॥ ৪ ॥ 


অজ্ঞানের নিরাস হুইয়। দিব্যদৃষ্টি না জন্মিলে বাহ্দৃষ্টিতে ভাবনা! 
দ্বার! সেই অজর পরমাত্মীকে কে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। খড় 
যেমন সৃষ্টির অন্ত নারীকে চিস্তাকরে, তদ্রুপ পরমাত্মা বিকারঞ্জননী 
অষ্টরূপ1 অজ! নিত্যা প্রকৃতিকে ধ্যান কবেন, অর্থাৎ জগছুৎপত্তির 
জন্থ প্রকৃতিকে অবলম্বন করেন। শাস্ত্রাস্তরে কথিত আছে যে, 
প্রকৃতি বলিয়াছেন, ব্রদ্ষই মদীয় যোনি এবং আমিই তাহাতে 
গর্ভধারণ করি, তাহাতেই ভূতগ্রামের উৎপত্তি হয়। আর সেই 
পরমাত্মা কর্তৃক আকঢ়া, প্রেরিতা ও দ্মধিঠিত! হইয়াই প্রকৃতি পুরুষার্থ 
( পুরুষের ভোগ্য ) প্রসব করিয়াছেন ॥ ৩-৪ ॥ 


গৌরনাদবতী সা তু জনিত্রী ভূতভাবিনী। 
অসিতা সিতরক্তা চ সর্ববকামদুঘা বিভোঃ॥ & ! 
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প্রকৃতি পরযাত্মার দোগ্ধ-ী গোরূপিনী বলিষা জানিবে। *পবস্ 
সাধারণ গাভীতে যেমন হাম্বারব করে, এ গাভী সেরূপ করে না। 
ইতি নাদরহিতা। ফল কথা, প্রকৃতি সচেতন ও ঈশ্বরের বশবন্তিনী, 
সুতরাং তাঁভীব কোন শব্দ নাই, কিংবা গৌববর্ণা অর্থাৎ সত্তবপ্রধানা 
এবং নাদসম্পন্না অর্থাৎ বেদপ্রবন্তিক। আর এই প্রকৃতি সত্ব, 
রজঃ ও তনোগুণবিশি্টা এবং এই প্রকৃতিই ঈশ্ববের কামধেনু- 
স্বরূপ, অর্থাৎ যথেষ্ট কাধ্য কবিষা থাকেন। মহানারায়ণীয়ে 
এবং ছাঁন্দোগ্যশ্রতিতেও এই প্রকৃতি লোহিতরুফ্কবর্ণা অজাস্বপ্ূপে 
কীত্তিতা হইয়াছেন ॥ ৫ ॥ 


পিবস্তি নাম বিষষমসঙ্যাতাঃ কুমাবকাঃ। 
একস্ত পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দেন বশানুগঃ ॥ ৬ ॥ 
জীন অসংখ্য, তাহারাই ভোগ কবে এবং ঈশ্বর এক, তিনি 
ভোগরহিত। অসংখ্য জীবগণ শব্ধ ও অর্থভোগ কবে, একমাত্র 
ঈশ্বর জীবকুলকে বিষয়শোগ করাইতেছেন, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং 
বিষয়ভোগ না কবিয়াও ভোগেব প্রযোজক । জীব 'গ্রভৃত্ি 
ব্রদ্ষাওবাসীর! ঈশ্বরের আশ্রিত পরিবার বিয়া গণ্য ॥ ৬ ॥ 


ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্‌ ভুঙ.ক্তেুসৌ প্রথমং 'পছুঃ ! 

সর্ধপাধারণীং দোগ.পীমিজ্যমানাং সুযজ্জভিঃ ॥ ৭ ॥ 

পৃরবশ্াতিতে ঈশ্বরের অতোত্ৃত্ব নাই। সর্ববপ্রভু ভগবান্‌ ঈশ্বর 
প্রথমে ধ্যান ও দর্শন এই ক্রিয়াদয় দ্বারা প্রকৃতিকে ভোগ 
করেন এবং তাহারই উচ্ছিষ্ট অন্ত সকলে ভোগ করিয়া থাকে। 
ধ্যান ও দর্শনই ঈশ্বরের তোজন। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, 
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অযরগণ ভোজন করেন না বা পান করেন না, দর্শনযাত্রই 
তাহাদিগের সন্তোষ জন্মে। সেই প্রকৃতি সর্বধ!রিণী ( সমভোগ্যা 
ও অব্যারৃতরূপ!) এবং সেই প্ররুতিই দোগখী গোরূপা, সুতরাং 
সাধু যাঞজ্জিকবৃন্দ হব্যকব্যাঁদি দ্বারা তাহার অচ্চনা করে ॥ ৭ ॥ 


পশ্যস্ত্যস্তাং মহা ত্মানং স্পর্ণং পিপ্নল।শনম | 
উদ্াসীনং কবং হংসং স্সাতকাধ্বর্য্যবো হবে ॥ ৮ ॥ 
বিহঙ্গগণ যেরূপ তরুরাজির ফলভোগ করিয়! অগ্যান্ত বৃক্ষে 

প্রস্থান করে, তদ্রপ জীব একদেছে কশ্মফল ভোগ করিয়া 
দেহাস্তরে প্রস্থান করি! থাকে । যিনি পরমাত্মা, তিনি উদাসীন, 
অধ্বযুণ ও স্নাতকপ্রভূতিবা ( যজ্ঞীয়পুরোহিতবিশেষ ) হোম করিয়! 
সেই সনাতনহংস পরমাজ্মীকে প্রত্যক্ষ কবিযা থাকেন, কিংবা 
যোগক্ষেমাদি দ্বারা অবগত হইতে পারেন ॥ ৮ ॥ 

শংসম্তমন্থুশংসন্তি বহব,চ: শত্মকোবিদাঃ। 

রথস্তরে বৃহৎ সামি সপ্ৈবৈতে চ গীষতে ॥ ৯ ॥ 


পূর্ববশ্রতিতে অধবর্যদিগের ফলনির্ণয পূর্বক অধুনা হোতার 
ফল নির্ণয় করিতেছেন ।-_-সপদবন্ধ। মন্ত্রই খকখবের অর্থ এবং প্র মন্ত্র 
গীয়মান হইলেই তাহাকে স্বতি কহে অর্থাৎ কবল বন্ত্ররূপা স্তুতি 
এবং গ্ীষমান স্তুতি উভয়ই শন এই শন্ত্রনিপুণ ব্যক্তি অর্থাৎ খণ্েবী, 
সামবেদী ও যজুর্বেদী সকলেই সেই পরমান্মার কীন্তন করিয়া 
থাকেন। আব রথস্তর, বুহৎ সাম, বৈরূপ, বৈরাজ, যহাসাম, রৈবত 
ও বামদেবা, এই সাত প্রকার সামও সেই পরমাত্মাকে কীর্ভন 
করিতেছে ॥ ৯» ॥ 
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মন্ত্রেপনিষদং ব্রহ্ম পদক্রমসমন্থিতম্‌। 
পঠস্তে ভার্গবা হেতদথর্ববাণো ভূগৃত্তমাঃ ॥ ১০ ॥ 
আধ্র্বণিকগণের ব্যাপার কিরূপ, অধুনা তাহাই বিবৃত 
হইতেছে ।-_তভার্গবগণ যে পদক্রমবিশিষ্ট মন্ত্র উপনিষদ অধ্যয়ন করিয়া 
পাঁকেন, তাহাতে কেবল সেই ব্ৰহ্মই কীন্তিত হইয়াছেন ১০ || 


ব্রদ্ষচারী চ ব্রাত্যশ্চ স্বন্তোপ্যপলিতস্তথা । 

অনড্‌ান্‌ রোহিতোচ্ছিষ্টঃ পঠ্যতে ভূগুবিস্তরে ॥ ১১ 

কালঃ প্রাণশ্চ ভগবানায্মা পুরুষ এব চ। 

শিবো ভবশ্চ রুদ্রস্ত ঈশ্বরঃ পুরুষস্তথ| || ১২ ॥ 

গ্রজাপতিব্বিরাটু চৈব পাষ্ণিঃ সলিলযেব চ। 

ভয়তে মন্ত্রংযুক্তৈরধর্র্ববিহিতৈর্ববভূঃ ॥ ১৩ ॥| 

অধুনা ভার্গবীয় গ্রন্থের বিষয় বিবৃত হুইতেছে।-__-অধ্বববেদীয় 

বিরাট ভূগুগ্রন্থে ব্রদ্ধচারী, ব্রাত্য, স্বন্ভ, অপলিত, অন্ডান্। রোহিত, 
উচ্ছিষ্ট, কাল, প্রাণ, ভগবান্‌, আম্মা, পুকষ, শিব, ভব, রুদ্র, ঈশ্বর, 
প্রদ্রাপতি, বিরাট, পাঞ্চি ও সলিল এই সমস্ত শব্দ পঠিত হইয়াছে, 
অর্থাৎ এ সমস্ত শব্দের অর্থপ্রতিপাঁদনে সেই পরমাত্মাই গ্রতিপাদ্দিত 
হইয়াছেন এবং মন্ত্রবিশিষ্ট অথর্ববেদপ্রতিপান্ত এরূপ শব্দরাজি দ্বারা 
সেই বিভু ( সর্ববাধাক্ষ ) ঈশ্বরেরই স্তুতি করা হইয়াছে। ব্রক্ষচারী 
ও ব্রাত্যাদি শব্দার্থনির্ণয় দ্বারা পরমেশ্বরই স্থিরীকৃত 
হইয়াছেন।। ১১-১৩ ॥ 

তং ষড়বিংশকমিত্যেকে সপ্চবিংশমথাপরে। 

পুরুষং নিগুণং সাঙ্খামণর্ববাণঃ শিরো বিহুঃ | ১৪ || 


চুলিকোপনিষৎ ১০৩ 


পৌরাশিকেরা ষড়,বিংশতি তত্বনির্ণর দ্বারা পরমাত্মতত্তব স্থির 
করিয়াছেন। অন্তান্ত বাদীর! সপ্তবিংশতি পদার্থ দ্বারা আত্মতত্ত্ব- 
নিরূপণ করিয়া থাকেন। পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চভূত, যডবিধ জ্ঞানেন্জিয়, ' 
পঞ্চ কর্শেন্ত্িয়। যন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মহত্স্ত ও প্ররুৃতি-_-ইছার্দিগকেই 
বড় বিংশতত্তব কহে। উক্ত বড্‌বিংশতত্ব ও চিত্ত সৰ্বশাকল্যে | 
সণ্তবিংশপদার্থ হয়। সাংখ্যেরা নিগুণ পুরুষ বলিয়া পরমাত্মাকে ' 
বৰ্ণন করেন এবং আধর্বশিকেবা শিবঃশব্দে পবমায্মাকে নির্ণয় করিয়া 
থাকেন। পরন্ধ সাংখ্যের বলেন, কেবলমাত্র জ্ঞান দ্বারাই 
পরমাম্মাকে জানা খায়; জ্ঞানগম্য অন্য উপায় দ্বাবা তাঁহাকে 
পরিজ্ঞাত হওয়1 অসম্ভব ॥ ১৪ ॥ 


চতু্বিংশতিসংখ্যাকমব্যক্তং ব্যক্তদশনম্‌ । 
অছৈতং দ্বৈতনিত্যেতত্রিধা তং পঞ্চধা তথা ॥ ১৫ ॥ 


কপিলমতাবলঘ্বীরা চতুব্বংশতিপদার্থ কীর্তন পূর্বক তদুপরি 
পঞ্চ বিংশতিপণাঁর্ঘরূপে ঈশ্বরকে নির্ণয় কবিয়াছেন, অর্থাৎ পরমেশ্বর 
অব্যক্ত অথচ ব্যক্ত । স্পষ্টরূপে কেহ তাঁহার দর্শন লাভ করিতে 
পারে না) পরস্ধ তাহার কার্য্যভুত এই প্রকৃতি দেখিয়াই পরমাত্মাকে. 
অবগত হইতে হয়। সাংখ্যেরা বলেন, গ্রকতিই ব্রক্মাণ্ডের মূল; 
সেই প্রকৃতি কোন প্রকাবে বিকুতিতাবাপন্ন হয় না। সেই 
প্রকৃতি হইতে মহত্তত্বাদি সপ্তপদার্থ জন্মে এবং সেই সপ্তপদার্থ 
হইতে আবার যোড়শপদার্থের উৎপত্তি হয়। এই সমুদায় পদার্থ 
বিরুতিভূত। বেদাস্তবাদীরা অদ্বৈতরূপে, কণাদমতাবলম্বীরা দ্বৈতরূপে, 
অন্তান্তবাদীর! কেহ গুণভেদে ত্রিধা, কেহ বা পঞ্চভূতরূপে পঞ্চধা 


১০৪ চুলিকোপনিবৎ 


পরমাত্মাকে কীর্তন করেন। শ্রত্যন্তরপ্রমাণে দেখা যায়, পরমাত্মা 
একধা, পঞ্চধা, সুধা, নবধা ও একাদশধা হইয়া থাকেন অর্থাৎ 
মতভেদেই পরমেশ্বর একদ্বিত্রিরূপে নিণাঁত হইতেছেন ॥ ১৫ ॥ 


ব্রদ্ধাহযং স্থাববাস্তঞ্চ পশ্যান্তে জ্ঞানচক্ষুষঃ। 
তমেকমেব পশ্যস্তি পৰ্ব শুদ্ধং বিছুং ছিজাঃ £ ১৬ ॥ 
দ্বিজ অর্থাৎ ভ্রৈনণিক বেদজ্ঞগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ব্রদ্ধাদি-স্বাবরাস্ত 
সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতে পাবেন, তাহারা ঈশ্ববের কার্য্যভূত নিখিল 
বস্তুকে অদ্বিতীয় পরিশুদ্ধ সর্ববাধ্যক্ষ পবমাত্মরূপে প্রত্যক্ষ করেন, 
অর্থাৎ বর্ম হইতেই এই পরিদৃশ্টমান অসীম ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব 
হইয়াছে এবং এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময়, তদ্ব্যতীত বিশেষ আর কিছুই 
নাই, এই প্রকারে বেদজ্ঞগণ পরমাত্মাকে অবগত হন ॥ ১৬॥ 


যন্মিন্‌ সর্ববমিদং প্রোতং ব্রহ্ম স্থাবরজঙ্গমম্‌। 
তস্মিঙ্নেব লয়ং যান্তি বুদ্বুদাঃ সাগরে যথা ॥ ১৭ ॥ 


বেদজ্ঞগণ কহেন, সেই ব্রহ্ষে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্ৰহ্মাণ্ড সঞ্জাত 
হইয়াছে, ব্রদ্দেই বর্তমান আছে এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয়। 
সমুদ্রাদিতে যেমন বৃদ্বুদ্‌ জন্মিয়া সেই সমুদ্রাদিতেই বিলীন হয়, 
তদ্রপ জগৎ ব্ৰন্ষে সঙ্জাত হইয়া ব্ৰন্মেই লয় পাইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ 


যন্মিন্‌ তাবাঃ প্রলীয়স্তে লীনাস্তা! ব্যক্ততাং যষুঃ। 
নশ্যন্তে ব্যক্ততাং ভূয়ে! জাযস্তে বুদ্বুদ! ইব ॥ ১৮ ॥ 


্র্মাণ্ডের সকল বস্তুই বিনশ্বর অর্থাৎ সমুদ্রে যেরূপ বুদ্ব্দ 
জন্মিয়া সমূদ্রেই বিনাশ পায় এবং পুনরায় উৎপন্ন হইয়া সেই সমুস্রেই 


চুলিকোপনিষৎ ১০৫ 


লয় পাইয়া! থাকে, তদ্রপ এই ভাবপদার্থ সমুদায়ই পরমাত্ম। হইতে 
জন্মিয়া পরমাত্ম(তেই লষ পায়, পুনরায় সেই সকল ব্যক্ত হয় এবং 
পুনরায় অব্যক্ত হয়। একমাত্র পরমেশ্বর হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট 
ও প্রলয় হইযা থাকে ॥ ১৮ ॥ 

ক্ষে্ৰজ্ঞাধিঠিতঞ্চৈব কারৈর্ব্যঞ্জষেদ্নধঃ | 

এবং সহ্ত্রশে। দেবং পধ্যস্থন্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৯ ॥ 

এই দেহ সেই প্রমাত্মা কর্তৃক অধিষ্ঠিত এবং অনুমান দ্বার! 

তাঁহাকে অবগত হইতে হয়। রথ চলিতেছে দেখিলেই যেরূপ বোধ 
হয়, নিশ্চয়ই এই রথমধ্যে একজন পবিচালক আছে, তদ্রপ দৈহিক 
কাধ্যদর্শন দ্বারা পরমাস্মার অনুমান করা যায়। জ্ঞানী ব্যক্তির 
অনুমান দ্বারাই পরমাত্মাকে বিদিত হইয়া থাকেন। এই প্রকার 
যোগ দ্বার! সং সহম্র বার জন্মমরণাদিতে আবদ্ধ জীবকে উদ্ধার 
করিবে, অর্থাৎ উত্তমরূপে পরযাম্মীকে পরিজ্ঞাত হইলেই জীবের 
মুক্তি ঘটে ॥ ১৯ ॥ 


য এবং শাবয়েচ্ছশাদ্ধে ব্ৰাহ্মণে! নিয়তব্রতঃ। 
অক্ষয্যমন্নপানঞ্চ পিতৃ ণাঞ্চোপতিষ্ঠতে ॥ ২০ ॥ 
যে ব্রাহ্মণ পিত্রাদির শ্রাদ্ধসমযে এই উপনিষৎ অধ্যযন করেন, 
তাহার পদত্ত অন্পপানাদিতে পিত্রাদির অক্ষয় তৃণ্ডিস্চার হয়, আর 
কোন প্রকার অপবিত্র অন্নাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে তাহা! পিতৃলোক 
গ্রহণ করেন না। শ্রাদ্ধ কবিয়া এই উপনিষদ্রূপ স্তুতি পাঠ করিলে 
আশু সেই অপবিত্র অন্নাদির দোষ দূর হইয়া পিতৃলোকের সন্তোষ 
উৎপন্ন হয় ॥ ২০ ॥ 


১৬৬ চুলিকোপনিষৎ 


ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্মবিধানস্ত যে বিদুব্রান্ষণাদয়ঃ। 
তে দয়ং যান্তি তত্ৰৈব লীনাশ্যা! ব্ৰহ্মশায়িনে। 
লীনান্যা ব্রন্মশায়িনে ॥ ২১ ॥ 


ইতি চুলিকোপনিষৎ সমাপ্তা। 


যে ব্রাহ্মণার্দিবা কুটস্থত্রহ্ধ এবং ব্রদ্ধবিজ্ঞানোপায়ভূত উক্ত 
উপনিষদাদি অবগত আছেন, তাহারা অস্তিমে ব্রহ্ধে বিলীন হন অর্থাৎ 
উক্ত ব্রন্ষজানীর! ব্রন্মের সঙ্গে একীভাব বাসনা করিলেই তাহাদের 
বাগাদি ইন্দ্রিয় ক্রমে ব্রদ্ধকে অবলম্বন করে এবং আগু তাঁহারা ব্রন্ষের 
সঙ্গে একীভূত হইয়া যাঁন। বৈদিক রীতি এই প্রকার প্রচলিত 
আছে যে, উপনিষদের শেষ বাক্য বার্দ্বয় পাঠ্য, এই অন্য “লীনাস্তা 
ব্ৰহ্মশায়িনে” এই শেষবাকা দুই বার উচ্চারিত হইল ॥ ২১ ॥ 


ইতি চুলিকোপনিষৎ সমাগ্ত। 


সামবেদীয় 


| আরুণেয়োপনিষৎ 


প্রথম খণ্ড 
ও ॥ পরযাত্মনে নমঃ ॥ ৬৩ ॥ 


শু আরুণিঃ প্রজাপতেলেশকং জগাম তং গত্বোবাচ, কেন ভগবন্‌ 
কর্শণ্যশেষতো| বিশ্বজামীতি। ভং হোবাচ প্রজাপতিত্তব পুত্রান্‌ 
ভ্রাতূন্‌ বন্ধ'দীন্‌ শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ যাগঞ্চ সুত্ৰঞচ স্বাধ্যায়ঞ্চ 
ভুলে 1কম্ভুবর্পোক-স্বলেশক-মহলে {ক-জনলো ক - তপোলোক - সত্য- 
লোকঞ্চ অতল-পাতাঁল-বিতল-মুতল-রসাতল-মহাতল-তলাতলং 
ব্ৰহ্মাণ্ড বিস্থজেৎ, দওমাঁচ্ছাদন্চ কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ, শেষং 
বিস্থজেৎ শেষং বিস্যজেদিতি || ১॥ 

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ।॥ ১॥। 


বিৎ্বান্‌ ব্যক্তির সয়্যাসলাভের বিষয় এই উপনিষদে কীঠ্ডিত। 
বিষ্ণুপদপ্রদর্শনই ইহার আবশ্যক বিষয় এবং যাহারা সংসারনিবৃত্তিকামী, 
এই উপনিষদে তাহাদেবই অধিকার আছে । আকুণি ব্রহ্মার নিকট 
উপস্থিত হুইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,_-ভগবন্! কি উপায়ে 
সারের হেতুতূত কণ্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি, এই বিষয়ে উপদেশ 
করুন। আরুণির বচন শ্রবণ করিয়! ব্রহ্মা বলিলেন, তুমি মমতার 


১০৮ আরুণেয়োপনিষৎ 


অবলম্বনস্বরূপ পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, বান্ধব, জ্ঞাতি প্রভৃতি উপকারী 
ব্যক্তিগণ, স্বী, শিখা, যজ্ঞোপবীত, সন্ধ), যাগ, ধনাদি, সুত্র, পুস্তকাদি 
অর্থাৎ যোগপ্রতিপাদকগ্রন্থ, বেদচতুষ্টয, ষড়্জ, ভূলেণক, ভুবলেণক, 
স্বলেশক, মহর্লেণক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক,--এই সমস্ত 
উর্ধালোক এবং অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, রসাতল, মহাতল, 
তলাতল, এই সমস্ত অধোলোক অর্থাৎ ইহাবা পাদতল, তদগ্র 
গুল্ফ, জজ্বা, জানু, উরু ও তদৃর্ধভাগরূপে উপাস্ত হইলেও হেয় এবং 
ব্ৰহ্মাণ্ড অর্থাৎ বিরাট্দেহ, অসদ্বিষয় ও মনোরথ বিসজ্জন করিবে। 
এই সমস্ত পবিহার পুরঃসর দেহযাত্রা-সম্পাদনার্থ দণ্ড, আচ্ছাদন ও 
কৌগীন ধারণ করিবে, অর্থাৎ গো-সর্পাদি দূরীকরণার্থ দণ্ড, লক্জা, 
শীত, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রন্থৃতি প্রশান্তির জন্য আচ্ছাদন ও জলপাত্র, এই 
সমস্ত গ্রহণ করিবে, আর কিছুই গ্রহণ করিবে না। উষ্ণীষাদি গ্রহণ 
করা প্রাণান্তেও সন্ল্যাসীর কর্তব্য নহে ।।১ ॥ 

ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১॥ 


দ্বিতীয়? খণ্ডঃ 


গৃহস্থো ব্রহ্মচারী ব; বানপ্রস্থে। বা! লোৌকিকাম্নীহুদরাগে 
সমারোপয়ে্। গায়ভ্রীঞ্থ স্ববাচাগ্নে সমারোপয়েৎ। উপবীতং 
শিখাং ভূমাবপ,মু বা বিস্থজেৎ। কুটীচরে! ব্রহ্মচারী কুটুম্বং বিস্থজেত, 
পান্রং বিস্থজেৎ্, পবিজ্রং বিস্থজেৎখ দগান্‌ লোকাংশ্চ বিস্থজ্েৎ্» 


আরুণেয়োপনিষৎ, ১০৯ 


লৌকিকাত্রীংশ্চ বিশ্থজেদিতি হোঁবাচ। অত উদ্ধমমন্তরবাচরেৎ 
উর্ধগমনং বিশ্বজেৎ। ব্রিসন্ধ্াাদৌ সানমাচবেৎ, সন্ধিং 
সমাধাবাত্মগ্ভাচবেত্, সর্দেযু বেদেঘারণ/কমাবর্তয়েৎ উপনিবদম!বর্ত- 
গ্ন্হুপনিষদমাবর্তষেদিতি ॥ ১ ॥ 


ইতি দ্বিতীয়: খণ্ড: ॥ ২॥ 


কিরূপ ব্যক্তি সন্ন্সে অধিকাবী, তাহা নির্দিষ্ট হইতেছে ।-- 
গৃহস্থ, ব্র্মচারী কিংবা ঝানপ্রস্থগণ লৌকিকাগ্ি (স্ব্গাদিলোকলাতের 
হেতুভূত শ্রতিম্মতিবিহিত অগ্নি ) কোষ্ঠাগ্রিতে সমাবোপ কবিবে, 
অর্থাৎ "অস্তেয্ি করিয়া! “সম্যগপ্নে” প্রভৃতি মন্ত্রে নির্ববধাণপুর্ব্বক 
আগ্রসমারোপণ কর্তব্য । আর সাবিত্রী দেবতা ও অন্যান্য মন্ত্র সকল 
স্বীয় বাক্যরূপ বক্তিতে “স্ববাচাগ্নে” প্রচ্থৃত মন্ত্রে সমারোঁপ করিবে । 
তৎপবে শিখা ও উপবীতকে শুদ্ধজলে, তদপাণ্িতে শুদ্ধভূমিতে 
এবং শুদ্ধজললাভে সেই শুদ্ধজলে “ভূঃ সমুদ্র? গচ্ছ স্বাহা” এই মন্ত্রে 
বিসঙ্জন করিবে। ব্রগ্মচাবী বাক্তি কুটান আশ্রষ পূর্বাক কুটুম্ব 
( পুত্রাদি ) পরিবজ্জন করিবে, তিক্ষাপাত্র ত্যাগ কবিবে, জলবিশুদ্ধ 
বসন বিসৰ্জ্জন করিবে এবং বৈণব্দণ্ড ও দৌবিক অগ্নিও পরিত্যাগ 
করিতে হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মা আরুণিকে উপদেশ কনিয়াছিলেন। 
এইরূপে সমস্ত বিসঞ্জন পূর্বক তৎপবে স্বাধ্যায়ের বিশ্থ্টতাহেতু 
অমন্ত্রক সানাচমনাদিব অনুষ্ঠান কর্তব্য । যদি বল, মন্বাদি বিসর্জন 
করিলে কি প্রকারে স্বর্গাদি উদ্ধলোকলাত হইতে পারে? তাহার 
উত্তর এই খে, অন্ন্যাসিগণ ভদ্ধগমন বিসর্জন করিবে, তাহারা 
স্বর্গ লোকাদিগমনের বাসন! করিবে না। যদি সন্যাসীর স্বর্গলোকাদির 


১১৩ আরুণেয়োপনিষৎ 


বাসনা না থাকিল, তবে আচমনাদিরও আবশ্যক নাই। এই 
আশঙ্কায় বলিতেছেন।-_তাহারা৷ সন্ধ্যাত্রয়ের পূর্বে মৌবল ( অমন্ত্র) 
আন করিবে । তবে সন্ধ্যাকালে তাহাদিগের কর্তব্য কি? এই 
আশঙ্কায় বলা যাইতেছে ।--সর্যাসীর! সন্ধ্যাকালে সমাধি অবলম্বন 
পূর্বক আপনাতে পরমাস্মস্বরূপ চিন্তা করিবে । পূর্বে যে স্বাধ্যায়- 
ত্যাগ বল! হইয়াছে, তাহার বিশেষ এই যে, সর্ববেদেব মধ্যে 
আরণ্যক অর্থাৎ জ্ঞানপ্রতিপাদক ভাগ অবশ্য পাঠা এবং তাহার 
অর্থচিস্তা করিবে । অতএব সন্স্যাসিগণের উপনিষৎ পাঠ করা 
বিধেয়, নচেৎ তাহাদিগের প্রকৃতজ্ঞান জন্মিতে পারে না এবং 
যদি জ্ঞান না জন্মে, তাহা হইলে সন্ধ্যামন্ত্রাদিবিসজ্ৰন কেবল 


পতিত্বকল হইতে পারে ॥ ১ ॥ 
ইতি দ্বিতীয খণ্ড ॥ ২ ॥ 


তৃতীয়ঃ খণ্ড 


থন্বহং ব্রদ্ধন্চনাৎ হুত্রং ব্ৰহ্ম স্থত্রমহমেব বিদ্বান ত্রিবৃৎস্ুত্রং 
ত্যজেদ্‌বিদ্বান য এবং বেদ। সন্ন্যস্তং ময়া সন্গাত্তং ময়! সঙ্প্ত্তং 
যয়া ইতি ক্রিঃকুত্বোর্ধাং বৈণবং দণ্ডং কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ। 
উধধবদশনমাচরেদৌষধবদশনমাচরে্।। অভয়ং সর্বভূতেভ্যো মত্ত 
ইতি ত্রয়াৎ। সর্বং প্রবর্ততে মত্তঃ। সখাসি মা গোপায় ওজঃ 


আরুণেয়োপনিষৎ ১১১ 


সথালি ইন্ত্রন্ত বহর ইতি। ব্রহ্চর্যযমহিংসার্ধশপরিগ্রহ্ধ সত্যঞ্চ যত্বেন 
হে বক্ষত ছে রক্ষত ছে রক্ষত ॥ ১ ॥ 


ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ড ॥ ৩ ॥ 


সন্নযাপগ্রহণ করিলেও পরম উপনিষৎ আবৃত্তি করা কর্তব্য, 
অর্থাৎ “শত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রন” এই মহাবাক্য পাঠ করিবে। 
সত্যাদির ন্যায় আমি, অর্থাৎ অহঙ্কারোপলক্ষিত শোধিত ভীবচৈতন্তই 
ব্ৰহ্ম, এই প্রকার জ্ঞান করিতে হয়, ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই সত্য 
নহে, এই প্রকার বোধ হইলেই সর্বপ্রকার অনর্থনিবৃতি হহয়া 
পরমানন্দলাভ হইয়। থাকে। অধুন! প্রবন্ধতেদ হইলে কি প্রকারে 
অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় স্থব্রপটগ্ভায়ে অভেদনিরূপণার্থ 
ব্রদ্ষের হুত্রন্ধপতা বিবৃত হইতেছে ।_ ব্র্থই জগতের স্মচন! করেন, 
এই ডন্য তাহার নাম স্থত্র। যেরূপ তন্বই দীর্ঘ-প্রস্থে প্রসারিত 
হুইয়! বস্স্ূচনা করে, এই জন্য তাহার নাম সুত্র, তদ্রপ ত্রহ্মও 
জ্রগৎস্বরূপ বলসনের সুচনা কবেন বলিয়! সত্রনামে অভিহিত হুন 
অর্থাৎ কার্ধ্য কারণের অতিরিক্ত হন; সুতরাং ব্রক্মই জগৎব্রহ্মাণডের 
সুত্র | সেই জগৎস্ুচয়িতা ব্রঙ্গের মাধাতে জীব মুগ্ধ হয় বটে, 
কিন্ত যতক্ষণ অজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তাবৎই জীবের মোহ 
বিদ্যমান থাকে, পবস্ধ সেই অজ্ঞান বিন হইলে "আমিই সেই ব্রহ্ম” 
এই প্রকার জ্ঞান জন্মে, তখন আর মোহ থাকে না। যেহেতু, যোহের 
সম্ভব হয় না, কারণ, মায়াধীশ্বরের মাধাভিভব কোন প্রকারেও 
হইতে পারে না । যিনি প্র প্রকার জ্ঞানলাত করিয়াছেন, তিনি ব্রিবৃত 
সুত্র বিসর্জন করিবেন। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তির সন্নযাসই কর্তব্য । 


১১২ আরুণেয়োপনিষৎ 


“আমি সকল ত্যাগ করিলাম আমি সকল ত্যাগ করিলাম, আমি 
সকল ত্যাগ কবিলাম” বাবত্রয় এই কথ! উচ্চারণ পূর্ব্বক সন্যাস গ্রহণ 
করিবে অর্থাৎ ব্যান্বতিত্রয় উচ্চারণ সহকারে “সন্্যস্তং ময!, সন্ন্যস্তং 
ময়া, সয়যস্তং নযা” এই প্রকাব পাঠান্তে লোকক্রষের শ্রবণার্থ যাহা 
করিবে, তাহ! পুনরায় গ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তি নিন্দাহ ও বধ্য হয়। 
এইরূপে রূপত্রয় অঙ্গীকারপূর্ব্বক উদ্ধবাহু হইয়া বৈণবদণ্ড ও কৌপীন 
ধারণ করিবে। পবে গুঁষধসেবনব আহার করিতে হইবে । অনন্তর 
বলিবে, মৎসকাশে সর্বভূতের অভয় হউক 3 কেন না, আমি ত্রহ্গ এবং 
আম! হইতেই সর্বভূত প্রবৃত্ত হইতেছে। সুতরাং মৎসকাশে 
কাহাবও ভয়ের আশঙ্ক! নাই, কখনও পিতৃসকাশে ভষের সম্ভব থাকে 
না। অতঃপর দণুগ্রহণেব মন্ত্র বিবৃত হইতেছে ।_-দণ্ডকে সম্বোধন 
পুরর্বক বলিবে, তুমি মদীয সখা, আমাকে গো-সপ্পাদি হইতে পবিজআআাশ 
কর। তুমি দেহশক্তি সখা এবং ইন্দ্রের অশনিতুল্য শঙ্রর 
তয়বিনীশক। তুমি আমার পাপপুঞ্জ দূব কর। এই প্রকারে 
বারত্রয মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ডর্ধাবাহু হুইযা বৈণব ( বংশনির্শিত ) 
দণ্ডের উপরিভাগ দক্ষিণ কবে স্থাপন করিস! লঙ্টানিবারণাণ 
কৌগীন ধারণ করিবে এবং ওষধের ন্যায়, অর্থাৎ আহাবে প্রীতি না 
থাকিলেও দেহ-রক্ষার্থ আহার করিবে। কদাচ রসেতে আসক্তি 
রাখিবে না। হে মুমুক্ষু সন্যাসগণ» তোমরা! ব্রক্ষচধ্য অর্থাৎ 
যুবতীদিগের স্মরণ, কীতঁন, তাছাদিগের সহিত ক্রীড়া, প্ররেক্ষণ, 
গুহাভাবণ, তাহাদিগের উপভোগে সঙ্কল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিযানিষ্পত্তি, 
এই সকল পরিহার, অহিংসা, অপরিগ্রহ অর্থাৎ দণ্ডকৌপীনাদি 
ব্যতীত পরিগ্রহবর্জন সত্যঃ সপ্রমাণ প্রিয় ও হিতবাক্য এবং অস্তেন্ 
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এই পঞ্চ যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে। প্রাণান্তেও তোমার 
ব্রশ্থাচধ্যাদি পঞ্চধর্শা বিসর্জন করিবে না; করিলে তাহাদিগকে 
মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয় ॥ ১॥ 

ইতি তৃভীয় খণ্ড ॥ ৩॥ 


চতুর্থঃ খণ্ড 


অথাতঃ পরমহংসপবিবাজকানামাসনশযনাত্যাং ভূমৌ ব্রহ্মচারিণাং 
মৃৎপাত্রং বালাবুপাত্রং দারুপাত্রং বা। কাম-ক্রোধলোভমোহদস্ত- 
দর্পাস্থয়ামমত্বাহঙ্কারানৃতাদীন্‌ পব্ত্যিজেৎ, বর্ষাসু কবশীলোহষ্টৌ 
মাসানেকাকী যতিশ্চরেৎ, দ্বাবেব বা চরেৎ দ্বাবেব বা চরেদিতি॥ ১ ॥ 


ইতি চতুর্থ খণ্ডঃ ॥ ৪ ॥ 


পরমহংসগণের ব্রহ্ষচর্ধ্যাদিপঞ্চকস্থৈরধ্যারূপ পারমহংশ্য ধর্শ কি 
প্রকার, অধুনা তাহাই বিবৃত হইতেছে ।--যেহেতু, পূর্বক থিত মন্ত্রপাঠ 
ও দণ্ডগ্রহণাস্তে ব্র্ষচর্যযাদি রক্ষণ না করিলে তাহাদিগের সিদ্ধিলাভ 
ঘটে না; সুতরাং সেই সকল ধর্ম রক্ষা করিবে। যাহার! কেবল 
আমিই হংসস্বরূপ, তন্তিম্ন নহে, এই প্রকার বোধে গৃহবন্ধ বিসঙ্জন 
করিয়া গমন করিয়াছেন, তীহারাই পরমহংসপরিক্রাজক । এই 
পরমহংসপরিব্রাজকগণের ভূমিতে আসন গ্রহণ ও শয়ন করা কর্তব্য। 
তাহারা দিবাভাগে ভূমিতে উপবেশন এবং নিশাভাগে সেই ভূভাগে 

হয় ্ড 
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করপাত্রে ভিক্ষা! করিবে, অন্য কোন জলপাত্র বা ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ 
করিবে না, অর্থাৎ এক অঞ্জলি-প্রমাণ ভিক্ষা গ্রহণ করিবে, কিংবা 
মুখব্যাদান কবিলে তাহাতে যে পরিমাণ বস্তু ধরে, তাহাই গ্রহণ 
করিবে । আর নিএস্তব “গু ও 5" এই মন্ত্র জপ কবিবে, এই প্রকাবে 
ত্রিরাবৃত শু শব্দে পরমাত্মীই বোধ হয় এবং তৎকল্লোক্ত স্টাসাদিও 
করিবে । যে উপাসক ব্রন্মচর্য্যাদির দ্বারা অর্থতঃ ও শবতঃ ওষ্কারাম্মক 
ব্ৰহ্ম বিদিত হইতে সমর্থ হন অর্থাৎ ব্ৰহ্মশব্দ অর্থবোধ করিয়া স্মভ্যাল 
করেন, তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। ব্রদ্ষচারিগণের সন্স্যাস- 
গ্রহণে পূর্বগৃহীতদণ্ডে দণ্ডগ্রহণ সিদ্ধ হয় না, এই জন্য সম্ন্যাসগ্রহণে 
পলাশ, শিল্প বা অশ্বথদণ্ড গ্রহণ করা বিধেষ। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রস্নাতি- 
প্রাষে উক্ত পলাশাদি ভ্রিবিধ দণ্ড মাছে, পরন্ত ক্ষত্রঘ ও বৈশ্য সন্গ্যাসে 
'অধিকাবী নহে) সুতরাং কেবল ব্রাঙ্গণেরই পুর্ন পুর্ব দণ্ডেন মপ্রাপ্থিতে 
পর পর দণ্ড-গ্রংণের ব্যবস্থ। পোদ্ধব্য। স্তি প্রমাণে নানা যায় যে, 
ল্য সগ্রহণে ব্রাহ্মণেবই এধিকার আছে, অন্ত বর্ণের নাই । আর 
সম্ন্যাদারা মৃগচর্শ, মেখল। ( কুশলিশ্মিত কটিবন্ধলরজ্ছু ), যজ্জোপবীত, 
লৌকিকাগ্সি ও সমিধছোমাদি এই সমস্ত বিসঞ্জনপূর্ববক শুর ( কামাদি 
শত্রবিজয়ী ) হইবে ) কামাদিবিজষে অসমর্থ হইলে সন্ন্যাসগ্রহণে কোন 
ফল নাই। যাহার বেদার্থ বোধ হইলে প্রকৃত অধিকার জন্মে এবং 
সন্্যাসের কর্তবারূপে জ্ঞান হয়, তিনিই প্রকৃত শুর ( সাধকশ্রেষ্ঠ )। 
অধুনা! উক্ত সয়্যাসফলের পরিজ্ঞ'পক দুইটি মন্ত্র বিবৃত হইতেছে ।- 
বৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির! দিব্যদৃষ্টি দ্বার! যুক্তপুরুষগণের প্রাপ্য বিষ্ণুর পরমপদ 
নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন। যেরূপ নির্মল গগনে চক্ষু 
পরিব্যাপ্ত হইলে আবরকাতাবে তাহা! বিস্তৃত হয়, অর্থাৎ লিব্বিকল্ক 
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জ্ঞান হুইয়া থাকে, বিষ্ণুর পাদদ্বয় তদ্রুপ ( জ্ঞানময় )। যদি বঙ্গ, 
এই প্রকার বিষ্ণুপদ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়? তছুত্তরে বল! 
যাইতেছে ।-_-গুকদেবের উপদেশেই অঁ বিষুপদ প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, আর ব্রাক্ষণেরই উপদেশাধিকার জান! যায়। যাহারা বিমন্থুয 
( কামক্রোধাদি-পরিশৃন্ত ) কিংবা ধাহাদিগের স্ততিনিন্দায় তুল্য জ্ঞান 
এবং ধাঁহার! অজ্ঞানরূপ অনিদ্রা বিসঙ্জন করিযাছেন। সেই সমস্ত 
্রাহ্মণেরাই বিষ্ণুর সেই পরমপদ দীপিত করেন, অর্থাৎ পরহিতার্থ 
প্রকাশ করিয়া থাকেন। উপসংহারে বিবৃত হইতেছে, _ ইহাই 
মোক্ষোপদেশ, অর্থাৎ ব্রহ্মা এই প্রকারে মোক্ষোপদেশ করিয়া 
অনুশাসন করিয়াছেন। কেবল ব্ৰহ্মাই যে এই ওক্কারোপাসনারূপ 
মোক্ষাহ্ুশাসন করিয়াছেন, তাহা নহে, ইহা বাস্তবিক বেদের 
'আদেশ। ইহ! প্রর্জাপৃতর অন্থশ।সণ, এই প্রকার খ্বীকার করিলে 
বেদের লৌকিকাশগ্কা হয়। আর আরুণি ও গ্রজাপ্[তর আখ্যায়িক! 
এই কথা কেবল স্তত্যর্থ বোদ্ধণ/। শব্দরাশিস্বরূপ সর্ধবেদেই 
সর্বববর্ণাশ্রমাঁদির ব্যবস্থা হেতু রাজশাসনের ন্যায় এই অনুশাসন 
রক্ষা] কর! সর্ববথা কর্তব্য । তশ্কবেরা যেরূপ রাজ্রশাসন অবহেলা 
করিয়া শুলে আরোপিত হয, তদ্রুপ বেদের শাসন লঙ্ঘন করিলে 
মমুষ্যও সংসারশুলে নিক্ষিপ্ হইয! থাকে । উপনিষদাদির শেষবাক্য 
দুইবার পাঠ্য, ইহাই বৈদিক গীতি; এই জন্য “বেদানুশাসনং” 
এই বাক্য দুইবার উক্ত হইয়াছে ॥ ১॥ 
ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ & ॥ 
ইতি সামবেদীয়-আরুণেয়ো!পনিষৎ সমাপ্ত । 


শু ॥তৎসৎ॥ শু ॥ 
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প্রথমঃ খণ্ডঃ 
৪1 পরমাত্মনে নমঃ ॥ ও ॥ 


গু যোইম্ুক্রমেণ সম্্যসতি লস সন্নান্তে! ভবতি । কোহ্য়ং সন্যাস 
উচ্যতে? কথং সম্ন্যস্তে। তবতি ?॥ ১॥ 

আশ্রমানুসারে যে সন্গ্যাস, তাহাই মোক্ষের পক্ষে উপযুক্ত ) 
রাগ বিগ্তমানে আশ্রনব্যৎক্রমে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাহা 
মোক্ষের যোগ্য হয় না, এই অভিপ্রায়ে কণঠশ্রত্যুপনিষৎ, প্রারকধ 
হইতেছে। এই উপনিষৎ প্রজাপতি ও সুরবৃন্দের উক্তি প্রত্যুক্তি- 
রূপ আখ্যায়িকাত্মক । প্রজাপাতি বলিয়াছেন,_ ব্রহ্মচাবী ব্যক্তি 
বেদপাঠপূর্বৰক বক্ষামাণ আশ্ৰমাঙ্তক্ৰমে যে সন্যাস গ্রহণ করে, 
তাহাই প্রকৃত সন্যাস । তখন স্বরবৃন্র জিজ্ঞালা করিলেন) 
সন্ন্যাস কাহাকে কহে, কিরূপেই বা সম্যাস হয়? ॥ ১ ॥ 


যআত্মানং ক্রিযাভঃ সুগুধং করোতি, মাতরং পিতরং ভার্য্যাং 
পুত্রান্‌ সুহৃদে! বন্ধুনম্ষযোদযিত্বা যে চাস্তত্বি জস্তান্‌ সর্বাংশ্চ 
পূৰ্বববদ্বৃণীত্ব। বৈশ্বানরীষিষ্টিং কুর্ষ্যাৎ সর্ববস্বং দদ্যাৎ, যজমানন্তাঙ্গান্‌ 
খতিঃ সর্ধ্বেঃ পাব্রৈ: সমারোপ্য ॥ ২ ॥ 
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যিনি ব্রহ্ষচর্য্যাদি নিষ্ানৈমিত্তিকাদি-ক্রিয়। দ্বারা আপনাকে 
গুপ্ত (নিষলুষ) করেন, পূর্বববৎ অর্থাৎ যেরূপ অগ্নিষ্টোমাদিতে 
ব্রতনিষ্ঠ হইবে, সন্যাস-সমযে জনক, জননী, পুত্র, পত্নী, সুহদ্‌ ও 
বন্ধ গ্রন্থতির গ্রীতি-নাধন পূর্বক পুবোহিতদিগকে বরণ করিয়া 
বৈশ্বানবদেবত। যজ্ঞ করিবে, কিংবা পুরোহ্তগণকে সর্ববস্থ 
দক্ষিণ! অর্পণ কবিবে। তত্পবে খবিক্গণ যঙ্মানের হস্ত, মুখ, 
নাসিকাদি অঙ্গসক্ল যণাযোণা পাত্রে সমানেপ করিয়া বহ্ছিতে 
গাণসমারোপ করিবে, অর্থাৎ যঙ্গমালের মৃত্য হইলে চিতাতে 
সমারোপণ পূর্বক যে এদ্দ মে পাত্রে স্বপন কবিতে হয় (যেরূপ 
স্থালীতে দক্ষিণ কর, সবেতে না1সক' প্রস্ঁত ), সেই সেই পাত্রে 
সেই সেই অঙ্গ সমারোপণ করিবে ॥ ২ ॥ 

যদাহবনীযে গাঠপতো অন্নাহাখ্যপচনে সঙাবসথ্যয়োশ্চ 
প্রাণাপান-বানোদাণসমানান্‌ সর্বান্‌ দর্বেযু সমাবোপয়েৎ সর্বান 
সর্ষবেধু সমারোপযেৎ ॥ ৩ ॥ 


হত (প্রথমত খণ্ডঃ॥ ১ ॥ 


কোন্‌ অগ্নিতে কোন্‌ 'পাণাদি সমাপোপ কত্তপা, অধুনা! তাহাই 
বিবৃত হইতেছে | স্নাহবশীষ শশণ্াৎ, পুর্দদিগভাগে প্রাণ, 
গীর্ঘপতা অর্থাৎ পশ্িমধিগ৬াগে অপান, অন্বাহাধ্যপচন অর্থাৎ 
দক্ষিণদিগ ভাগে ব্যান, আন উত্তন-দিগতাগন্থ সভ্য ও অবসথ্য 
অগ্নিতে উদান এবং এনাননামক বায়ুর সমারোপ করিতে হয়। 
এই প্রকারে সর্বব অগ্নিতে সর্বপ্রাণ সমারোপ কবিলেই যতিগণ 
বিশুদ্ধ হইতে পাবে । যতিগণের বিদেহশুদ্ধির জন্যই উক্ত অঙ্গাদি 


১২০ কঠশ্রত্যুপনিষৎ 
সমারোপ বোদ্ধব্য। এ প্রকারে অঙ্গাদিতে ও পাত্রাদিতে 
সমারোপ করিলে ঘতির। শুদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৩॥ 


ইতি প্রথম খণ্ড ॥ ১ ॥ 


দ্বিতীয়ং খণ্ড 


সশিখান্‌ কেশান্‌ নিষ্কচ্য বিস্থদ্য যজ্ঞোপবীতং নিক্ষম্য পুত্রং 
দৃষ্বা ত্বং ব্রদ্ধা। ত্বং যজ্ঞস্তং সর্বমিত্যন্মন্ত্রয়েখ। যদ্যপুত্রো ভৰতি, 
আত্মমনমেবং ধ্যাত্বানপেক্ষমাণং প্রাচীমুদীচীং বা দ্বিশং প্রব্রজেৎ 
চতযুবর্ণেধু তৈক্ষচর্ধ্যং ৮রেৎ, পাণিপাত্রেণাশনং কুর্য্যাৎ, ওষ্ধবৎ, 
প্রাঙ্ীয়াৎ, যথালাভমন্্রীয়াৎ, প্রাণসন্ধারণার্থং ষথ! মেদোবৃদ্ধির্ন 
জায়তে ॥ + ॥ 


যতি ব্যক্তি শিখা সমন্বিত সমস্ত কেশ মুণ্ডন পূর্বক অলে 
যজ্ঞোপবীত বিসর্জন করিয়া পূর্বদিকে বা উত্তরদিকে গমনোপক্রম 
করিবে। তৎকালে পুত্রকে দর্শন পূর্বক বলিবে, তুমি ব্রহ্মা, 
তুমি যজ্ঞ এবং তুমিই সর্বস্ব । সাধক অপুত্রক হইলে “আমিই 
ব্ৰহ্মা, আমিই যজ্ঞ, আমিই সকল” এই প্রকার ধ্যান করিয়! 
পূর্বদিকে কিংবা উত্তর দিকে গমন করিবে। চারিবর্ণের নিকটেই 
ভিক্ষাচরপ কর! স্ন্যাসীর অধিকার । তাহার! হস্তপাত্রেই আহার 
করিবে, ওবধবৎ অর্থাৎ তোজনে শ্রীতিশৃন্ত হুইয়৷ দেহরক্ষার্থ 


কঠশ্রত্যুপনিষৎ ১২১ 


তোজন করিবে। যথাপ্রাণ্ড ভোজন করাই তাহাদের কর্তব্য, 
আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহার্থ ব্যস্ত হইবে না। প্রাণধারণার্থমাত্র আহার 
করিবে, যাহাতে দেহের মেদোবৃদ্ধি না হয়, এই ভাবে সাবধান হইয়া 
আহার করিবে ॥ ১॥ 


কশীতৃত্বা গ্রামে একরাজ্সেং নগরে পঞ্চরাআং চতুরো মাসান্‌ 
বাঁধিকান্‌ গ্রামে বা নগবে বাপি বসে, বিশীর্ণং বস্তুং বন্ধলং বা 
প্রতিগৃহমাণো নান্তৎ প্রতিগৃত্ীয়াৎ। যগ্যশক্তে! ভবতি যো ন ক্রেশ: 
স তপ্যতে তপ ইতি ॥ ২ ॥ 

যতিরা সঙ্্যাসগ্রহণান্তে কামাদিবিকার-দুরীকরণার্থ কশ হইয়া 
গ্রামে একরাত্রি এবং নগরে পঞ্চরাঞ্জি অবস্থান করিবে, এই প্রকারে 
বর্ধাখতুর চারিমাস গ্রামে কিংবা নগরে থাকিবে এবং জীর্ণ বস্ত্র অথবা 
বন্ধল পবিধান করিবে, নূতন ব। অধিক বস্থা্দি গ্রহণ করা সন্গ্যাসীর 
কর্তব্য নহে। যতিদ্দিগের বৃহদ্বপ্র-্বীকার শ্রুতিনিষিদ্ধ। যদি 
বস্বা্দি পরিত্যাগে অক্ষম হয, তবে বস্ত্রমাজ গ্রহণ করিতে পারে । 
আর যাহারা শীতোষ্ণাদিসহিষুঃ অর্থাৎ শাতোষ্ণাদি সহা করিয়া তপস্ত! 
করিতে অক্ষম নহে, তাহার! তপ্ত! করিবে ॥ ২॥ 


যো বা এবংক্রমেণ সঙ্গ্যসতি যো ব' বুত্তিৃতি কিমস্ত 
যজ্জোপবীতম্‌ ? কা বাস্ত শিখাঃ? কথং বাস্যোপম্পর্শনমিতি ॥ ৩ ॥ 
যিনি এইরূপে জনক, জননী ও পুত্রকলত্র পরিহার পুরঃসর 
্রহ্মচ্ধ্যাদি অনুক্ৰমে বা ব্ৰহ্ষচর্য্যাদিক্ৰম আশ্রয না করিয়া সম্গযাসগ্রহণ 
করেন, তাহার যজ্জোপবীত কি? শিখা কি? এবং তাহার 
আচমনাদি কি? অর্থাৎ সঙ্গ্যাপিগণের যজ্ঞোপবীত-ধারণ, 
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শিখাগ্রহণ ও আচমনাদি ব্যতিরেকে কি প্রকাবে কার্ধ্যসিদ্ধি হইতে 
পারে? ॥ ৩। 


তান্‌ হোবাচ ইদমেব।সা তদ্যজ্ঞোপবীতং যদাত্মধ্যানং বিদ্যা সা 
শিখা নীরৈঃ সর্বন্রাবস্থিতৈঃ কার্ধাং নির্দভযন্ন দপাত্রে জলতীরে 
নিকেতনং হি ত্রহ্মবাদিনো বদপ্তি ॥ ৪ ॥ 


উক্ত গ্রাশ্ঈপকলেব উত্তর বিবৃত হইতেছে ।- ব্রদ্ঝা সুরগণেব বাক্য 
শ্রবণ পূর্ববক তাহাদিগকে কহিতেছেন ;-_সম্্যাসীরা যে চিন্তা করেন, 
তাহাই তাহাদিগের যজ্ঞোপবীত ; তাহাদিগের আত্মজ্ঞানই শিখা । 
আর সন্স্যাসীবা সর্বত্র।বস্থিত সলিল দ্বার! কার্য্যসম্পাদন করিবে এবং 
জলতীরে অবস্থিতি করিবে। ব্রহ্মবাদীবা এইরূপে সন্গ্যাসিগণের 
আচার কীর্তন করিষা থাকেন ॥ ৪ ॥ 


অন্তমিত আদ্দিত্যে কথং বান্যোপস্পর্শনমিতি | তান্‌ হোবা6 
বথাহনি তথা রাত্রে নাস্য নক্তং ন বা দিবা। তদপে)তদৃষিণো তং 
সকৃদ্দিবা হৈবাস্তযৈ ভবতি। য এবং বিদ্বান নৈতেনাম্মানং সন্ধত্তে 
সন্ধতে ॥ ৫ ॥ 


ইতি দ্বিতীয়: খণ্ড: ॥ ২ ॥ 


পুনরাধ আুববৃদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_যদি জলতটেই 
সন্যাসিগণেন অবস্থিতি বিধেয় হুইল, তবে তাহানা স্্যান্তে কি 
প্রবাবে আচমনার্দি করিবে? কেন না, রাত্রিকালে তড়াগাঁদির 
,জলম্পর্শ নিষিদ্ধ আছে। তখন ক্রদ্ধা' নুরবৃন্দকে বলিলেন, 
সন্গ্যাসীরা যেরূপ দিবাতে আচমনাদি করিবে, নিশাতাগেও তন্রপ 


কঠশ্রত্যুপনিষৎ ১২৩ 


আচমনাদ্দি করিতে পারে। তাহাদিগের দিবারান্রিভেদে কার্যের 
কোন প্রতেদ নাই। বিধ্যান্ুরাগী ব্যক্তিদিগের পক্ষেই দিশাও!গে 
তড়াগাদিব জলম্পর্শ নিহিদ্ধ, বেদে ইহা কথিত আছে। 
ছাঁন্দোগঃশ্রুতিতে বণিত আছে যে, একমাত্র দিনই নিত্য, অর্থাৎ 
সন্ন্যাসীদিগের নিকট দিবা-রাত্রিখিচার নাই। যেহেতু, তাহা 
করিতে গেলে আম্মানুসন্ধীন হয না, সুতখাং সন্নাসাশ্রয় কর্তব্য । 
স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, সন্ন্যাস বাতিবেকে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব ॥ ৫ ॥ 


ইতি দ্বিতীঘ খণ্ড ॥ ২ ॥ 


তৃতীয়ঃ খণ্ড 


দেবা হ বৈ সমেত্য প্রজাপতিমর্রবন্‌ ন বিদামো ন বিদাম 
ইতি। সোহব্রবীঞ্চ ব্রর্দিষ্ঠেভ্যো মে তদ্ব্দতো জ্ঞান্তথেতি ॥ ১॥ 


সম্পযাসদ্বারা কৃতকৃত্যতাঁলাভ অসম্ভব মনে করিযা স্ুরগণ 
রঙ্মাকে কহিলেন।-_কিছুই আমাদেব বোধগম্য হইল না। তখন 
ব্রহ্মা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,--যাহাবা ব্রন্মজ্ঞানী 
ও বেদবেত্তা, তাহাদিগের নিকট ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করিবে । কারণ, 
বেদ হইতেই জ্ঞানলাত হইয়া থাকে । সুতরাং আমি তোমাদিগের 
বাঞ্ছিত বিষয়ের উত্তর প্রদান কব্তেছি, তোমরা মৎসকাশে 
জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে ॥ ৯ ॥ 


১২৪ কঠশ্রত্যুপনিধৎ 
ততো বৈ তে ব্রশিষ্ঠা ন বদন্তে। ন বদস্ত ইত্যেতৎ সর্ববম্‌। 
দেবানাং সাষ্টিতাং সালোক্যতাং সাধৃজ্যতাং গচ্ছতি ॥ ২॥ 


সুরবৃন্দ গুরুদেবের প্রসাদে জ্ঞান প্রাপ্ত হুইয়া সকলেই 
বেদবিজ্ঞানী হইলেন এবং প্রত্যেকে তৃফীন্ভাবে অবস্থিত রহিলেন 
অর্থাৎ যাহারা জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার! বাক্যালাপ বিসর্জন 
করিবেন, ইহাই পরমহংস সন্যাসজ্ঞান কথিত হইল। মুরবৃন্দ 
উক্তরূপ গুরুর উপদেশে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ব্রদ্মের শ্বধ্য, ততল্য 
লোক এবং তৎসাধুন্ধ্য লাভ করিলেন ॥ ২॥ 


য এবং বেদ সশিখান্‌ কেশান্‌ নিষ্কত্য বিস্জ্য যজ্ঞেপবীতং 
নিঙ্কম্য পুত্রং দৃষ্টা তং ব্রহ্মা ত্বং যজ্ঞত্বং বষটুকারত্বমোস্কারত্বং স্বাহা ত্বং 
স্বধা ত্বং ধাত! ত্বং বিধাতা ত্বং তষ্টা ত্বং প্রতিষ্ঠাসীতি। অথ 
পুত্রো বদতি, অহং ব্রদ্ধাহং যজ্জোহহং বধট্কারোহহং স্বাহাহং স্বধাহং 
ধাতাহং বিধাতাহং স্বষাহং প্রতিষ্ঠান্মীতি তাণ্ডেতানি ॥ ॥ ৩। 


ইত্যগ্রে সংক্ষেপে সম্যাসবিধি বিবৃত হইয়াছে, অধুনা তাঁছা সবিভর 
কথিত হইতেছে ।_যিনি পূর্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানপ্রাণ্ড হইয়াছেন, 
তিনি সশিখ কেশমুগুন পূর্বক যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া গৃহ 
হইতে নিশ্ঞান্ত হইবেন এবং পুত্রকে দর্শন পূর্বক বণিবেন, “তুমি 
ব্রহ্মা, তুমি যজ্ঞ, তুমি ববট্কার, তুমি ওক্কার, তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, 
তুমি তেজ, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি তুষ্টা এবং তুমি প্রতিষ্ঠা” 
স্ৎপরে পুত্র বগিবেন,--”আমি ব্রহ্মা, আমি যজ্ঞ, আমি বষটুকার, 
আমি ওন্ধার, আমি স্বাহা, আমি স্বধা, আমি ধাতা, আমি বিধাতা, 
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আমি তব! এবং আমিই প্রতিষ্ঠা” এই প্রকারে প্রতিবচন প্রদান 
করিবেন ॥ ৩॥ 


অনুত্ৰঞ্জয়াশ্রমাপাতয়েৎ | যদশ্রমাপ1তয়েৎ প্রজাং বিদ্যাং ছিন্দাৎ 
প্রদৃক্ষিপমাবৃত্য এতচ্চৈতচ্চানবেক্ষমাণঃ প্রত্যায়স্তি স স্বর্গো স স্বর্গে 
তবতি॥ : ॥ 


ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ড: ॥ ৩॥ 


পিতা যে সময় সন্নাসী হুইযা গমন করিবে, পুত্র সেই সময় 
বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিবে না, পিতার জন্য শোক করিতেও 
নাই। পিতার প্রস্থানপময়ে পুত্রের অশ্রবিসজ্জন করা অন্থৃচিত। 
যদি কেহ পিতার প্রস্থানলময়ে অশ্রু বিসর্জন করে, তাহার সন্তান 
এবং বিদ্যা উভয়ই বিনাশ পায় 3 অতএব জলসমীপ পর্য্যন্ত গমন- 
পূর্বক নিবৃত্ত হইবে এবং প্রদক্ষিণ করিয়া পিতাকে প্রণতিপুরঃস্র 
নিবৃত্ত হইবে। অনন্তর বৃক্ষ, আরাম, তডাগাদি দর্শন ন! করিয়া গমন 
করিবে। যাহার প্রস্থানসময়ে পুত্রাদিরা শোক ( বিচ্দন দেয়, তিনি 
মুক্তিপদের অধিকারী হন॥ ৪ ॥ 

ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৩॥ 


চতুর্থ খণ্ডঃ 


ব্ৰগচানা বেদ্মধীন্ভা বেদং বেদৌ বেদান্‌ বা চরিতন্রঙ্গচ্ষে) 
দাখাণহতয পুশানুৎ্পাছ্যা তানন্ুরূপাভিবুণত্তিভিবিিতত্োন্ী চ 
শ/ক্ততে! যজ্ঞৈস্তন্ত সন্ন্যাসে| গুকভিনযুজ্ঞতাস্ত বান্ধবৈশ্চ সোইরণ)ং 
পবেত] দ্বাদশবাত্রং পযগা!গহোত্রং ভুন্মাৎ, দ্বাদশগাত্রং পয়োভক্ষঃ 
স্তাৎ, দ্বাদশপাত্রশ্য।স্তেইগ্রষে বেশ্বানরাষ প্রনাপতয়ে চ পগ্রাজাপত)ং 
চকং বৈষণণং ব্রিকপালম্‌ অগ্নি-সংস্থিতানি পূ্ববাণি দারুপাত্রাণ্যগ্নৌ 
জুহুযাৎ মৃন্মযান্তপ্স, জুহুযাৎ তৈজপানি গুরবে দগ্যাৎ্চ॥ ১॥ 

অতঃপর সন্যাসগ্রহণের প্রণালী বিবৃত হইতেছে ।--সাঁধক 
ব্র্মচর্য্য বলঙ্বনপূর্বাক স্বীয শক্তি অনুসারে এক বেদ, ছুই বেদ 
অধ্যযন পূর্বরণ ব্র্চর্যয সমাপন করিবে! তৎ্পবে দাবপবিগ্রহ 
কিয়! পুলোঁৎপাদন পূর্বক গ্যায়ামুযায়া বৃত্তি দ্বারা পুক্রকলত্রাদিকে 
ভবণপোষণ পূৰ্ব তাহাঁধিগকে ধনবান্‌ কবিবে। তৎ্পরে 
যথাশক্তি যজ্ঞ দ্বারা দেবতার পরী! তসাধন পূর্বক অবস্থান করিবে। 
যিনি এই প্রকারে অ'স্থান করেন, তীাহারই সক্স্যাস যুক্ত, অন্তের 
সন্্যাসগ্রহণ অকত্তব্য। যাজ্ঞবন্ধয পপিয়াছেন,--“সাধক ব্যক্তি 
বেদপাঠ পূর্বক জপনিষ্ঠ হইবে এবং পুগ্রবন্‌ হইযা হোম করিবে। 
তৎপরে যজ্ঞ করিয়া মুর্তি জন্য চিত্তশিবেশ কবিবে। এই প্রকারে 
ক্রমতঃ কার্য করলে মোক্ষলাভ হয়, নচেৎ কাহানও ভাগ্যে সে 
আশা নাই। অনন্তগ সেই সাধক বন্ধু-খান্ধব ও পিত্রাদি গুরুজনের 
অনুমতি লইয়া “পুর্ববাএম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিবে” এই শ্রুতি 
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অন্থসারে বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ পূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। অগ্রে 
বনে গমনপূর্ব্বক দ্বপ্ধহোম ও দুগ্ধপান করিবে। শাস্তরান্তরে বিবৃত 
আছে যে, পুকষ যেবপ দ্রব্য আহাব করিবে, তদ্রুপ দ্রব্য ছার! 
দেবতাঁণ অর্চনা করিতে হইবে। আুতলাং এই দ্বাদশরাত্রে দুগ্ধদবারাই 
ভোজন ও হোম সম্পাদন কণা! কওব্য। তদনস্তর দ্বাদশরাত্র 
হুপ্ধমাত্র পান করিবে । পবে অগ্নিকে আগ্নেয চক, বৈশ্বানরকে 
বৈশ্বানর চরু» প্রজাপতিকে প্রাজ্জাপতা চর: এবং বিষ্ণুকে বৈষ্ণব চরু 
হারা আহুতি অর্পণ করবে এ৭ং পাত্রত্রয়ে সংস্কৃতি পুবোভডাশ, অর্থাৎ 
ব্রীহি ও যবচুর্ণ দ্বার বা পরু-চরু দ্বারা বিষ্ণুদেবতাকে হোম করিতে 
হইবে। তৎপর্রে অগ্নির জগ্ত সংস্থাপিত কাষ্টপাত্র সকল 
“্যজ্ঞাদ্যজ্ঞং গচ্ছ” এই মন্বে বাঙ্ততে এবং মৃণ্যপাত্র সমস্ত জলে 
ফেলিষ। দিম| তৈঞ্সপান্র সপ আচাধ।কে নিবেদন করিবে $ ১৪ 


মা শং মাগবহায় পরাগাঃ নাহং ত্বমখঙায় পবাগামিত্যেবং 
গার্পত্যমেরং দক্ষিণাগ্নিমেশযা*বনীযনগণিদেশ্বদ্ভস্মযৃষ্টিং পিবে- 
দিতেকে ॥ ২ ॥ 


তৎপরে অগ্নিতরসেব প্রার্থনা কাবিতে হয় অর্থাৎ অগ্নিকে সম্বোধন 
পূর্বক বলিবে, অগ্নে! তুমি আমাকে ত্যাগ ববিয়া অন্তত্র গণন 
করিও না এবং আমিও তোমাকে পরিত্যাগ কাবা অগ্থতর যাইব না। 
এই প্রকারে গাইপত্যাগ্নি, দক্ষিণা্ধ ও আহবণায়াগি এই তিন 
অন্নিকে প্রার্থনা করিবে এবং অগ্নির যে ভাগে অবশি প্রক্ষিপ্ত 
হুইয়াছে, সেই ভাগ হইতে এক মুষ্টি ভন্ম লইয়া সেই মুষ্টিপরিমাণ 
তম্ম আহার করিবে ॥ ২ ॥ 


১২৮ কঠশ্রত্যুপনিষৎ 


সশিখান্‌ কেশান্‌ নিষ্কৃত্য বিস্থজ্য যজ্ঞোপবীতং ভূঃ স্বাহেত্যপ্দ, 
ভূহয়াৎ। অত উদ্ধমনশনমপাং প্রবেশমগ্নিপ্রবেশং বীরাধ্বানং 
মহাপ্রস্থানং বৃদ্ধশ্রমং বা গচ্ছেৎ ॥ ৩॥ 


সন্ন্যাসী ব্যক্তি সশিখ কেশ্বপন পূর্বক ক হুইতে যজ্জোপবীত 
উত্তোলন করিয়! “ভূঃ স্বাহ!” এই মন্ত্রে জলে ফেলিয়া দিবে। তৎপরে 
জলগ্রবেশ, বহ্িপ্রবেশ, বীরাধ্বান অর্থাৎ সম্মখ-সংগ্রামে অকাতরে 
দেহবিসঙ্জন । শাস্রাস্তরে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সন্গ্যাসগ্রহণ 
পূর্বক যোগসাধননিরত হইয়াছেন, আর যিনি সন্মুখসংগ্রামে জীবন- 
বিসৰ্জন করেন, এই উভয় ব্যক্তিই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করেন কিংব! 
বীরাধ্বানশব্দে কোণ বিশেষ তীর্থ। বায়ুপুবাণের উত্তরখণ্ডে 
তীর্থাবলীবর্ণনে বিবৃত আছে যে, শাঙ্কর, মানস, দেবখাত, মহাপথ, 
বারাধবান ও মহাপীঠ--পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণে এই সমস্ত তীর্থ 
বিদ্যমান আছে। মহাপ্রস্থান অর্থাৎ মৃত্যু যাবৎ উত্তরাভিমুখে গমন 
কিংবা বুদ্ধ জ্ঞানিগণের আশ্রমে গমন করিবে । বুদ্ধ জ্ঞানিগণের 
সকাশে উপস্থিত হুইয়। তীঁহাদিগের নিকট দীক্ষিত হইবে, তাহা 
হইলেই মহাবাক্যোপদেশ হয় এবং যোগাদিসাধন করিতে পারে ॥৩॥ 


স যঃ সায়ং প্রাশ্বীযাৎৎ সোইন্তাঃ সায়ং হোমঃ, যৎ প্রাতঃ 
সোহয়ং প্রাতঃ, যদ্দ্শে তদ্দর্শে যত পৌর্ণমান্তে তৎ, পৌর্ণমান্তে, 
যদ্বলন্তে কেশশ্সশ্রতলোমনথানি বাপয়েৎ, সোহম্তাগলিষ্টোমঃ 
সোহ্যাগ্লিষ্ট মত ॥ ৪ ॥ 


* অধুনা সম্ম্যাসিগণের কর্শ-বিসঙ্জনে দোষাশঙ্কা দূর 
করিতেছেন।--ধযিনি সন্ধ্যাসময়ে অশন করিয়া থাকেন, তিনি 


কঠশ্রত্যুপানিবৎ ১২৯ 
সন্ধ্যাকালে, যিনি প্রভাতসময়ে আহার করেন, তিনি প্রাতঃকালে» 
যিনি পূর্ণিমাতে আহার করেন, তিনি পূর্ণিমাতে, যিনি অমাবস্তাতে 
আহার করেন, তিনি অমাবস্তাতে এবং যিনি বসম্ত খতুতে আহার 
করেন, তিনি বসস্ত খতুতে হোম করিবেন। সন্ন্যাসী এই প্রকারে 
নিজ নিজ ভোজনসময়ে হোম করিয়া কক্ষস্থ ও উপস্থনিকটস্থ 
লোম ভিন্ন কেশ, শ্মশ্র, লোম ও নখ বপন করিবেন। ইহাকেই 
সগ্যাসীদিগের অগ্িষ্টোম যাগ বলা যায ॥ ৪ 

ইতি চতুর্থ খণ্ড ISI 


পঞ্চমঃ খণ্ডঃ 


সন্্যান্তায়ীন ন পুনরাবর্তয়েৎৎ যনমন্যর্্জায়ামাবহেদিতি। 
অথাধ্যাত্মমন্রান্‌ জপেত, স্বস্তি সর্বজীবেভ্য হত্যুক্তা দীক্ষাযুপেয়াৎ, 
কাষায়বাসঃ কক্ষোপস্থলোমান্‌ ব্জয়েৎ, লঘুমুণ্ডো২সত্োদরপাজং 
কন্মাদিত্যধ্যাত্মমন্ত ধ্যায়ত উর্ধগো বাছঃ || ১।। 


সম্যাসগ্রহণ পূর্ববক অগ্নি প্রভৃতি বিসজ্জন করিলে আর পুনরায় 

তাহ গ্রহণ করিবে না; কারণ, সন্যাসীর দারপরিগ্রহ নিষিদ্ধ । 

অধুনা প্রশ্ন এই যে, সন্্যাসীদিগের দারপরিগ্রহ নাই কেন? এই 

আশঙ্কায় বল! যাইতেছে ।- সন্ন্যাসীর! দারপরিগ্রহ করিলে মন্থানাম! 

রন্্রগণ তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে, ফলতঃ সন্গ্যাসিভাঙ্যাতে রুদ্রগণেরই 
২র--৯ 
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অধিকার। সুতরাং এই সম্গাস ত্যাগরূপ দীক্ষারূপ নহে, তাহা 
হইলেই স্ত্রী গ্রভৃতব নিবিদ্ধতা হেতু পুনরায় স্বীকারাশঙ্কা নাই । যদি 
সন্ন্যাসিগণের অগ্নিসেবাদিও ন! থাকিল, তাছ! হইলে তাছাদিগের 
কর্তব্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা! যাইতেছে ।- _সন্নাসীরা অধ্যাত্মস্ত্ 
জপ করিতে করিতে “সর্বজীবেব কল্যাণ হুউক’ বলিয়া দীক্ষাগ্রহণ 
করিবে। যাহাতে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয় এবং পাপপুঞ্জ 
বিদুরিত হয়, তাহাই দীক্ষা অর্থাৎ ব্রতবিশেষ বলিয়া অতিহিত। 
শাস্রান্তরে বিবৃত আছে যে, যেহেতু দিব্জান অর্পণ পূর্বক 
পাপপুঞ্জকে লঘু করে? সুতরাং তন্তরজ্ঞ মনীবীরা ইহাকে দীক্ষা 
বলিয়া থাকেন। সন্গযাসারা এই প্রকার দীক্ষা গ্রহণ করিয়া 
কাবায়বস্্র পরিধান পূর্বক কক্ষস্থ ও উপস্থস্থিত লোম বর্জ্জন পূর্ববক 
লবুমুণ্ডন করিবে । সন্াসীব! লঘুমুণ্ডন করিবে না এবং যজ্ঞোপবীত 
পরিত্যাগ পূর্বক উদরপাত্রে ভিক্ষা করিবে, অর্থাৎ উদরপুরণোপযুক্ত 
অন্নগ্রহণ কবিবে। তৎপরে উর্দ্ধবাহু হইয়া সতত আত্মধ্যাননিষ্ট 
হইয়া থাকিবে ॥ ১॥ 


বিষুক্তমার্গো ভবেদনিকেতশ্চরেৎ, ভিক্ষাশী ন দদ্ভাৎ, লবৈকং 
খারয়েজ্জন্ধসংরক্ষণার্থং বর্ষাব্জ্জমিতি ॥ ২ ॥ 


সঙ্স্যাসীরা বিধুক্তমার্গ হইবে এবং কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান স্থির 
না করিয়া! পরিভ্রমণ করিবে । বর্ষাখতুতে সন্ত্যাসীর! অ্রমণ করিবে 
না, এ খতুতে ভ্রমণ করিলে পিপীলিকাদি ভজন্ত চরণবিদলনে 
বিনষ্ট হইতে পারে, এই জন্যই সগ্ন্যাসীদিগের বর্ষাকালে পরিভ্রমণ 
নিষিদ্ধ। তাহারা ভিক্ষা! করিয়া খাইবে, পরস্ধ এক কণা অক্গও 
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অন্য তিক্ষুককে অর্পণ করিবে না এবং নিজেও কণামাত্র অন্ন 
ভবিষ্যতের জন্ত সংগ্রহ করিবে না ৪ ২॥ 


তদপি শ্লোকঃ। 


কুণ্ডিকাং চমসং শিক্যং জিবিষ্টপমুপানহো। 
শ্ীতোপঘ।তিনীং কস্থাং কৌপীনাচ্ছাদনস্তথ। ॥ (ক )॥ 
পবিত্রং স্লানশাটাঞ্চ উত্তরাসঙ্গমেব চ। 

যজ্ঞোপবীতং বেদাংস্চ সর্ববং তদ্ব্য়েদ্ঘতিঃ ॥ (খ)॥ 


কুণ্ডিকাদি ত্রিদণ্ডীদিগেরই বিধেয়। পবস্ত যাহারা পরমহংস 
‘যোগী, তাহাদিগেন পক্ষে কুণ্ডিকাদি নিষিদ্ধ | সুতরাং বলিতেছেন, 
যতিরা! কমণ্ডলু, চমস ( কাষ্ঠনিম্মিত পাত্রবিশেষ ), শৃন্তে তঙুলরক্ষার্থ 
শিক্য ( শিক! ), কুশাসন, উপানহ ( চর্মপাছুকা ), শীতনিবারণী 
কম্থা, কৌপীন আচ্ছাদন, পবিত্র স্সানশাটী ( জলশোধনার্থ বস্থণ্ড ), 
উত্তরীয় বসন, যজ্জোপবীত ও বেদ--এই সকল পরিত্যাগ 
করিবে ॥ (কখ)॥ 


'্পানং দানং তথা শৌচমস্তিঃ পৃতাতিরাচরেৎ। 
নদীপুলিনশায়ী স্যাদ্দেবাগারেষু বা স্বপেৎ॥ (গ)॥ 


যতিগণ পবিত্র জলদান করিবে এবং পবিত্র জলে সান্শৌচাদি 
ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। তাহারা নদীতট কিংবা দেবমন্দিরের 
বহির্ভাগে শয়ন করিয়া থাকিবে, বহুজনসম্কুল স্থানে শঙ্গন করিবে 
লা॥(গ)॥ 
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নাত্যর্থং স্ুখহুঃখাত্যাং শরীরমুপতাপয়ে্। 
সবমানে! ন তৃষোত নিন্দিতো। ন শপেছ পরান । 
এতাং বৃত্তিমুপাসন্তে ঘখাতয়স্তীন্দ্িয়াণি চ ঘাতযস্তীক্রিয়াণি চ ॥ € ঘ)॥ 


ইতি পঞ্চমঃ খণ্ড ॥ ৫ ॥ 
কণ্ঠশ্রত্যুপনিষৎ সমাপ্তা। 


অত্যন্ত সুখে বা দুঃখে দেহকে উপতাপিত করা যতিগণের 
পক্ষে নিষিদ্ধ অর্থাৎ মিষ্টান্ন আহারাদি দ্বারা দেহ পুষ্ট করিবে 
না এবং অতিশয় ছুঃখ-সহিষু হুইয়া দেহকে একান্ত নিস্তেজও 
করিবে না; পরন্ধ গমনাগমনাদি-সমর্থ দেহ ধারণ করিবে। 
তাহাদিগকে কেহ স্তব কবিলে তাহাতে বিশেষ প্রীত এবং কেহ 
তাহাদিগকে নিন্দা করিলেও ক্রুদ্ধ হইবে না? স্তব বা নিন্দা 
উভয়ই তুল্যজ্ঞান করা কর্তব্য। যতিরা এই প্রকার বৃত্তি অবলম্বন 
পূর্বক অবস্থিত হইবে এবং হন্দিয়গ্রাম সংযমিত করিয়া রাখিবে, 
কোনরূপেও ইন্দ্রিযের বশীভূত হইবে না। উপনিধদাদির শেষবাক্য 
বারদ্বর পাঠ করাই রীতি ; এই জন্য এই উপনিষদের শেষবাকা 
প্রাতয়স্তীন্দিয়াণি চ” এই বাক্য দুইবার পাঠ্য ॥ (ঘ)॥ 


ইতি পঞ্চম খণ্ড ॥ €॥ 
হতি কঠশ্রত্যুপনিষৎ্ সমাপ্ড। 


ও তৎসৎ ॥ ও ॥ 


শুক্রি-যঞ্জুবেবদীয- 


জাবালোপনিষৎ 


ও ॥ পবমাত্মনে নমঃ ॥ ও ॥ 


 বুহস্পতিকবাচ যাজ্ঞবন্ধ্যং যদগ্ন কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেব্যজনং 
সর্ধেষাং ভূতানা* ব্রহ্মলদনন্। অবিমুক্তং বৈ কুকক্ষেব্রং দেবানাং 
দেববজনং সর্যেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্‌। তন্মাৎ যত্র চন গচ্ছতি 
তদেব মন্তেত তদবিযুক্তমেব ইদং বৈ কুকক্ষেত্রং দেবানাং দেবযঞ্জনং 
সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রদ্মসদনম্‌ ॥ ১॥ 


যোগনিষ্ঠ পরমহংসগণ কি প্রকার পন্থা অব্লম্বনপূর্বক কি 
ভাবে অবস্থিত থাকেন, পরমহংসোপনিষদে তাহ! বিবৃত হইয়াছে। 
পরমহংসগণ কি প্রকারে পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হুইবেনঃ কিরূপ 
দেহভাগে তাহাদিগের উপাসনা করা কর্তব্য, কোন্‌ বয়সে 
পারমহংস্যাধিকার জন্মে, পবমহংস্ত অবলম্বন কবিলে তাহারা 
কিরূপে কর্ানুষ্ঠান কবিবেন, পরমহংসবুনদের আচার কি প্রকার, 
পারমহংশ্য আশ্রমের পরিণাম ফল কি, এই পান্রমহংস্য সম্প্রদাষ 
কোন্‌ ব্যক্তি হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই সম্প্রদায়ের প্রত্তক কে 
কে, উহার! কি ভাবে দেহত্যাগ করিবেন? এই সমস্ত জানিবার 
'জন্ত সত্যকামনামক আবালপুত্রের উপজ্ঞাত উপমিঘদের আরম্ভ 


১৩৪ জাবালোপনিষৎ 


হইতেছে ।-_সুরগুরু যাঁজ্ঞবস্ক্য সকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
অর্থাৎ এই যে দেবতাদিগের দেবপুজ্রাস্থল মোক্ষদায়ক কুরুক্ষেত্র, 
ইহারই বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বৃহস্পতির প্রশ্ন শ্রবণে যাজ্জবন্ধা 
উত্তর করিতেছেন” _কুরুক্ষেত্রেই অবিমুক্ত, অর্থাৎ স্ুরবৃন্দ মোক্ষের 
আশাঘ শিবসমীপে স্থান প্রার্থনা করিলে শিব এ কুরুক্ষেত্রকে মুক্তির 
আয়তন বলিয়া অঙ্গীকার কবিয়াছেন। এ কুরুক্ষেত্রই অমরবৃন্দের 
পূজা স্থান এবং সর্বজীবের মোক্ষপ্রাপ্তির আম্পদ। দেবগণও পুপ্যলাভ- 
কামনায় এ স্থানে অবস্থান করিয়াছেন; সুতরাং যে কোন স্থানে গমন 
করুক না কেন, সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্রকে অবিমুক্ত স্থান বলিয়! 
বিবেচনা করিবে ; কেন না, এ কুরুক্ষেবেই অমরবুন্দের পুজাক্ষেত্র 
এবং এ স্থানই সর্বভূতের মুক্তিলাভের একমাত্র আয়তন ॥ ১॥ 


অত্র ছি জন্তোঃ প্রাণেযুৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে 
যেনাসাবযৃতীভূত্বা মোক্ষীতবতি তম্মাদবিমুক্তমেব নিষেবেত অবিমুক্তং 
ন বিমুধে্ এবমেবৈতদ্যাজবককা ॥ ২॥ 


বারাণসীক্ষেত্র যে অপরাপর স্থল হইতে শ্রেষ্ট, তাহাই প্রদশিত 
হইতেছে । এইস্থানে জীবমাজ্রেরই প্রাণের উৎক্রমণ সময়ে 
রুদ্রদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া যড়ক্ষর ভারকতব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করেন, 
অর্থাৎ শব্দদ্বারা এ নাম উচ্চারপপূর্ববক তাহার অর্থ উপদেশ প্রদান 
করেন। এই তারকক্রপ্ধ-নাম প্রভাবে জীববৃন্দ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত. 
হহইয়! মুক্তিফলের অধিকারী হয়। অতএব অবিষুক্ত স্থান সেবা 
কর! কর্তব্য, কখনও পরিত্যাগ করিবে না । ন্ুুরগুরু স্বয়ং ইহাই 
অন্পীকার করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ 
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অথ হৈনমত্রিঃ পগ্রচ্ছ যাজবন্ক্যং য এযোহনস্তোহব্যক্ত আত্মা তং 
কথমহং বিজানীযামিতি। স হোঁবাচ যাজ্ঞ-স্থাঃ সোংবিমুক্ত উপান্তঃ 
য এষোহনস্তোহ শ্যক্ত আত্মা সোইবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিতে ইতি ॥৩॥ 


নামত দেশ পরিজ্ঞাত হইলে লিঙ্গত দেশপরিজ্ঞানার্থ বলা 
যাইতেছে ।-_অক্রি-খাষি যাজ্ঞবন্কাসকাশে িিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, 
যিনি অনন্ত অব্যক্ত আত্মা, কিরূপে তীহাকে অবগত হইবে, তদ্বিষয় 
বনি করুন। যাজ্ঞবস্কা বলিলেন, অবিমুক্ত স্থানেই পরমাত্মার উপাসনা 
করিতে হয়, কেন না, যিনি অনন্ত অব্যক্ত আত্মা, অবিমুক্ত স্থানেই 
তাহার অধিষ্ঠান । বুহদারণ্যক মুনির ন্যায় মুনিবৃন্দ প্রশ্ন কর্তা, যাজ্ঞবন্ধ্য 
সমাধানকারী, আর জনক সত্য ; অতএব এই বিষয়ে জয্লনামাত্রেরও 
আশঙ্কা নাই॥ ৩ ॥ 


সোইবিমুক্ত: কম্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিত ইতি। বরণায়াং নাশ্টাঞ্চ 
মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণ কা চ নাশীতি। সর্বা- 
নিঞ্জিয়কৃতান্‌ দোষান্‌ বারষতীতি তেন বরণা ভবতীতি। সর্ববা- 
নিন্দিঃকৃতান্‌ পাপান্‌ নাশরতীতি তেন লাশী ভবতীতি ॥ ৪ ॥ 

অত্ৰি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই অবিমুক্তস্থান কোথায় ? 
যজ্ঞবন্ক্য বলিলেন, বারণ ও নাশীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত । পুবর্বধার 
প্রশ্ন হইল, বারণ! ও নামী কাহাকে বলে? যাজবন্ক্য বলিলেন, 
|__যাহা সৰ্ববব্ধি ইন্জিয়কৃত দোষ দূর করে, তাহাই বারপা এবং 
যাহ! সর্বপ্রকার ইন্জ্িয়ক্ুত পাপ বিশিষ্ট করিয়া দেয়, তাহাকেই নাশ! 
বলে। এই বারণ! ও নাশী-_-এই উভয়ের সংযোগবশেই বারাশসী 
হইয়াছে, অর্থাৎ বারণা ও নাশীর মধ্যস্থিত স্থানকেই অবিমুক্ত কছে। 
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স্বন্দপুরাণে বিবৃত আছে যে, অশী ও বরুণা এই দুইয়ের মধ্যভাগে বে 
মহত্তর স্থান অবস্থিত আছে, উহার পরিমাণ পঞ্চক্রোশ। দেবগণও 
তথায় প্রাণত্যাগের ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ইহছাতেই প্রমাণিত 
হইতেছে যে, বারাণসীতে মৃত্যু ঘটিলেই মুক্তিলাভ হয় ॥ ৪ ॥ 


কতমঞ্চান্তয স্থানং ভব্তীতি। ক্রবোস্রাপস্য চ যঃ সন্ধি: স এষঃ 
দ্টৌর্লোকস্য পরস্থ চ সন্ধির্বতীতি ॥ & ॥ 


লৌকিক ও পুরাণপ্রথিত অধিভূত অবিমুক্তস্থান বণিত হইয়াছে! 
অধুনা আধ্যাত্মিক অবিমুক্তস্থানবিষয়ক প্রশ্ন হইতেছে, অর্থাৎ যে যে 
অবিমুক্ত স্থান কথিত হইয়াছে, তদ্ব্তীত অবিমুক্ত স্থান কি? ইহার 
উত্তর এই যে, জ ও প্রাণের যে সন্ধি, তাহাকেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলে। 
শাস্তাস্তবে বর্ণিত আছে যে, ইড়া ভগবতী গঙ্গা এবং পিজলা যমুনা 
নদী 3 যে ব্যক্তি এই দুইয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রয়াগ-স্থান বিদিত হইতে 
পারে, সেই ব্যক্তিকে বেদবিৎ কহে। এখানে প্রয়াগশব্দে নাসাগ্র 5 
সুতরাং তাহার পূর্ববভাগে ভ্রমধ্যে অবিমুক্ত স্থান অধিষ্ঠিত । জর ও 
নাসিকার মধ্যস্থ স্থানের সন্ধিত্ববিষয়ে অন্ত হেতু প্রদর্শিত হইতেছে $_- 
যেহেতু ভ্র ও নাসিকার মধ্যভাগ স্বৰ্গলোক এবং যাহা! পরম স্বর্গ অর্থাৎ 
যাহা হইতে জ্োতিঃ আবিভূ'ত হয়, এই উভয়ের সন্ধিই ভ্রু ও 
নাসিকার মধ্য। নাসিকামুলের উপরিদেশকে স্বর্গ এবং ললাটের 
পরভাগকে সত্যলোক বলে; হহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, 
দেহমধ্যেও ব্রন্মাণ্ডের সংস্থিতি আছে। গরুড়পুরাণে বর্ণিত আছে 
যে, ব্রন্মাণ্ডে যে সমস্ত গুণ বিদ্যমান, দেছেও তৎসমস্ত অধিষ্ঠিত । 
পাতাল, পর্ববত, লোক, দীপ, সমুদ্র, শৃন্ধ ও গ্রহবৃন্দ_-এই সকলই 


জাব'লোপনিষৎ ১৩৭ 


দেহপিগুমধ্যে অবস্থিত। পাদের নিয়তাগকে তল এবং তাহার 
উদ্ধতাগকে বিতল কহে। জানুযুগল সুতল,বন্ধনসমুহ নিতল, দেহের 
উর্ধভাগ তলাতল, গুহাদেশ বসাতল ও কটাদেশ পাতাল। এই 
প্রকারে মনীষিগণ দেহাত্যন্তরে তলবিতলাঁদি সপ্তপাতাল দৃষ্টি করিয়া! 
থাকেন। নাভিমধ্যে ভূলেক, তাহার উর্ধভাগে ভুবলোক, হৃদয়ে 
্বলেক, কে মহুলেশক, বদনে জনলোক, ললাটে তপোলোক এবং 
মহারন্কে, সত্যলোক। এই প্রকারে শরীরঃধ্যে চতুর্দশ ভূবন 
অধিষ্ঠিত আছে । ব্রিকোণ-স্থানে সুমেরুপববত, অধঃকোণে মন্দর- 
গিরি, দক্ষিণকোণে কৈলাসপর্বত, বামভাগে (মালয়, উদ্ধভাগে 
নিবধাচল, দক্ষিণে গন্ধমাদনপর্বত এবং বামবেখাতে রমণপর্বত 
আছে। এই প্রকারে দেহমধ্যে সপ্ত কুলপর্বতের অধিষ্ঠান জানা 
যায়। ইহা ভিন্ন মাংসমধ্যে কুশদ্বীপ, শিরাতে ক্রৌঞ্চদবীপ, অস্থিমধ্যে 
জদ্থুবীপ, মজ্জাতে শাকদ্বীপ, চর্শ্মে শাশ্মলদ্বীপঃ কেশে প্ক্ষদ্বীপ, নখে 
পুফ্ধরধ্ীপ, রোমরাজিতে গোমেদদ্বীপ বিদ্যমান। এই প্রকারে 
দেহমধ্যে সপ্তৃদ্বীপের অধিষ্ঠান জানিবে। মূত্রে ক্ষীবোদসমুত্র, ছুগ্গে 
ইক্ষুসমুদ্র, শ্লেক্মাতে সুরাসমূদ্র, মজ্জাতে ঘৃতসমুদ্র, রসেতে রসসমুদ্র, 
শোণিতে দখিসমুদ্র, লক্ষিকাস্থানে ্বাদুদকসমুদ্র এবং শুক্রযধ্যে 
-গর্ভোদসমুদ্র অধিষ্ঠিত । নাদচক্রে সূর্য্য ও বিন্দুচক্রে চন্দ্র বি্যমান। 
নেত্রুগলে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, কণে গীষ্পতি, শুক্ৰে শুক্র, নাভিতে শনি, 
বদনে রাহ এবং বায়ুস্থানে কেতু অধিষ্ঠিত। এই প্রকারে, দেহমধ্যে 
নবগ্রহের অধিষ্ঠান জানিবে। এইরূপে চরণতল হইতে মস্তক যাবৎ 
দেহ বিভক্ত হইয়াছে ; এই জন্যই স্বগলোক ও পরলোকের সন্ধি 


বিবৃত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ 
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এতদ্ধৈ সন্ধং সন্ধ্যাং ব্রঙ্গবিদ উপাসেতে ইতি লোহবিমুক্ত উপাস্ত 
ইতি | সোইবিমুঙং জ্ঞানমাচষ্টে যো বৈ তদেবং বেদ ॥ ৬॥ 


সন্ধ্যাদিকর্শ্মবর্জ্জিত যোগীর কি পকাবে ব্রাহ্গণ্য হইতে পারে, এই 
আশঙ্কায় বলা যাইচ্ছে _ত্রহ্মণ্দ্‌ ব্যক্তি উক্ত সন্ধিকেই সন্ধ্যা 
বলিয়া আরাধনা কবেন, অর্থাৎ পূর্কথিত সন্ধিম্তানগত জ্যোতিধণানই 
ব্ৰঙ্মজ্ঞ ব্যক্তির সন্ধ্যা ; কারণ, সর্বববিধ কর্ম্মফলমুখই ব্রহ্মবিজ্ঞাননুখের 
অন্তর্গত | গীতাতে বর্ণিত আছে যে, সর্বক্ধি কর্ম করিলে শে যে 
ফল প্রাপ্ত ছওয়! যায়, সর্বববেদবিৎ ব্রাহ্মণেব সেই সমস্ত ফললাভ হয়। 
সেই আত্মা অবিমুক্ত বারাণল'তে অধিষ্ঠিত ; সুতরাং অবিমুক্ত 
হ্রমধ্যে তাহাব আরাধনা করিবে । যিনি এই প্রকারে অবিমুক্ত 
স্থানে আত্মোপাসন! করেন, তিনিই শিষ্যদিগকে প্রকৃত জ্ঞানোপদেশ 
দিতে সমর্থ ॥৬ ॥ 


অথ হৈনং ব্ৰহ্ষচারিণ উচঃ কিং জপোনামৃতত্বং ব্ূুহীতি। স 
হোবাচ যাজ্ঞবঙ্কাঃ শতরুদ্রিয়েণেত্যেতান্যে হু বা অমৃতস্য নামানি 
এতৈহঁ বা অমূতো ভবতীতি এবমেবৈতদ্যাজ্ঞবন্যঃ ॥ ৭ ॥ 


প্রথমে ব্রন্মের আরাধনায় যাহার! প্রবৃত্ত হন, তীছার্দিগের অনন্ত 
অব্যক্ত পরমাত্বজ্ঞান ও পরমাত্বণ্স্তা করিবার সামর্থ্য থাকে নাঃ 
সুতরাং প্রথমাধিকারিগণের ব্রদ্ষচিস্তনের সহজ পন্থা জানিবার 
অন্য প্রশ্ন করিতেছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মচারিগণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন 
যে, কি প্রকার জপের ফলে মুক্তিলাভ ঘটে, তাহা 
বল। এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবন্ধা বলিলেন,--যাহারা প্রথমাধিকারী, 
শতক্ত্রীয় অপদ্বারা তাহারা ব্রহ্মের আরাধনা করিবে । প্নমণ্ডে” 
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ইত্যাদি যটুযষ্টি, “যঃ সোমেত্যা্দি” অলীলরুদ্রসুক্ত, যোড়শ খাক্‌, 
“নমৃত্তে” ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়, “এয তে” ইত্যাদি দুই মন্ত্র, “বিদ” ইত্যাদি 
দুই মন্ত্র এবং “মীঢুষ্টয” ইত্যাদি চারিটি মন্ত্র, এই সমুদ্বায়ই শতরুদ্রীর 

নামে কথিত। শ্মতিতে উক্ত আছে যে, যজুর্ষ্বেদীরা এই শতরুদ্রীয় 
মন্ত্র জপ করিলে তাহাদিগের পাপ বিনাশ পায় এবং আত্মশুদ্বিদ্বাব! 
জানলাত।স্তে মোক্ষ পাইয়া থাকে, কিংবা দ্রোণপর্ক্বোক্ত শতরদ্রীয় 
স্তোত্রই পরমহংলদিগের পাঠ করা উচিত, অর্থাৎ যাঁজ্বন্ধ্য 
ব্ৰহ্ষচারিগপের এই উপদেশ স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ 


অথ হৈনং জনকো বৈদেহো যাজ্বন্যমুপসমেত্যোবাচ ভগবন্‌ ! 
সক্্যাসং ব্রহীতি স হোবাচ যাজ্জবক্ক্যঃ ব্রহ্মচর্য্যং পরিসমাপ্য গৃহী 
ভবে গৃহী ভুত্বা বনী ভবেৎ বশী ভুত্বা প্রত্রত্েৎ ॥ ৮ ॥ 


এখন ভিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, অবিমুক্ত উপাসনা দ্বারা যদি 
সন্্যাসিগণেরই মোক্ষ হইল, তবে আর কেহ অন্ত আশ্রম গ্রহণ 
করিবে কেন? এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য বলা যাইতেছে ।-_- 
রাজধি বিদেহরাজ জনক যাজ্ঞবক্কের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
ভগবন্‌ ! আপনি সন্ন্যাসাধিকার এবং সন্ন্যাসবিধি মৎসকাশে 
বৰ্ণন করুন। জনকের প্রশ্নের উত্তরে খধিবর বলিলেন, প্রথমে 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য অবলম্বন করিবে) কেন না বেদপাঠ না করিলে কোন 
ক্রিয়াই সিদ্ধ হইতে পারে না। পরে ব্রক্ষচর্য্য শেষ হইলে 
গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে ; যেহেতু, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সন্তান 
উৎপাদন না করিলে কোনপ্রকারে পিতৃঙ্ণ হইতে মুক্ত হওয়া! যায় 
না। ম্ুৃতরাং গার্স্থাশ্বীকারের পর বনবাস অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ, 
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বনবাসে থাকিয়া তপঃসাধন দ্বারা সমস্ত পাপ দূর করিবে ; যেহেতু, 
পাপী তন্বজ্জানে অধিকারী নহে। পরে প্রত্রদ্দ্যা আশ্রয় করিবে। 
স্বৃতিতে কথিত আছে যে, ব্রদ্ষচধ্য, গাৰ্হস্থ্য ও তপস্তা এই তিন 
প্রকার কর্ণশদ্বার! যথাক্রমে খবি-খণ, পিতৃ-খণ ও দেব খণ এই তিন 
শরণ পরিশোধপুর্বক মোক্ষসাধনে মনোনিবেশ করিবে। স্বতিতে 
বিহত আছে যে, বেদপাঠান্তে জপনিষ্ঠ হইয়া পুত্র উৎপাদ নপূৰ্ববক 
অগ্র্যাধান করিবে এবং সাধ্যান্নুসারে যজ্ঞ করিয়া মোক্ষলাতে 
চিত্তপন্নিবেশ কবিবে। আর স্তায়পথে অর্থোপাঞ্জনপূর্ববক 
তন্তজ্ঞাননিষ্ঠ হইবে এবং অতিথি-সৎকার ও শ্রাদ্ধ করিয়া সত্যভাবী 
হইয়া থাকিবে। এই প্রকার করিলে গৃহস্থ ব্যক্তিরও মোক্ষলাভ 
হয়। সুতরাং বুঝ! গেল যে, 'আশ্রমাস্তর পরিগ্রহও জ্ঞানসাধন ঃ 
অতএব জ্ঞানবান্‌ যাজ্জবক্ষ্যের ক্রমতঃ সন্ন্যাসগ্রহণ বিরুদ্ধ নছে ॥ ৮ ॥ 


যদি বেতরথ ব্রক্ষচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ্ গৃভাৎ বনাদ্বা। অথ 
'পুনবব্রতী বা ব্রতী বা ন'তকো অন্নাতকো বা উৎসন্নাগ্রিরনগ্রিকো বা 
যদহরেব বিরজেত তদহরেব প্রব্রজেত || ৯ ॥ 


ব্রপ্চচারীর কি প্রকারে আত্মতন্ত্জ্ঞানলাভ হয়, তাহ! তৃতীয় 
খণ্ডে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং ব্রহ্ষচারিগণের বিবাহ-ব্যবহারও দেখ! 
যায়। অধুন! আশঙ্কা হইতেছে যে, যাহারা বিবাহাদিকর্ে ব্যস্ত 
থাকে, তাহাদিগের কি প্রকারে আত্মজ্খনলাভ হইতে পারে? 
এই আশঙ্কায় বৈরাগ্যপটু লোকেরও ক্রমতঃ লঙ্গ্যাসসম্ভব হয়, 
অতএব জ্ঞান প্রশ্নের উপপত্তি হইতেছে, এই অতিপ্রায়ে 
বলিতেছেন ;--যদ্িও গার্ছস্থ্যাদি স্বীকার না করিয়া অনিয়মে 
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প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে বিরক্ত ব্যক্তিগণের কর্শ্মেতে প্রবৃত্তির 
অন্ুপপত্তিহেতু সন্ন্যাসসিদ্ধি হইতে পারে, অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম ও 
বনবাস ভিন্ন সন্লাস-সম্ভব হইলেও এতজ্জন্মাবচ্ছিন্নব্রতাদি সন্ন্যাস” 
সিদ্ধির অঙ্গ নহে; তথাপি অব্রতী ব! ব্রতী হউক, শ্রাতক ( কৃতবিদ্য ) 
ৰ! ব্রতান্তে কৃতস্থান হউক, কি অন্নাতক হউক, অগ্নিহোক্রাগ্রিক 
হউক, কি অনগ্রিক হউক, যখন সংসারবিরক্ত হইবে, তখনই সয়্যাস্‌ 
অবলম্বন করিবে ॥ ৯ ॥ 


তদ্বৈকে প্ৰাল্গাপত্যামেবেষ্টিং কুর্বন্তি। তদু তথা ন' 
কুর্যযাদা গ্রেধীষেব কুর্য্যাৎ অগ্রির্থ বৈ প্রাণ: প্রপিষেৰ তথা করোতি। 
ব্রৈধাতবীয়ামেৰ কুর্ধ্যাৎ এতয়েব ব্ৰয়ো ধাতবো যছুত সত্বং রজন্তম 
ইতি | ১০ ॥ 


অধুনা সয্যাসবিধি বিবৃত হইতেছে ।-_প্রাজাপতানামক যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিতে অনেককেই দেখা যায়। যাজ্জবন্কা বলিয়াছেন যে, 
অরণ্যে বা গুহে বেদবিহিত সদক্ষিণ প্রাজাপত্য-যজ্ঞ করিয়া আত্মাতে 
বহ্ছির আরোপ করিবে । কেবল মোক্ষে চিত্তনিবেশ করিলেই 
কার্য সফল হয় না ; সুতরাং আগ্রেয়যাগ করিবে: কেন নাঃ বহ্নিহ 
প্রাণ, এই জন্য প্রাজাপত্য পরিহার পুর£সর যাগ কর! কর্তব্য। আর 
প্রাণ ও মন এই উভযের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ, ইহ! ছান্দোগে]া- 
পনিবৎ ক্রুতিতে দৃষ্টান্তোপন্ভাস দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে । 
বিশেষতঃ আগ্নেয়-বাগেরই সামর্থযাতিশয় দৃষ্ট হয়ঃ যেহেতু, 
যেখানে প্রাণ, সেই স্থানেই মন ; যেখানে মন, সেই স্থানেই 
সর্কেজিয় এবং যে স্থানে ইন্দিয়, সেই স্বানেই বিষয় ? সুতরাং 
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আগ্নেয়-যাগেই সকল কাৰ্য্য সিদ্ধ হইতেছে। এই সমস্ত যাগ 
হইতেও ত্রৈধাতবীয় যাগ অধিকতর শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ত্রিবেদের 
ধাতু অর্থাৎ রস আছে এবং ইহাতে এঁন্দরযাগ ও বৈষ্ণবযাগ 
প্রতিষ্ঠিত আছে। এই যজ্ঞে দ্বাদশকপাল পুবোডাশই হবিঃ-স্বরূপ ; 
এই হুবিঃ তওুলপিষ্টবেস্টিত যবপিষ্টর্প । সর্বস্ববানে এই যজ্ঞসিন্ধি 
হয, এই বজ্জঞেই সন্যাসাধিকার বিস্তমান। “হে সহশ্রে ভূয়ো ৰা 
দগ্য*ৎ স এতয়া যজেত” গ্রভৃতি শতপথত্রাহ্মণনীযষ শ্রতিতে উক্ত 
যাগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এও যাগে সন্ত, বজ: ও তম: এই 
ধাতুত্রয় বন্ধিত হয়, এই জন্য উক্ত যাগকে ত্রৰৈধাতব কহে ॥ ১০॥ 


অয়ং তে যোনি খাতিজো যতো জাতঃ প্রাণাদরোচথাঃ | 
তং প্রাণং জানক্নপ্নে। আবোহ অথা নো বর্দয় রয়িম ইত্যনেন 
মন্ত্রেণাগ্রিমাজিপ্রেখ। এষ হু বা অগ্রের্ষোনির্ষঃ প্রাণ: প্রাণং গচ্ছ 
স্বাহেত্যেবমেবৈতদাহ। গ্রামাদগ্রিমাহত্য পুরব্ববদপ্লিমান্রাপয়েৎ ॥ ১১ ॥ 


“বায়োরগ্নিঃ” প্রভৃতি শ্রুতি এবং অনুভব দ্বারা বিদিত হওয়া 
যায় যে, হে অগ্ে! বাযুই তোমার যোনি (উৎপতিস্বান ); 
কেন না, তুমিই গর্ভাধানসময় প্রাপ্ত হহঁয়া থাক। এখন অগ্নির 
প্রাণ-যোনিত্ববিষয়ে প্রমাণ প্রদশিত হইতেছে ।--যেমন পিতার 
সংযোগে পুত্র প্রকাশিত হয়, তন্রপ প্রাণ হইতে অগ্নি প্রকাশ 
পায়, সুতরাং তুমিই প্রাণের হেতু বলিয়! প্রতীয়মান হইতেছ। 
“ছে অগ্নে! তুমি প্রাণকেও জ্ঞাত হইয়া আমার প্রাণারঢ হও। 
অনন্তর 'প্রাপাবিষ্ট হইধা আমাদিগের কুলে ধনবৃদ্ধিপূর্বক পোষণ 
ফর,” এই মন্ত্রে বির আপ্রাণ করিবে। অনন্তর পুভ্রাদির 
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শরেরঃসাধন মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন ।-এই বন্চির যোনিশ্বরূপ 
প্রাণ গম্ন কর, অর্থাৎ “অয়ং তে যোনি খত্বিজ;” প্রভৃতি মন্ত্রে 
গ্রাম হইতে বহ্চিসঞ্চয়পুর্বক আতন্ত্রাণ করিবে। সন্যাসোপনিষদে 
এই প্রকার হোমবিধি বিবৃত আছে ।॥ ১১।। 


যন্তগ্নিং ন বিন্দেদপ,স্থ জুহুষাৎ আপে! বৈ সৰ্ব্বা দেবতাঃ 
সর্বাত্যো দেবতাভ্যো জুছোমি স্বাহেতি হুহা উদ্ধৃত্য প্রাশ্নীযাৎ 
সাজ্যং হবিরনাময়ং মোক্ষমন্ত্র ভ্রষ্যেবং বদেৎ এতদ্ব্রদ্মিতদুপাসিতব্যম্‌ 
এবমেবৈতদ্তগবন্নিতি বৈ যাজ্জবন্ধ্যঃ || ১২ ॥ 


মহাবনাদিতে নন্ন্যাসেচ্ছা হইলে “সেই দিনেই অগ্যাধান 
করিবে ।” এই প্রকার বিধি হেতু সেই কালেই অগ্র্যাধান করা 
উচিত ঃ কিন্তু তৎকালে বহির অলাভে কি কর্তব্য? এই 
প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে, যদ্দি অগ্নিপ্রাণ্তির অসস্ভাবনা ঘটে, 
তবে জলেতে আহুতি প্রদান করিবে। “আপ হু বা ইদমগ্র 
আসন্‌” প্রভৃতি শ্রুতিতে জলই সর্ববদেবতার হেতু বলিয়া কথিত 
আছে এবং কার্যও কারণের অতিরিক্ত নহে ; সুতরাং জলই 
সর্ববদেবশ্বরূপ, এই জন্য অগ্নির অপ্রাঞ্চিতে জলে আহুতিগ্রদান 
কর্তব্য ॥ জলে আহুতিপ্রদদানের মন্ত্র যথা,--"আমি সমস্ত দেবতাকে 
হোম করিতেছি,” এই বলিয়া স্থাহাস্তমস্ত্রে হোমসাধনপুর্ব্বক পাত্র 
হইতে সাজ্য চরু লইয়া সেবন করবে । এই মোক্ষমন্ত্র অনাময় 
অর্থাৎ এই মন্ত্রে এ নিয়মে হোম করিলে বিনাবিদ্বে মুক্তিপ্রাণ্তি 
ঘটে, ইহাই বেদে উক্ত আছে। অতএব সেই সয়্যাসলক্ষণ বস্তুভূত 
ব্রক্ষকে আনিবে । যেহেতু, ব্রদ্ধপরিজ্ঞানই মোক্ষের কারণ ; সুতরাং 
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মোক্ষা ধিগণের ব্রহ্মোপাসনা কর্তব্য, যাজ্বন্ধ্য এই প্রকার অঙ্গীকার 
করিয়া ৱহ্মোপদেশ করিয়াছেন || ১২ ॥ 


অথ হেনমব্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবক্যম্‌ পৃচ্ছামি ত্বা যাজ্ঞবন্ক্য ! 
অযজ্ঞোপবীত কথং ব্ৰাহ্মণ ইতি। স হোবাচ যাজ্ঞবন্ধ্যঃ, ইদমেবাস্ত 
তদ্যজ্ঞোপবীতং য আত্মা প্রাশ্টাচম্যায়ং বিধিঃ পরিব্রাজকানাম্‌।। ১৩॥ 


ব্রাহ্মণ যে উপবীত ত্যাগ করিবে, তৎসম্বন্ধে সন্দিঞ্ধ হইয়া 
প্রশ্ন করিলে তদুত্তর প্রদত্ত হইতেছে :__অগ্রিনাম! খবি যাজ্ঞবন্ধ্যকে 
জিজ্ঞাস! করিতেছেন, ভগবন্‌ ! আমি আপনাকে জিজ্ঞাস! করিতেছি, 
ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীঁত কি? যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, যিনি আত্মা, তিনিই 
ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত। সমস্ত কর্মফলই এই আত্মধ্যানের অন্তর্গত । 
মাজ্বন্ক্য বলিয়াছেন, আত্মধ্যানই জীবকুলের বন্ধ ও মুভিব হেতু 
সুতরাং শঙ্ধা-নিবৃত্তি করিয়া শেষপ্রাশন পূর্বক আচমন করিবে 
এবং আচমনাস্তে পূর্বববৎ বহ্ধির আত্রাণ গ্রহণ করিতে হইবে। 
অগ্নির অভাবে অলেই কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়। ইহাই পরিব্রাজকগণের 
পক্ষে ব্যবস্থা। অধিকন্ত সন্গ্যাসগ্রহণ সর্ববথা বিধেয় || ১৩ | 


বীরাধ্বানে বা অনাশকে বা অপাং প্রবেশে বা অগ্নিপ্রবেশে 
বা! মহাপ্রস্থানে বা ।। ১৪ || 


বীরাধ্বানাদি পঞ্চ উক্ত ব্যবস্থার অতিদেশ করিতেছেন, অর্থাৎ 
বীরাধ্বানে অনাশকে, সলিলমধ্যে, বন্থিপ্রবেশে ও মছাপ্রস্থানেই 
এই যজ্ঞাদিবিধি নির্ণঁত আছে । আদিত্য-পুরাণে যে উক্ত বীরাধ্ৰানাদি 
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পঞ্চ কথিত আছে, তাহা এই--যে ব্যক্তি মহাপাপী হুইয়া 
দুশ্চিকেৎষ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, শরীর-বিনাশের সময় 
উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি অব্রাহ্গণ হইলেও স্বৰ্গাদি মহাফলকামনায় 
প্ৰদীপ্ত বহিতে প্রবেশ করিবে, কিংবা অনশন করিবে, অথবা 
উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া প্রাণ বিসৰ্জ্জন করিবে, মহাপথে 
প্রস্থান করিবে, হিমালয়চূড়ায় আশ্রয় লইবে, কিংবা প্রয়াগে বটশাখার 
অগ্রভাগ হইতে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জন করিবে । এই প্রকার 
করিলে সর্বপাপ হইতে উত্তীর্ণ হুইয়া উত্তম লোক প্রাপ্ত হইতে 
পারে; কিন্ত আত্মহত্যা কর! নিবিদ্ধ। পূর্বোক্ত কাধ্যসমূহ দ্বার! 
মহাপাতক বিনাশ পাইলে তৎক্ষণাৎ দিব্যতোগ লাভ হয়। এরূপ 
তপস্তাতে নর-নারী প্রভৃতি সকলেই অধিকারী । বীরাধ্বানে 
অগ্রিপুরাণে ফল কথিত আছে যে, যে বীধ্যবান্‌ ব্যক্তি শাস্ান্থসারে 
সেনাগণের পুরোভাগে অবস্থিতি পূর্ববক প্রাণত্যাগ করে, সেই শুর 
স্বর্গ হইতে নিবুভ হয় না, ইহাকেই বীরাধ্বান, বীরশব্যা, বীরম্থান 
ৰা বীরস্থিতি কহে। অনাশক বিষয়ে ভবিব্যোস্তরে যে ফল বণিত 
আছে, তাহা এই,__অনাহারে প্রাণবিসর্জনই অনাশক নামে 
অভিহিত | জল্প্রবেশে সপ্তসহশ্ববর্ধ, অপ্রিপ্রবেশে একাদশসহশ্রবর্ধ, 
উচ্চন্থান হইতে পতনে ঝোড়শসহত্রবর্ষ, মহাযজ্ঞে যষ্িসহশরবর্ষ, গোগৃহে 
মরণে অশ্নীতিসহশ্রবর্ষ এবং অনাহারে প্রাণত্যাগে অনন্তকাল সদগতি 
প্রাপ্ত হয় । ইহাতে জলপ্রবেশ এবং বহিগপ্রবেশের ফল কথিত হইল। 
ব্রঙ্মপুরাণে যে মহাপ্রন্থানের ফল বর্ণিত আছে, তাহা এই, _মহাপ্রস্থান- 
যাত্রা অবস্ত কর্তব্য ) কেন না, উক্ত প্রস্থানে মৃত্যু ও ধৈর্য্য অবলন্বন 
করিলে সম্ভঃ ব্বর্গফল প্রাপ্ত হওয়] যায় ॥ ১৪ ॥ 
হ্য়--১০ 
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অথ পরিত্রাড বিবর্ণবাসা মুণ্ডো২পরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী তৈক্ষর্ণে 
্রক্ষভূয়ায় তবতীতি। যন্যাতুরঃ স্তান্সনস! বাচা সন্ন্যসেৎ ॥ ১৫ ॥ 


আনুষঙ্গিক পরিব্রজ্যা নিশাঁত হইল, অধুন| প্রকৃত পরিব্রাজকতা 
স্থিরীকৃত হইতেছে ।-_যাহারা পরিব্রক্ধ্যা ( সন্ন্যাস ) অবলম্বন করিবে, 
তাহারা ৈরিকাদি দ্বারা কবায়িত বসন ধারণ পূর্বক মস্তক-মৃণ্ডন 
করিয়া অপরিগ্রহ হুইবে ( স্বীপুত্রাদির সংসর্গ বিসর্জন করিবে )। 
পরে বাহা ও অন্ত:শুদ্ধিসাধন পূর্বক দ্রোহ-বঞ্জন করিবে এবং সতত 
লোকসমাগমশৃন্ত হুইয়া ব্রন্মোপাসনা করিলে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মভাৰ 
লাভ করিতে পারে। এইরূপ উপাসনাভে অনশনাঁদি দ্বারা 
শরীরত্য!গ করিতে হয় না। আতুর ব্যক্তি কেবল বাক্যে ও মনে 
সন্লাসাবলম্বন করিবে। শক্তির অভাবে তাছাদিগের কেবল বাক্য 
ও মনোদ্বারা আরাধনা করিলেই কাধ্যসিদ্ধি হয় ॥ ১৫ ॥ 


এবঃ পন্থা ব্রহ্ধণা হানুচিতঃ তেনৈবৈতি সন্গাসো ক্রদ্ধ 
বিদিত্যৈবমেবৈষ ভগবন্‌ যাজবন্ধ্য ॥ ১৬ ॥ 


এখন ছিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, সন্ধ্যাসপন্থা কি প্রকৃত, না 
কল্পিত? তছ্ত্তরে বলা যাইতেছে ।--এই সন্ন্যাসপন্থা! ব্রহ্ম কর্তৃক 
বোধিত। এই সন্যাস আশ্রয় করিয়াই সব্যাসিগণ সচ্চিদানন্্ ব্রদ্ধকে 
প্রাপ্ত হন এবং সর্বজ্ঞ হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। সুতরাং জানা 
গেল যে, এই সন্ন্যাসপন্থা কল্পিত নহে? অন্রিধাবি যাজ্জবন্ক্যের এই 
প্রকার উপদেশ শ্রবণ পূর্বক “তগবন্‌ যাজ্জবক্য!” এই প্রকার 
সঁস্বোধন দ্বারা উক্ত উপদেশ গ্রহণ করিলেন! ১৬ ॥ 
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তত্র পরমহুংসা নাম সংবর্তকারুশিশ্বেতকেতু-ছূর্বাসাঁ-ধাতূ-নিঘাক্- 
খ্রড়তরত-দতাত্রেয়-বৈবতক-প্রভৃতয়োধব্যক্রলিঙ্গ অব্যক্তাচার! অহুন্মত্তা 
'উদ্মতবদাচরস্তঃ ॥ ১৭ ॥ 


সন্ন্যাসের কল্লিতত্বশঙ্ক। দূর করিবার জন্তু পুনরায় পরমহংস সম্প্রদায় 
প্রদর্শন করিতেছেন ।--সসংবর্তক, অরুণনন্দন শ্থেতকেতু, ছূর্ববাসা, খাভু, 
নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয় এবং রৈবতক, এই আট জন পরমহংসের 
নাম ছিল, ইহারা! অব্যক্তলিঙ্গ, অর্থাৎ ইছার্দিগের মধ্যে: কেহ কেছ 
আশ্রমবিহিত যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করিতেন এবং অঙুন্মত্ত ছিলেন। 
আর কেহ কেহ উন্মত্তের ন্যায় ছিলেন; দত্তান্রের মদিরা ও স্বী 
‘সেবন করিতেন ॥ ১৭ ॥ 


ত্রিদণ্ডং কমগুলুং শিক্যং জলপবিভ্রং পাত্রং শিখাং বজোপবীতঞ্ 
ইত্যেতৎ সৰ্ব্বং ভূঃস্বাহ্ত্যেপ,স্থ পরিত্যজ্যাত্মানমন্িচ্ছেৎ ॥ ১৮ ॥ 


পরমহংসবৃন্দ ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, শিক্য (দ্রব্যরক্ষার্থ রঙ্জুনম্মিত 
আধার বা! শিক! ), বলন, জলবিশুদ্ধ পাত্র ( কুণ্ডিকাচমসাদি ), এবং 
কথা, কৌপীন, উত্তরীয় বসন, শিখা ও যজ্ঞোপবীত এই সকল “ভুঃ 
স্বাহা” এই মন্ত্রে সলিলে নিক্ষেপ পূর্বক আত্মানুসন্ধান করিবে ॥ ১৮ ॥ 


যথা জাতরপধরো নিগ্রন্থো নিষ্পরিগ্রহঃ তত্তদ্ত্রপ্মষার্গে 
সম্যক্‌ সম্পন্ন: শুদ্ধমানসঃ প্রাণসন্ধারণার্থং যধোক্তকালে বিমুক্তে! 
তৈক্ষম।চরম্‌ উদরপাত্রেণ লাভালাভয়োঃ সমো তুত্ব! শুন্তাগার-দেবগৃহ- 
তৃণ-কুট-বল্মীকবৃক্ষমূল-কুলাল-শালাগ্রিহোত্রগৃহ নদী-পুলিন গিরিকুহর- 
কন্দর-কোটর-নিজ্জর-স্থঙিলেযু তেঘনিকেতবাস্তপ্রযত্বো নির্শনঃ 
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শুরুধ্যান-পরায়ণো হুধ্যাত্স-নিষ্ঠোহশুভ কর্ধনির্ঘলনপরঃ সন্ন্যাসেন দেহ- 
ত্যাগং করোতি, স পরমহংসো নাম পরমহংসো! নামেতি ॥ ১৯ ॥ 


ইতি শুরু-যুজুর্বেদীয়-আাবালোপনিবছ সমাপ্ত ॥ 


যে ব্যক্তি অন্মকালীন রূপধারী অর্থাৎ নির্বন্ত্, গ্রস্থাহশীলনরহছিত 
হইয়া পরিগ্রহ্বিসঞ্জন পূর্বক পূর্বোক্ত ক্রহ্মমার্গে সম্যকৃসম্পন্প ও 
স্ুদ্ধমন! হুইয়। জীবনধারণার্থ যথাযথ সময়ে উদরপূরণোপযুক্ত ভিক্ষা- 
চরণ পূর্বক লাভালাভে তুল্যজ্ঞানী হইয়া শূন্তাগার, দেবগৃহ, পর্ণশালা, 
বন্মীক, তরুমূল, কুলালশালা, অগ্রিহোত্রগৃহ, নদীতট, গিরিকুঞ্জর, 
কন্বর, কোটর, নির্ঝর ও স্থণ্ডিল, এই সমস্ত স্থলে বাস করিয়া 
যতুবান, নির্ধল, ব্রদ্ধধ্যাননিষ্ঠ হইয়! শুভাগুভক্রিয়া সমূলে পরিহার 
পুরঃসর সন্ন্যাসদ্বার! শরীর বিসৰ্জ্জন করেন, তীহাকেই পরমহংস বলা 
বায় । উপনিষ্দাদিতে অধ্যায়শেষে অস্ত্যবাক্য দুইবার উচ্চারণ 
করিতে হয়, এই অন্য “পরমহংসো নাম” দুইবার বিবৃত হইল ॥ ১2 ॥ 


ইতি শুর-যনুর্বেদীর দ্রাবালোপনিষৎ সমাপ্ত ॥ 


গু ॥ তৎসত্॥ ও ॥ 


পিপ্তোপনিষৎ 


ওঁ | পরমাত্মনে নমঃ ৪ ৩ ॥ 


ওঁ দেবতা খষয়ঃ সর্ব ব্রহ্মাণমিদমকবন্‌। 
মৃতশ্য দীয়তে পিওং কথং গৃহুন্তযাচেসং ? ॥ ১৪ 


পিণ্ডোপনিষৎ বিবৃত হইতেছে কেন, তাহার কারণ এই যে, 
সংসারযোক্ষার্থ সঙ্সাসোপনিষৎ ও পরমহংপোপনিবৎ ব্যাখ্যান্ত 
হইয়াছে ? কিন্তু সন্ন্যাসবজ্জিত ও সংসারে যাহার! বিপন্ন, তাহাদের 
গতি কি হইবে, ইহা স্থির করিবার অন্তই এই উপনিবঘ বিবৃত 
হইতেছে ।--কোন সময়ে সুরবুন্দ খবিগণের সহিত মিলিত হুইয়া 
পিতামহসকাশে গমন পূর্ববক জিজ্ঞাস! করিলেন, ভগবন্‌! মম্ুব্য- 
গণের মরণাস্তে শরীর চেতনাবিহীন হয়) কিন্তু মৃত ব্যক্তিৰে 
উদ্দেশ করিয়া! মনুয্যের! পিণ্ডপ্রদান করিয়া থাকে । এ প্রদত্ত পিণ্ড 
অচেতন মুতের গ্রহণ করে কি প্রকারে? ॥১ ॥ 


ভিন্নে পঞ্চআকে দেহে গতে পঞ্চনু পঞ্চধা | 
ংসম্ত্যক্তা গতে। দেহং কশ্মিন্‌ স্থানে ব্যবস্থিতঃ ?॥ ২৪ + 


সুরবৃন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,--এই পঞ্চভুতাখ্থক 
শরীর তির হুইয়! দেছগত পঞ্চভূত মহাভূতে বিলীন হইলে আত্মা 


১৫০ পিণ্ডোপনিষৎ 


সেই শরীর বিসর্জন পূর্বক কোন্‌ স্থানে প্রস্থান করে ও কোথায় 
অবস্থিতি করে? ॥ ২ ॥ 


ব্রক্ষোবাচ। 


অহং বসতি তোয়েষু অহং বসতি চাগ্নিযু। 
অহমাকাশগে! ভুত্বা দিলমেকন্ত বায়ুগঃ ॥ ৩ ॥ 
পিতামহ কহিলেন, আত্ম! দেহত্যাগান্তে জলে এবং বহ্নিতে 
অবস্থিত করে। পরে আকাশগামী হইয়া! একদিনমাত্র বায়ুতে 
অধিষ্ঠিত থাকে । পরে ভোগোচিত দেহ জন্মে এবং সেই দেহ 
স্বার। পিণ্ড গ্রহণ করে। ৩। 


প্রথমেন তু পিণ্ডেন কলানাং তস্ত সম্ভবঃ । 
দ্বিতীয়েন তু পিণ্ডেন মাংস-ত্বক-শোণিতোন্তবঃ॥ ৪ ॥ 
যানবগণের মরণান্তে সেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পুল্রাদির! প্রথম 
দিবসে যে পিও দান করে, তাহাতে যোড়শকলার সম্ভব হয় এবং 
ভৎপরদিন যে দ্বিতীয় পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহা হইতে মৃত ব্যক্তির 
মাংস, চর্শ্ব এবং রক্তের উৎপতি হইয়! থাকে। পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ 
এবং বড়িজ্জিয়, ইহাদিগকেই যোঁড়শকলা কহে ॥ ৪॥ 


তৃতীয়েন তু পিণ্ডেন মতিস্তন্তাভিজায়তে। 
চতুর্ধেন তু পিণ্ডেন অস্থিমজ্জা প্রজায়তে ॥ € ॥ 
তৃতীয় দিনে মৃতের উদ্দেশে পুত্রাদি বর্তৃক যে পিণ্ড প্রদত্ত 
হর সেই পিণ্ডে তাহার বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। তৎপর দিবসে যে 
চতুর্থ পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহাতে অস্থি ও মজ্জা! জন্মে ॥ ৫ ॥ 


Es পিণ্ডোপনিষৎ ১৫৯ 


পঞ্চমেন তু পিণ্ডেন হস্তাঙ্গুলাঃ শিরে! মুখম্‌ ! 
বষ্টেন কৃতপিণ্ডেন হৃৎকঞ্ঠং তালু আয়তে ॥ ৬ ॥ 


পঞ্চম দিবসে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তৎফলে মৃতব্যক্তির 
হত্তের অঙ্গুলী, শিরঃ ও মুখ জন্মে । যষ্ঠদিনে যে পিও প্রদত্ত 
হয়, সেই বষ্ঠপিও হইতে কণ্ঠ, হৃদয় এবং তালুর উৎপত্তি হয় ॥ ৬ ॥ 


সপ্তমেন তু পিণ্ডেন দীর্ঘমান্তঃ প্রজায়তে। 
অষ্টমেন তু পিণ্ডেন বাচং পুষ্যতি বীর্য্যবান্‌ ॥ ৭ ॥ 
মহ্থষ্যের, মৃত্যুর পর পুত্রাদিরা সপ্চম দিবসে যে পিণ্ড দান 
করে, তাছ! হইতে দীর্খায়ু হয় এবং অষ্টম পিণ্ড দ্বারা বাক্য পুষ্ট 
ও মৃত ব্যক্তি বাঁধ্যবান্‌ হইয়া থাকে ॥ ৭৪ - 


নবমেন তু পিণ্ডেন সর্বেজিয়-সমাহৃতিঃ | 
দশমেন তু পিণ্ডেন ভাবানাং প্লবনং তথা ॥ 
পিণ্ডে পিণ্ডে শরীরশ্ত পিওদানেন সম্ভব: | 
পিওদানেন সম্ভব ইতি ॥৮॥ 


ইতি পিগ্ডোপনিবৎ সমাপ্ত ॥ 


মৃত ব্যক্তির মরণান্তে তাহার উদ্দেশে নবম দিবসে যে পিণ্ড 
প্রদত্ত হয়, তাহাতে সর্ববব্ধি ইন্জিয়সমাবেশ হয় এবং দশম পিণ্ড 
ঘারা ক্ষুধা ও পিপাসাদির উদ্বোধ হয়। এই প্রকারে পৃথক্‌ 
পৃথক পিগুদানে পৃথক্‌ পৃথক্‌ অঙ্গের উৎপত্তি হুইয়া একটি দেহ 
গঠিত হয়। এইরূপ গকুড়পুরাণেও কথিত আছে, ভর্গবান্।; 
গরুড়কে উপদেশ করিয়াছেন যে, ইহ! শ্রুতিমূলক । বিশেষতঃ 


৯৫২ পিণ্ডোপ্‌নিষৎ 


মস্তক হইতে উৎপত্তি হয়, এইরূপ কথিত হইয়াছে। তগবান্‌ 
গরুড়কে বলিয়াছেন যে, প্রথম পিণ্ডে মস্তক, দ্বিতীয় পিণ্ডে 
গ্রীবা ও স্বন্ধ, তৃতীয় পিণ্ডে হৃদয় এবং চতুর্থ পিণ্ডে ওঁ সমস্তের 
পুটি হয়। আর পঞ্চম পিণ্ডে নাভি, ষষ্ঠে কটী, সগ্তমে গুহ, 
অষ্টমে উরু, নবমে জানত ও পাদ জন্মে এবং দশম পিণ্ডে ক্ষুধার 
উদয় হইয়া থাকে । এই পিওদানের বিশেষ এই যে, দশম 
দিবসে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহা! আমিষের সহিত প্রদান করা 
কর্তবা। কেন না, দেছে জীবসধার হইলেই তাহার ক্ষুধা হয়, 
অতএব সামিষ পিণ্ডদান কর! বিধেয়। আমিষবিহীন পিও দিলে 
তাহার ক্ষুধার শান্তি হয় না॥ ৮। 


ইতি পিণ্ডোপনিষৎ সমাপ্ত ॥ 


ও ॥ ততসৎ ॥ ৩ ॥ 


আত্মোপনিষৎ 


প্রথমঃ খণ্ড 
ও ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ও ॥ 


ওম্‌ অথাঙ্গিরাস্ত্রিবিধঃ পুরুবঃ তদ্যথা-_বাহাত্মা অন্তরাস্মা 
পরমাজ্মা চেতি ॥ ১ ॥ 
যে ব্যক্তি পিগুগ্রহণে বিরক্ত, তাহার পরমাত্মবোধের আন্ত 
আত্মহর-নির্ণয়পূর্ব্বক নিরঞ্জন সংসারাতীত পরমার্থনিরূপশার্থ আস্মো- 
পনিষদের আরম্ভ হুইতেছে। পিতামহ চতুরানন দেবধিৰৃন্দ- 
সকাশে পিণ্ড-নিরূপণ করিলে অঙ্িরানামক খবি তাঁহাকে বলিলেন, 
-আত্মা তিন প্রকার ; বাহাস ্ম', অস্তরাত্মা ও পরমাত্ম।। এই ত্রিব্ধি 
আত্মার লক্ষণ কিরূপ, তাহা কথিত হুহতেছে॥ ১॥ 
ত্বগন্থি-মাংস-মজ্জা-লোমাঙ্ু ল্যহু্-পৃি-বংশ-নখ-গুল্ফোদর-নাভি- 
যেচ,-কট [রু-কপোল-ত্র-ললাট - বাহু - পার্শ্ব - শিক্পে! - ধমনিকাক্ষীশি 
-শ্রান্ত্রাণি ভবস্তি জায়তে মিয়তে ইত্যেষ বাহাস্মা নাম & ২॥ 


ইতি প্রথম: খণ্ডঃ ॥ ১ ৪ 


ত্বকৃ, অস্থি, মাংস, মজ্জা, রোম, অঙ্গুলি, অনুষ্ঠ, মেরুদণ্ড নখ 
গুল্‌ফ, অঠর, নাভি, যেঢ,, কী, উরু, গণ্ড, জ, ললাট, বাহু, পার্শ্ব, 


5৫৪ আত্মোপনিবৎ 


শিরঃ, শ্রিরা, চক্ষু ও শ্রোত্র, এই সমস্ত যাহাদের বিদ্যমান আছে 
এবং বাহ! বড়ভাববিকারসম্পন্ন, তাহাকেই বাহ্যাত্মা বলে *॥২॥ 


ইভি প্রথম খণ্ড ॥ ১॥ 


দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ 


অথান্তরাত্বা নাম পৃথিবাপ,তেজো-বাযাকাশ-মিচ্ছাত্েষ-সখ- 
মোহ-বিকল্পনাদিতিঃ স্বতি-লিঙজোদাতা নদ ত-তুষ্য-দীর্ঘ-প্ল. ত-ম্থলিত- 
গঞ্জিত-স্ফুটিত-মুদিত নৃত্য-গীত বাদিত্র-প্রলয় বিজ্ভিতাদিভিঃ 
শ্রোতা ভ্রাতা রসরিতা মস্ত বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ পুরাণং 
স্তায়ো মীমাংসা ধর্শাস্্রাণীতি শ্রবণস্রাপাকর্ষণ-কর্্মবিশেষণং করোতি 
এযোংস্তরাত্মা নাম ॥ ২ ॥ 
ইতি দ্বিতীয়ঃ খণ্ড: ॥ ₹ ॥ 


অস্তরাত্মা কাহাকে বলে, এখন তাহাই কথিত হইতেছে ।-.- 
যিনি ক্ষিতি, অপ,, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, ইচ্ছা, হেব, সুখ, দুঃখ, 


* যড় ভাববিকার যথা জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, অবস্থাস্তরপ্রাপ্তি, ক্ষয় ও 
বিনাশ, এই ছয়টিকে যড় ভাব বলে, অর্থাৎ বাহাদের জন্ম আছে, স্থিতি 
আছে, বৃদ্ধি আছে, অবস্থাস্তরপ্রাপ্তি আছে, ক্ষয় আছে ও বিনাশ আছে” 
'তাহারাই বড় ভাববিকারসম্পক্স। 


আজ্মোপনিবৎ ১৫৫ 


কাম, মোহাদি ও জিবিধ কল্পনাদিব্বারা উপলক্ষিত, যিনি স্মৃতি, লিঙ্গ, 
ও উদ্দাতত, অনুদাত্ত, হৃস্ব, দীর্ঘ, প্রত এই সমস্ত স্বর, স্থলিত, গচ্ছিত, 
স্ষুটিত, নৃত্য, গীত, বাদিত্র, প্রাণ ও জন্তণাদিযুক্ত হইয়া শ্রবণ 
করিতেছেন, আভ্রাণ করিতেছেন, আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন, মনন 
করিতেছেন, আর যিনি বোদ্ধা, যিনি কর্তা, যিনি বিজ্ঞানময় পুরুষ, 
যিনি পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্র ও শ্রবণ, আঘ্াণ, আকর্ষণাি- 
সম্পন্ন বিশেষ কর্ম করিয়! থাকেন, তাহাকেই অন্তরাত্মা বলিয়া! 
আনিবে | ১ ৪ 
ইতি দ্বিতীয় খণ্ড ৪২ ॥ 


তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ 


অথ পরমাত্মা নাম যথাক্ষরমুপাসনীয়ঃ। স চ প্রাশীয়াম- 
প্রত্যাহার-সমাধি-যোগাঙ্থমানাধ্যাত-চিস্তনম্‌ || ১ ॥ 


বাক্য ও মনোদারা পরমাত্মাকে জ্ঞাত হওয়া বায় না। তবে 
তাহাকে কি প্রকারে জানিব? সুতরাং সেই অক্ষর পরমাত্মাকে 
যে প্রকারে আরাঁধন! করিয়া জানা যাইতে পারে, আমাকে তদ্বিষয়ে 
উপদেশ করুল। হে ব্রক্মন্‌ { আমি ত্বৎ-সকাশে সেই উপনিবৎ- 
প্রতিপাত্ত-পুরুষকে অবগত হইতে বাসনা করি। অঙ্গিরার এই 
প্রশ্ন শুনিয়| প্রজাপতি ব্রহ্থা! বলিলেন, একমাত্র বেদের ছারাই, 


১৫৬ আক্মোপনিবৎ 


সেই পরযাত্মাকে জানিতে পারা যায়, সুতরাং যুনোছারাই 
তাহাকে জানা যাইতে পারে। কিন্ত মনের সুংস্কার না হইলে 
'অসংস্কত মনোদ্বারা পরমাত্মাকে গ্রহণ করা অসম্ভব। এই হেতু 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, সমাধি প্রস্থতি যোগ দ্বারা মন সংস্কৃত 
হুইলে অনুমান করিস পরমাত্মাকে বিদিত হইবে ॥ ১ ॥ 


বটকণিকা শ্যামাক-তগুলে৷ বালাগ্রশত-লহম্রবিকল্পনাদিভিন” 
'লতাাতে নোপলভ্যতে ন জায়তে ন শ্রিয়তে ন শুধ্যতে ন ক্রিদ্যতে 
ন দহতে ন কম্পতে ন ভিগ্যতে ন ছিত্ততে নিগঃ সাক্ষীভূতঃ 
শুদ্ধো নিরবয়বাত্মা কেবলঃ সুন্মো নিলো! নিরঞ্রনো নিরভিমানঃ 
-শব-ম্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বাঁজ্জতো নিব্বিকল্পো নিরাকাজ্কঃ ॥২॥ 


এখন আশঙ্কা করিতে পার যে, সেই পরমাস্মা বিভু, তাঁহার 
পরিমাণ বিশ্বশ্রেষ্ সুতরাং কি হেতুতে তিনি প্রত্যক্ষীভূত 
হইতেচেন না? ইহার উত্তর এই যে, যেমন বটবীজ অতি 
সুক্ক হইয়! মহান শাখাপ্রশাখাদিসম্পন্ম বটবৃক্ষ স্ষ্টি করে এবং 
যেরূপ শ্যামাক তও্ল অতি স্থন্্ম হইয়াও বৃহৎ, গুচ্ছ জন্মায়, তন্রপ 
পরমাত্মা অতি সুক্ষ, অথচ এই বৃহৎ জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন। 
আর যদি আশঙ্কা কর যে, যাহারা পরমাত্মাকে বীতুল্য জান 
করে, তাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? তাহার উত্তর এই যে, 
তিনি বীজের ন্যায় হইলেও প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারেন নাঃ 
"কেননা, শ্রতিতে লিখিত আছে যে, একটি কেশকে শতভাগে 
বিভক্ত করিলে তাহার এক এক অংশ যেমন সুগ্থ হয়, 
-খীজও তদ্রপ সুক্ম, পরমাত্মা অতি বুকে হেতু সর্বদাই তাহার 


আদ্মোপনিষৎ ১৫৭ 


প্রত্যক্ষলাত অসম্ভব । পরমাত্মাকে বর্শেক্জিয় বা জ্ঞানেন্নিয় দ্বার) 
প্রাপ্ত হওয়া যায় ন]। পরমাত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তিনি 
শুষ্ক হয়েন না বা পচিয়া গলিত ভয়েন নাঃ তাহাকে কেছ 
তন্মীভূত করিতে সমর্থ নহে, তিনি কম্পিত হয়েন না। তাঁহাকে 
অতেভ, অচ্ছেন্ভ বলিয়া জানিবে। তাহার জন্ম, মরণ, শোষ, 
ক্রেদ, দাহ, কম্প, ভেদ, ছেদ এই সকলের নিষেধপ্রুক্ত তীছার 
কোন ক্রিয়াও নাই। তিনি নিগুণ, সাক্ষী ও সব্ব্তষ্টী 
তিনি স্বতঃসিদ্ধ এবং শুদ্ধ (সহজ বা আগন্তক মলরহিত ), 
সাবয়ৰ, আত্মভেদবজ্দিত, সজাতীরবিজাতীয়তেদরহিত, সুপ অর্থাৎ. 
কেহ তাহাকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ নহে। তিনি যোড়শকলা শুদ্ধ, 
আগন্ধক-মলহীন এবং অহকঙ্কারাদি দোববিরছিত। তাহার শব 
নাই, স্পর্শ নাই, রূপ নাই, রস নাই এবং গন্ধ নাই, অর্থাৎ 
তিনি বাহেন্িয়-দোষশূন্ত লিব্বিকল্পা ( মনোদোবশূন্ত ) এবং 
আকাজ্ফাদিবৃদ্ধিদোষবিহীন ॥ ২ ॥ 


সর্বব্যাপী সোইচিন্ত্যোহ্বর্ণশ্চ পুনাত্যগুদ্ধান্তপুতানি নিক্রিয়ঃ 
সংস্কারে! নান্তি ইত্যেষ পরমাত্মা পুরুবো নাম এষ পরমাত্ম! 
পুরুষে! নাম ॥ ৩॥ 


ইতি আত্মোপনিবৎ সমাণা ॥ 


পরমাত্মা অতি হক্ হইলেও তিনি আকাশাদির আম্পদ $ 
কেন না, তিনি নর্বব্যাপী। বাস্তবিক পরমাত্মার অণু বা মহতন্বা্দি 
কোন প্রকার পরিমাণ নাই। তগবান্‌ স্বীয় ষহিমাবলে সকল 
স্থল ব্যাপিয়া আছেন; সুতরাং তিনি ঈশ্বর, অচিন্তনীয় এবং 


১৫৮ আত্মোপনিবৎ 


সাহাকে বর্ন করিতে কোন্রূপে কাহারও সাধ্য নাই। তিনি 
নিক্রিয় অথচ ধ্যানস্থ হইলে অপবিত্র চণ্ডালাদি ও পাপাদিকলুষিত 
প্রাণীকে পবিত্র করিয়া থাকেন, অর্থাৎ চও্ালাদিরাও তদ্ধযানবলে 
মুক্তিলাভ করিতে পারে। যদিও আগমাদিতে চতুর্থ জানাত্মা 
' ৰুথিত আছে, * তথাপি জীব ও পরমাত্মার অতেদহেতুই বেদান্ত 
ত্রিবি« আত্মার নির্ণয় করেন। গীতাতে উক্ত আছে যে, লোকে 
্ষর ও অক্ষর, এই ত্বিবিধ পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে এই 
সর্বভূতই ক্ষর এবং যিনি কৃটস্থ, তাহাকে অক্ষর কহে। যিনি 
এতস্তি্ উত্তম পুরুষ, তিনিই পরমাত্মা। আর পরমাত্ম! স্বয়ং 
'অসঙ্গ ; সুতরাং তাঁহার পূর্ববপ্রজ্ঞা নাই। ইহাই পরমাত্মার লক্ষণ। 
বৈদিক নিয়ম এই প্রকার নির্দিষ্ট আছে যে, উপনিষদের শেষবাক্য 
দুইবার উচ্চারণ করিতে হয়, এই কারণে “এষ পরমাস্থা পুরুবো 
নাম” এই শেষবাক্য দুইবার কীঠিত হইল ॥ ৩৪ 


ইতি তৃতীয় খণ্ড ॥ ৬ 
আত্মোপনিষৎ সমাপ্ত ॥ 


* * আগমাদির মতে আত্মা চতুর্বিধ,__শরীরাত্মা, অস্তরাত্খ!, জীবাত্বা 
*্ও পরমাত্বা। । 


বৃসিংহ- 


ষট চক্রোপনিষৎ 


ও দেবা! হ বৈ সত্যং লোকমায়ন্‌ তে প্রজ্াপতিমপৃস্ছন্‌ নারসিংহং 
চক্ৰং নো বুহীতি। তান্‌ প্রজাপতিনরশরসিংহং চক্রমবোচৎ বড়বৈ 
নারসিংহানি চক্রাণি ভবন্তি যৎ গ্রাথমং তচ্চতুররং যদ্দিতীয়ং তচ্চতুররং 
বতৃতীয়ং তৎ পঞ্চানং যচ্চতুর্থং তৎ, বড়রং যৎ্ পঞ্চমং তৎ, সপ্তারং যত 
মষ্ঠং তদষ্টারং তদেতাঁনি বড়েব নারসিংহানি চক্রাণি ভবস্তি। অথ 
কালি নামানি ভবস্তি । যৎ প্রথমং তদ!চক্রং যদ্দিতীয়ং তৎ সুচক্রং 
যৃতৃতীয়ং তন্মহাচক্রং যচ্চতুর্থং তৎ, সকললোকরক্ষণচক্রং যৎ পঞ্চমং 
তদ্দৃচক্রং যৎ, বষ্ঠং তদন্রাস্তকচত্রম্‌ তদেতানি ভবস্তি। যড়েব 
নারসিংহ-চব্রনামানি ভবস্তি ॥ ১॥ 


ইন্জাদি দেবগণ জিজ্ঞ।সার জন্ত সত্যলোকে গমন করিয়াছিলেন 
এবং তাহারা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রজজাপতে ! আমাদিগের 
নিকট নারসিংহচক্র সবিস্তার নিরূপণ করুন। তখন প্রজাপতি 
দেবগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের নিকট নারসিংহচক্র বর্ণন 
করিতে ঙাগিলেন। দেবগণ! লারসিংহচক্র যদিও যট্প্রকার 
উক্ত আছে, তথাপি ইহা একটি মহাচক্র। এই বড়বিধ চক্রের 
যধে প্রথম ও দ্বিতীয় চক্র চতুষ্টয় অর-( চক্রধারণদণ্ড ) বিশিষ্ট এবং 


১৬৩ ষট্চক্রোপনিবৎ 


অরদণ্ডের উপর ভ্রিকোণাকার পত্র অবস্থিত। তৃতীয় চক্রে পঞ্চার» 
চতুর্থ চক্র বড়-অর-সমন্বিত, পঞ্চম চক্র সপ্তার এবং বষ্ঠ চক্র অষ্টার। 
এইরূপে নারসিংহচক্র যটগ্রকার হুইল। চক্রের প্রান্তকাষ্ঠ ও 
মধ্য-নাভি-কাষ্ঠ এই উভয়ের সংযোজক দীর্ঘ কাষ্ঠকে অর বল! যায়। 
পুনর্ধবার দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সকল অরর নাম কি, তাহ! 
বলুন তখন প্রজাপতি কহিতে লাগিলেন, প্রথম চক্রের নাম 
আচক্র, অ! অর্থাৎ আনন্দাত্মক চক্র । দ্বিতীয় চক্রের নাম মুচত্র, 
এই চক্র সু -সম্যকৃপ্রকারে সিদ্ধ বলিয়া সুচক্র নামে অতিহ্তি হয়। 
তৃতীয় চক্রের নাম মহাচক্র, উহ! তেজোময়। চতুর্থ চক্রের নাম 
সকল-লোক-রক্ষণচক্র, অর্থাৎ এই চক্র জ্ঞানক্রিয়| ও শক্তি দ্বারা সকল 
লোককে রক্ষা করিয়। থাকে । পঞ্চম চক্রের নাম ছ্যচক্র, ইছা 
যোগগম্য মার্গের অভিগামী চক্র বলিয়া ছ্যচক্র, নামে কথিত হয়। 
আর যাহ! যষ্টচক্র বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম অসুরাস্তক 
চক্র অর্থাৎ যাহার! অনুর, অসত্যবাদী, তাহাদিগের অন্তকশ্বরূপ 
ৰলিয়! ইহাকে অনুরান্তক চক্র বলা যায়। এই ছয়টি নামই নারলিংহ 
চক্রের নাম ॥ ১ ॥ 


অথ কানি ত্রীণি বলয়ানি ভবস্তি যৎ প্রথমং তদান্তরং বলক্নং 
ভবতি যদ্দিতীয়ং তন্ধ্যমং বলয়ং ভবতি যৎ তৃতীয়ং তথাহং বলয়ং 
তবতি। তদেতানি শ্রীণ্যেব বলয়ানি ভবস্তি যদাস্তরং তধৈ বীজং 
বন্মধ্যমং তয়ারসিংহ-গায়ত্রী যদ্বাহং তন্ত্র । অথ কিমাস্তরং বলরং ? 
ফড়বা আতস্তরাণি বলয়ানি তবন্তি। যঙ্নারসিংহং তৎ, প্রথনস্ত 
য্মাহালক্মাং তন্থিতীয়ন্ত যৎ সারম্বতং ততৃতীয়ল্ঞ যৎ, কানদেবং 


বট্‌চক্রোপানিধৎ ১৬১ 


তচ্চতুর্থন্ত যৎ, প্রণবং তৎ, পঞ্চমস্ত যৎ ক্রোধ-দৈবতং তৎ ঘষ্ঠস্ত | 
তর্দেতানি যনপ্রাং নারসিংহচক্রাণাং যড়াস্তরাণি বলয়ানি তবস্তি ॥ ২ ॥ 


উক্ত চক্রসকলের প্রত্যেকের তিন তিনটি করিস! কুণলাকার বলয় 
আছে, সেই সকল বলয়ের নাম ও সেই নামের অর্থ পরিজ্ঞানার্থ 
দেবগণ প্রশ্ন করিলেন,--প্রজাপতে ! এ বট চক্রের প্রতোকের যে 
তিন তিনটি করিয়া! কুগুলাকার বলয় আছে, সেই সকল বলয়ের নাম 
কি? তাহ! আমাদিগকে উপদেশ করুন। প্রঙ্গাপত কহিতে 
লাগিলেন, এ সকলের যে প্রথম বলয়, তাহা সকলের অন্তর্ববস্তাঁ বলয়, 
দ্বিতীয় বলয়ের নাম মধ্যবলয়, আর তৃতীয় বলয় বহির্ভাগে অবশ্থিত। 
এইরূপে প্রত্যেক চক্রের তিনটি করিয়া বলয় আছে। প্রথম যে 
আস্তর বলয় উক্ত হইল, উহা বক্ষ্যমাণ মড়,বীঅনয় অর্থাৎ চক্রের 
অভ্যন্তরে বক্ষ্যমাণ ষড় বিধ নারসিংহত্রন্মমন্ত্র বলয়াকারে বিদ্যমান 
আছে। দ্বিতীয় মধ্যবলয় নারসিংহ গায়ত্র্যবয়বাস্মক অর্থাৎ 
নারসিংহ ব্রদ্ধগায়ভ্রী মধ্যবলক্বাকারে বর্তমান। আর যাহা 
তৃতীয় বাহ্‌-বলয়, তাহ! বড়ঙ্গ মন্ত্রাত্মক $ যড়ঙ্গ মস্ত্রমকল চক্রের 
বহির্ভাগে বলয়াকারে বিদ্তমান আছে। পুনর্বার দেবগণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন, যটুচক্রের একটি আস্তর বলয় কিরূপে সম্ভব? এই 
প্রশ্নে প্রঙ্জাপতি উত্তর করিলেন,-বট্‌চক্রের আন্তর বলয় এক 
নহে, অর্থাৎ যট্চক্রের বটুবিধ আন্তর বলয় আনিবে॥। যাহা 
নারসিংহ বীছ (ক্ষে]' ), তাছ! প্রথম আচক্রাখ্য চক্রের আস্তর 
ব্লয়মধ্যে অবস্থিত ! যাহা মহালপ্থীবীজ ( শ্রী”), তাহা সুচক্রনাষক 
দ্বিতীয় চক্রের, যাহা সারস্বত বীজ ( এং ), তাহা নহাচক্র নাবক 

২য়—১১ 


১৬২ বট্‌চক্রোপনিধৎ 


তৃতীয় চক্রের, যাহ! কামবীজ্জ (রী”), তাহা সকল-লোকরক্ষণ- 
নামক চতুর্থ চক্রের, যাহা প্রণব (৩), তাহা দ্রাচক্র নামক পঞ্চম 
চক্রের এবং যাহা ক্রোধবীজ (হু), তাহ! অন্ুরাস্তক নামক ঝষ্ঠ 
চক্রের আস্তর বলয় জানিবে, অর্থাৎ প্রত্যেকের অন্তর্ভাগে উক্ত 
এক একটি বীজ ব্লয়াকারে লিখিবে অর্থাৎ যাবৎ  বৃত্তসমাপ্তি না 
হয়, তাঁবৎ উক্ত একটি বীজ এক এক চক্রের অভ্যন্তরে বলয়াকারে 
লিখিতে হুইবে। এইরূপে বড়বিধ নারলিংহচক্রের ছয়টি আশ্তর 
বলয় কথিত হইল ॥ ২॥ 


অথ কিং মধ্যমবলয়ম্‌ ? যড়, বৈ মধ্যমাণি বলয়ানি ভবস্তি 
যন্সারসিংহায় তৎ প্রথমস্ত যথিদ্মহে তদ্দিতীয়স্ত যজ্রনখায় ততৃতীয়ন্ত 
যন্ধীমহি তচ্চতুর্থন্য যৎ তন্নন্তৎ পঞ্চমস্য যত সিংহঃ প্রচোদয়াদিতি তৎ, 
যষ্ঠস্য তদেতৎ ঝ্নাং নারসিংহচক্রাণাং বড.মধ্যমানি বলয়ানি বস্তি ॥৩॥ 


অনন্তর দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, বট্চক্রের এক মধ্যবলয় 
বলিয়াছেন, তাহ! কিরূপে সম্ভবে? প্রজাপতি দেবগণের প্রশ্ন 
গুনিয়! উত্তর করিলেন, বট্চক্রের মধ্যবলয়ও এক নহে। যেমন 
আত্তর বলয় যটুপ্রকার উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ মধ্যবলয়ও যট্প্রকার 
জানিবে। নারসিংহগায়ত্রী মধ্যব্লয় বলিয়া উক্ত আছে, এ গায়ল্রীই 
বড় ভাগে বট্চক্রের মধ্যবলয়রূপে বিদ্যমান আছে। “নারসিংহায়” 
এই পদ প্রথম চক্রের মধ্যবলয়ে অবস্থিত। এইরূপ “বিদ্মহে” 
ছিতীয় চক্রের, “বজ্রনথায়” তৃতীয় চক্রের, “ধীমহি” চতুর্থ চক্রের, 
“প্তন্ঃ”' পঞ্চম চক্রের এবং “সিংহঃ প্রচোদয়াৎ” যষ্ট চক্রের মধ্যবলয়, 
সর্থথি'এক এক চক্রের মধ্যভাগে উক্ত গাক্ত্রীর এক এক পদ 


বট্‌চক্রোপনিবৎ ১৬৩ 


"পুনঃ পুনঃ যাবৎ বুত্তিসমাপ্তি না হয়, তাবৎ বলয়াকারে লিখিবে। 
এইরূপে নারসিংহ ষটচেক্রর ষড়,বিধ মধ্যবলয় কথিত হুইল ॥ ৩ ॥ 


অথ কিং বাহাং বলয়ম্‌? বড়, বৈ বাহানি বলয়ানি ভবস্তি 
ষদাচক্রং যদানন্দাত্মা তৎ প্রথমন্ত যৎ, সুচক্রং যৎ প্রিয়াত্মা তদ্দিতীয়ন্য 
যন্মহাচক্রং যজ্জ্যো তিরাত্মা তৎ তৃতীয়স্য যৎ সকললোকরক্ষণং চক্রং 
যন্মায়াত্মা তচ্চতুর্থন্ত যদ্ধ,Jচক্ৰং যদ্যোগাত্মা তৎ, পঞ্চমস্তা যদন্ুরাস্তকং 
চক্ৰং যৎ সত্যাত্ম৷ তৎ ঝষ্টস্ত তদেতানি ষণাং নারসিংহচক্রাণাং 
ষড় বাহ্যানি বলয়ানি ভবস্তি ৪ ৪ ॥ 


অনন্তর দেবগণ প্রজ্জাপতিকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌। 
ৰট্চক্রের বাহবলয় কি এক, না অনেক? তাহা আমাদিগকে 
উপদেশ করুন। তথন প্রজাপতি কহিলেন, দেবগণ ! বাহাবলয়ও 
বট্প্রকার জানিবে। “আচক্রায় আনন্দাত্মনে শ্বাহ! হ্দস্বায় নমঃ” 
এই মন্ত্রই প্রথম চক্রের বাহাবলয়। প্রথম চক্রের বহির্ভাগে বলয়াকারে 
বৃত্তসমাপ্তি পর্য্যন্ত উক্ত মন্ত্র পুনঃ পুনঃ লিখিবে। এইরূপে “সুচক্রায় 
প্রিয়াত্মনে স্বাহা শিরসে শ্বাহ!” ইহা দ্বিতীয় চক্রের বাহাবলয় । 
"মহাচক্রাষ জ্যোতিরাত্মনে স্বাহা শিখাষৈ ব্যট” ইহ! তৃতীয় চক্রের 
বাহাবলয় । প্সকললোকরক্ষণচক্রায় মায়াত্মনে স্বাহা কবচায় হা” 
হা চতুর্থচক্রের বাহবলয়। দ্ছ্যুচক্রায় যোগাত্মনে স্বাহ! নেত্রত্রয়ায় 
বৌবটু” ইহাই পঞ্চম চক্রের বাহ্‌ বলয়। “অন্ুরাস্তকচক্রাঘ সত্যাত্মনে 
স্বাহা অন্তরায় ফট” ইহ! ষষ্ঠ চক্রের বাহ্বলয়। উক্ত মন্ত্র সকল এক 
এক চক্রের বাহ্বঙ্গরাকারে বুততলমাপ্তি পর্য্যন্ত লিখিবে। এইরূপে 
'নারসিংহ বটুচক্রের ছয়টি বানবলয় কথিত, হইল ॥ ৪ ॥ 


১৬৪ বচ্চক্রোপনিবৎ 


অথ কৈতানি ন্যস্যানি ? যৎ প্রথমং তদ্হদয়ে যদ্দিতীয়ং তচ্ছিরসি 
যতৃতীয়ং ত(চ্ছখায়াং যচ্চতুর্থং তৎ সর্ব্বেঘঙগেধু যৎ পঞ্চমং তৎ, সর্বেষু 
নেত্রেবু যত যষ্ঠং তত সৰ্ব্বেযু দেশেষু ॥ ৫ ॥ 


পূর্বোক্ত মন্ত্রাবৃত্তিক্রমে বলয়ত্রয়ে লিখিত মন্ত্রাত্মক পদ সকল 
কোন্‌ কোন্‌ অঙ্গে প্তাস করিতে হইবে, ইছা জানিবার অন্ত দেবগণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন ভগবন্‌ { আপনি যে সকল মন্ত্র উল্লেখ করিলেন, 
এ সকল মন্ত্র অঙ্গের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে ন্তাস করিতে হইবে, তাহা 
আমাদিগকে উপদেশ করুন্। প্রজাপতি বলিলেন, পক্ষেশীং 
নারসিংহাষ চক্রায় আনন্দাত্মনে শ্বাহ! হৃদয়ায় নমঃ” এই মন্ত্র হৃদয়ে 
চ্ঠাস করিবে, এইরূপে “এর বিদ্মহে নুচক্রায় প্রিয়াতুনে শ্বাহ! শিরসে 
স্বাহ!” এই মন্ত্র মস্তকে, “এঁ" বজ্রনখায় মহাচক্রায় জ্যোতিরাত্মনে 
শিখায়ৈ বষটু” এই মন্ত্র শিখাপ্রদেশে, “ক্লীং ধীমহি.সকললো করক্ষণ- 
চক্রায় মায়াত্মনে স্বাহা কবচায় হু” এই মন্ত্র কবচস্থানে ( বাহুমূলে ), 
"গু তন্ো ছুাচক্রাফ যোগাত্মনে স্বাহা নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌* এই মন্ত 
নেত্রত্রয়ে এবং “হ' নুসিংহঃ প্রচোদয়াৎ অসুরাস্তকচক্রায় সত্যাত্মনে 
স্বাহা অন্্ায় ফট” এই মন্ত্র সর্বদিকে স্থাস করিবে। ইহাই 
বভজন্তাস ॥ & ॥ 


য এতানি নারসিংহানি চক্রাপ্যঙ্গেযু বিভূয়াৎ তশ্যামুষ্প, সিধ্যতি, 
তশ্র ভগবান্‌ বৃসিংহঃ প্রসীদতি, ত্য কৈবল্যং সিধ্যতি, তস্য সৰ্ব্বে 
লোকঃ সিধ্যস্তি, তন্ত সর্বেব জনাঃ সিধ্যন্তি, তম্মাদেতানি ষড়, নারসিং- 
হানি চক্রাণঙগেঘু স্তস্তানি তবন্তি॥ পবিত্রঞ্চৈতৎ তশ্ত ছ্াসনম্‌। 
স্তসনান্নারসিংহানন্দী ভবতি, কর্্শেযো তৰতি, ব্রদ্মণ্যো তবতি। 


বটচক্রোপনিধৎ ১৬৫ 


অন্তপনান্ন নারসিংহানন্দ॥ী ভবতি, ন কর্মণ্যো ভবতি, ন ব্রহ্মণো। 
‘ভবতি, তস্মাদেতৎ পবিত্রং স্তসনম্‌ ॥ ৬ ॥ 


এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত চক্রন্যাসের ফল কথিত হুইতেছে। যে ব্যক্তি 
আপন অঙ্গেতে উক্ত নারসিংহচত্র যাস করে, সেই ব্যক্তির অনুষ্ট প 
মন্ত্র সিদ্ধ হয়, ভগবান্‌ নৃসিংহদেব তাহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তাহার 
কৈবচ্য হস্তগত হয়, সর্বলোক তাহার বাধা থাকে এবং সর্বজন তাহার 
অঙ্গত হয়। অতএব অবশ্য আপন অঙ্গে পূর্বোক্ত নারসিংহ 
চক্রাম্মক বড়বিধ স্তাস করিবে । “আমি বক্ষামাণ ফলগপঞ্চক- 
সিদ্ধিকামনায় চক্রাত্মক যড়ঙ্গ সন্যাস করিব” এইরূপ সন্বল্প প্রয়োগ 
কারিয়। স্তাস করিতে হইবে । আর এই চাস অতি পবিত্র, অর্থাৎ 
যিনি এইরূপে আপন অঙ্গে উক্ত নাস করেন, তিনি সর্বদা পবিত্র 
থাকেন, তাহার অঙ্গে কোনরূপ পাপস্পর্শ হইতে পারে না। এই 
স্তাসের আর ঝ্রিবিধ ফল আছে $--যিনি আপন অঙ্গে উক্ত চত্রন্টাস 
করেন, তিনি নুসিংহসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরম আনন্দ লাভ 
করিতে পারেন, সর্বকশ্মে তাহার অধিকার জন্মে এবং তাহার 
ব্ৰক্ধবিজ্ঞানলাত হইয়া! থাকে । আর উক্ত স্তাস না করিলে কাহারও 
নারসংহানন্দলাভ হয় না, কর্ম্মাধিকার জন্মে না এবং ব্রহ্মবিজ্ঞান 
হইতে পারে না, অতএব উক্ত নারসিংহ-চক্রাত্মক বড়ঙ্গন্তাস অতি 
"পবিত্র বলিয়া জানিবে ॥ ৬ ॥ 


যে! বা এতন্নারবিংহং চক্রমধীতে স সর্বেষু বেদেঘধীতী ভবতি, 
'স সর্বেষুযজেষু বাজকে। ভবতি, স সর্ক্ষু তীথেষু নাতে ভবতি, 
লস সর্ষেষু মন্ত্রে সিদ্ধো ভবতি, স সর্বত্র শুদ্ধ তবতি, স 


১৬৬. যটুচক্রোপনিষৎ 


সর্বরক্ষেভূত-পিশাচ-শীকি নী-প্রেত-বেতালনাশকো! তবর্তি, স 
নির্ভয়ে! ভবতি, তদ্তেয়াশদধধানায় প্রব্রয়াৎ তদেতদ্রাশরদ্ধধানায 


প্রত্রয়াদিতি ॥ ৭ ॥3 
ইত্যথর্ববণীয়ে নারসিংহ-যট্চক্রোপনিষৎ সমাধা! । 


এই লারসিংহচক্রোপনিষদের অধ্যয়নফল কথিত হইতেছে 
যিনি এই বট্‌চক্র উপনিষৎ অধ্যয়ন করেন, তিনি সর্ধববেদ অধ্যয়নের 
ফল পাইয়া থাকেন, সর্বপ্রকার যজ্ঞ করিলে যে যে ফল হয়, এই 
যষট চক্র উপনিষৎ অধ্যয়নে সেই সেই ফল হইতে পারে। সর্বতীর্থে 
সমান করিলে যেরূপ পুণ/সঞ্য় হয়, এক যটুচক্র উপনিষৎপাঠে সেই 
পুণ্য জন্মে। এই ঘট্চক্র উপনিষত্পাঠের ফলে সর্ববমন্ত্রের সিদ্ধিলাভ 
হয় এবং সেই ব্যক্তি বাহে ও অন্তরে সর্বদা! পবিত্র থাকে। আর 
এই ষট্চক্রষ্ভাসের বিশেষ ফল এই যে, যদি কোন ব্যক্তি উক্ত গ্যাস 
করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, শাকিনী, প্রেত, 
বেতাল প্রভৃতি জনিত সর্বপ্রকার উপদ্রব বিনাশ করিতে পারে, 
অর্থাৎ রাক্ষসার্দিবা অন্য দেছে প্রবি্ হইলে তাহার নিবৃত্তি করিতে 
পারে। আর এই চক্র অধ্যয়নকারী মানব সর্ধাত্র নির্ভয়ে বিচরণ 
করিতে পারে, কোন স্তানে তাহার কোন ভয় থাকিতে পারে না। 
এই চক্রপাঠের বিশেষ নিয়ম এই যে, যে ব্যক্তির উক্ত মন্ত্রপাঠে 
বিশেষ শ্রদ্ধা নাই, তাহাকে কদাচ এই বিস্তার উপদেশ, 


করিবে না ॥ ৭ ॥ 
ইতি ফ্টচক্রোপনিবহ সমাপ্ত । 


ওঁ ॥ তৎসৎ ॥৩॥ 


কৃষ্ণ-যজুৰ্বেবদীয়- 
"॥ ৪ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ও ॥ 
ও হরিঃ ওঁ। সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনক্ত,। সহবীরধ্যং 


করবাবছৈ। তেজশ্িনাবধীতমস্ত । মা বিদ্বিযাবহৈ। ও শাস্তিঃ 
শাস্তিঃ শাস্তি | 


|| শু || ভূগুর্ব্ধ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার ? অধীহি তগবো 
ব্রন্মেতি। ঘল্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষঃ শ্রোত্রং মনো 
বাচমিতি। তং ছোবাচ, যতে! ব! ইমানি ভূতানি জায়স্তে, যেন 
জাতানি জীবস্তি, যৎ, প্রযস্তযভিসংবিশস্তীতি। তদ্বিজিজ্ঞানস্ব, তদ্‌- 
ব্ৰক্মেতি || ১।। 

পূর্বে ব্ৰন্ানন্দবল্লীতে ত্রহ্ধবিদ্তা যথাযথ নিদ্দপিত হইয়াছে ও. 
নির্বিবপ্বে ব্রহ্মবিস্ভাসিদ্ধির জন্য শাস্তিমন্ত্র পঠিত হয়, ইহার অর্থ পূর্বেই 
প্রদত্ত হইয়াছে। এই শ্রুতিতে ব্ৰহ্মবিস্তাপাভের উপায় তপস্ত এ রূপ' 
বলিবার জন্ত পূর্বববৎ শাস্তিপাঠের পর গ্রস্থারস্ত হইতেছে। 


বরুণপুত্র ভূগু ব্রহক্মজিজ্ঞাসার্থ পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত 
হইয়। বলিলেন, “ভগবন্‌ { আমাকে ব্রহ্মতস্ব উপদেশ করুন।” 


১৬৮ ভূগুপনিবৎ 


অতঃপর বরুণ তাহাকে প্রকৃত ব্রহ্মতিজ্ঞান্ম ও বিনীত দেখিয়া 
প্রথমতঃ সাধারণ বুদ্ধিগম্য অন্ন, প্রাণ, চক্ষুঃঃ শ্রোজ। মনঃ ও 
বাক্যকে যথাক্রমে ব্রদ্বরূপে উল্লেখ * করিলেন; পরে তাহাকে 
বলিলেন, ব্রহ্মাদি তত্ব পর্য্যন্ত এই দৃশ্যমান পদার্থসমূহ যে স্থান 
হইতে নির্গত হইতেছে, আত হইয়াও বাহার আশ্রয়ে বাচিয়া 
" আছে, এবং বিনাশ-দশায় যাহাতে প্রবেশ করে ৰ! মিলিয়া যায় 
অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়কালে যাহার সহিত লব্বন্ধ ত্যাগ 
করে না, তাহাকে জানিতে চেষ্টা কর-_তিনিই ব্রহ্ম। 
অর্থাৎ এইরূপ লক্ষণসম্পন্ন ব্রক্ষকে অক্না্দি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তু দ্বার! 
অবগত হও উ ১ ॥ 


Ene 


* এখানে অন্ন শব্দে অন্েব পরিণামতভৃত শরীর বুঝিতে হইবে । 
এখানে প্রকৃত ব্রক্ষের উপদেশ না করিয়া! অনল্নাদির উল্লেখের তাৎপর্্য 
এই” ক্রক্ষতত্ব অতি ছুরহ, অপরিপকরুদ্ধি যোশীর হ্যদয়ঙ্গম হইতে পারে 
না; এই অন্ত দেশকালপাত্রানুসারে গুরু আদৌ নিগৃচ উপদেশ না করিয়া 
“অকুদ্ধতী-দর্শন” স্তায়ে ক্রমে ক্রমে তাহাকে উদ্দেন্থপথে লইয়া যান। 
“অরুদ্ধতী-দর্শন” তায় যথা ; নববিবাহিত বধুকে “অরুদ্ধতী” নক্ষত্র 
দেখাইবার প্রথা আছে; অথচ অপরিপক্কমতি সেই বধূর পক্ষে এক কথায় 
সেই সুসুক্ম নক্ষত্রের দর্শনও অসম্ভব £ অতএব যেমন সেই বধুকে প্রথমে 
সমীপস্থ স্কুল, শুগ্ম ও সুন্মতবক্রমে সর্বশেষে সেই সুস্মতষ “অরুন্ধতী” 
নক্ষত্র দর্শন করায়, তেমন অভিজ্ঞ গুকও প্রথমে স্থূল, পরে লুল্ম ও 
দুক্মতর এবং সর্বশেষে অতিনুপ্মা ছুজ্ঞের ব্রঙ্গাতত্বের উপদেশ করিবেন, 
ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য । 


ভৃগৃপানিবৎ ১৬৯ 


স তপোহতপ্যত ; স তপস্তপ্ত।৷ অর্ং ব্ৰক্ষেতি ব্জানাৎ। 
অক্নান্ত্যেব খাশ্বমানি ভূতানি জায়ন্তে, অক্লেন জাতানি জীবস্তি, 
অর্ং প্রয়ন্ত্যভিশংবিশস্তীতি। তহিজ্ঞায় পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার ; 
অধীহি তগবে! ব্রঙ্দেতি। তং হোবাচ, তপসা ব্ৰহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব, 


তপো ব্রন্বেতি ৪২৪ 


সেই ভৃগু পিতার কথামত তপস্যা করিলেন এবং তপস্যা 
করিয়া জানিলেল যে, অস্নই ব্রহ্ধ। যেহেতু, অন্ন হইতেই এই 
সমস্ত প্রাণী জন্মে, ভন্ময়া অন্ন (খাঘ্ত) দ্বারা জীবিত থাকে, 
বিনষ্ট হুইয়াও অন্নেতেই প্রবিষ্ট হয় ও মিলিয়া যায়, অতএব 
অস্পই ব্র্ধ। এইরূপে (অন্ন ব্রহ্ম ) বিদিত হুইয়া! পুনরায় সন্দেহবশতঃ 
পিতার নিকটে গমন করিলেন এবং বিনীততাবে বলিলেন, * ছে 
ভগবন্‌! আমাকে ব্রক্মতস্ব উপদেশ করুন? তখন বক্ুণ তাহাকে 
বলিলেন, বস, তপশ্তাই ব্রহ্ম 7; তপস্যা ছারা তীছাকে লাভ 
করা যায়॥ ২। 


স তপোহ্তপ্ত। স তপন্তপ্ত) প্রাণো ক্রঙ্ষেতি 


ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধ্যেব খন্বিমানি ভূতানি জরায়ন্তে, প্রাণেন 
জাতানি জীবস্তি, প্রাণং প্রয়স্ত্যতিসংবিশত্তীতি । তঘ্িজ্ঞান্ পুনরেব 


* অন্ন ব্রক্চ জানিয়াও ভূগুর পিতার নিকট গমনের উদ্দেস্ট-_ 
অল্পের উৎপত্তি ও নাশ দর্শন করিয়! তাহাতে ত্রহ্ত্বের সন্দেহ জদ্মে ৷ 
তাহার নিবৃতির জন্ত ব্রহ্ম্বরূপজ্ঞানের উপায় তপস্ডার পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান 


কর্তব্য, ইহাই বরণ বুধাইলেন। 


১৭৬ ভৃগৃুপনিবৎ 


বরুণং পিতরমুপসসার, অধীহি তগবো! ব্রন্বেতি। তং হোবাচ, 
তপসা৷ ব্রন্ধ বিজিজ্ঞাসন্ব, তপো ব্ৰক্ষেতি ॥ ৩ ॥ 


তদস্তর ভৃগু পুনশ্চ তপস্যা করিলেন ; তপস্যা করিয়া অবশেষে 
জানিলেন, গ্রাণই ব্র্দ। কারণ, এই সকল ভূতবর্গ প্রাণ হইতেই 
জন্মে, প্রাণ সম্পর্কেই জীবিত আছে এবং বিনাশকালেও প্রাণেই 
প্রয়াণ করে ও প্রাণেই বিলীন হয়। তিনি সেই প্রাণ-ব্রহ্ম 
বিদিত হুইয়া পুনর্ধবার পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইলেন 
এবং জিজ্ঞাস-প্রণালী অনুসারে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌! 
আমাকে বলুন, প্রাণ ভিন্ন আরও কি ব্রহ্ম আছে? পিতা 
তাহাকে বলিলেন--তপস্যা দ্বারা ব্রঙ্গকে জানিতে পারিবে, যেহেতু, 
তপশ্যাই ব্ৰহ্মশ্বরূপ দর্শনে উপযোগী ॥ ৩। 


স তপোহতপ্যত, স তপস্তপ্ত। মনে! ব্রন্মেতি ব্াজানাৎ। 
মনসে! হেব খন্থিমানি ভূতানি জায়ন্তেঃ মনস। জাতানি জীবস্তি, 
মন:  প্ররন্ত্যতিসংবিশত্তীতি । তথিজ্ঞায। পুনরেব বরুপং 
পিতরমুপসসার ; অধীহি ভগবো ব্রদ্ধেতি । তং হোবাচ, তপসা 
ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসম্ব, তপো! ব্রন্মেতি ॥ ৪ ॥ 


তিনি পিতার আদেশে পুনশ্চ তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন 
এবং তপস্যা করিয়া জানিলেন যে, মনই ব্রদ্ধ। কারণ, এই 
পরিদৃশ্যমান ভূতবর্গ মন হইতে উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন বস্তু মন 
দ্বারাই সতত! লাভ করে, এবং বিনাশদশার মনোহতিমুখে ধাবিত 
হয় ও তাহাতেই পুনঃ প্রবেশ করে ? সুতরাং মনই ব্রন্ধ। ভৃগু. 
এই প্রকার বিজ্ঞান লাভ বরিয়া পুনরায় পিতা বরুণের সমীপে 


তৃগৃপনিষৎ, ১৭৯ 
উপস্থিত হুইলেন এবং বলিলেন যে, ভগবন্‌! আমাকে আর কি 
ব্ৰহ্ম আছে, উপদেশ করুন, তখন বরুণ তাহাকে বলিলেন, 
তপস্তা দ্বারা ব্রহ্ম জানিতে পারিবে ; কারণ, তপন্যাই বরহ্ষের 
আবিষ্কারক ॥ ৪ ॥ 

স তপোইতপ্যত, স তপস্তপ্ত1 বিজ্ঞানং ব্ৰহ্মেতে ব্যজানাৎ।. 
ব্জ্ঞানান্ধ্যেব খন্বিমানি ভূতানি জায়স্তে বিজ্ঞানেন জাতানি জীবস্তি, 
বিজ্ঞানং প্রয়স্তাভিসংবিশস্তীতি | তদত্বিজ্ঞায, পুনরেব বরুণং 
পিভরমুপসলার ; অধীহি ভগবো ব্রহ্মেত। তং হোবাচ, তপসা 
ব্ৰহ্ম বিজিজ্ঞ।সম্ব, তপে! ব্রক্ষেতি ॥ ৫ ॥ 


তিনি পিতার আদেশে পুনশ্চ তপশ্চরণ করিলেন; তপস্যার 
ফলে জানিলেন যে, বিজ্ঞানই ব্রহ্ম ; যেহেতু, এই সমস্ত ভূত 
বিজ্ঞান হইতেই জন্মে, ইহা সত্য আচার দ্বারাই উজ্জীবিত থাকে 
এবং বিজ্ঞানেই প্রয়াণ করে ও তাহাতেই বিলীন হয়। ইহ! 
জানিবাঁর পর ভৃগু পুনশ্চ পিতা বরুণের সমীপে উপস্থিত হইলেন 
এবং বলিলেন যে, তগবন্‌! আমাকে অন্য ব্রহ্মতত্ববের উপদেশ 
করুন। বরুণ পুত্রকে বলিলেন, পুত্র ! তপস্যা কর, ব্রহ্ম জানিতে 
পারিবে। তপস্যাই একমাত্র ব্রহ্মতন্ত্বের প্রকাশক ॥ ৫ ॥ 

স তপো২তপ্যত, স তপভধ, আনন্দে! ব্ৰহ্মেতি ব্যজানাৎ। 
আনন্দাদ্ধ্যেব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবস্তি, 
আনন্দং প্রয়স্ত্যতিসংবিশসন্তাতি * ॥ ৬॥ 


* এ স্থলে সহজেই এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, বকুণমুনির অমুজ্ঞা- 
ক্রমে ভৃগু ক্রক্ষজ্ঞানের উদ্দেশে তপন্তা কন্দিলেন, তপস্যা করি অল্প 


১৭২ ভূগুপনিষৎ 


অনন্তর তিনি তপন্যা করিলেন? তপন্তা করিয়া! জানিয়াছিলেন 
যে, বিজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত বস্তু আনন্দই ব্রহ্ম ; যেহেতু, এই সমস্ত 
"ভূত আনন্দ হইতেই জন্মে, জন্মিয়া আনন্দের দ্বার! বর্তমান থাকে 
এবং অস্তে আনন্দাভিমুখে গমন করে ও তাহাতেই লয় পায় ॥ *॥ 


সৈষা ভার্গবী বারুণী বিদ্যা পরমে ব্যোমন্‌ প্রতিষ্ঠিতা। য এবং 
বেদ, প্রতিতিষ্ঠতি, অন্পবানয়াদে! ভবতি। মহান্‌ ভবতি ; প্রজয়! 
পশুতিব্র্ধব্চসেন ; মহান্‌ কীর্ত্যা ॥ ৭ ॥ 


ইহাই সেই সর্বজন প্রসিদ্ধা “তার্গবী_বারুণী” অর্থাৎ ভৃগু ও 
বরুণ-প্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্া পরম ব্যোমরূপী পরমাত্মীতে প্রতিষ্ঠিত ; 
অর্থাৎ ব্যোমরূপী ব্রহক্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। এক্ষণে 


( অন্নময় ) প্রভৃতিকে ব্রঙ্গ বলিয়া জানিলেন ; তথাপি ব্রঙ্মজিজ্ঞাসা 
দূরীভূত হইল না কেন? আর তপঃপ্রভাবে পরিজ্ঞাত সেই জন্পময়াদিতে 
অব্রহ্মত্ব শঙ্ক। উপস্থিত হইল কেন ? এবং বকণও পুত্রকে গেই এক তপশ্যা 
করিতেই পুনঃ পুনঃ নিয়োগ করিলেন কেন ? ইহাব উত্তর এই- ছন্স, প্রাণ, 
মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ, এই পঞ্চকোষময় জীব। জীব তপস্যার দ্বারা 
উত্তবোত্তর উন্নতিলাভ করে, স্কুল হইতে ক্রমে স্থপ্মতম অবস্থায় উপনাত 
হয়। প্রথমে অন্নময়াদিকোষকে উত্তরোত্তব কোষ হইতে নশ্বর ও অব্যাপৰু 
দেখিয়া তাহাতে অব্রন্মত্ব শঙ্কা উপস্থিত হইয়া থাকে; ক্রমে যোগী 
জ্ঞানান্থশীলন দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়। ইহাই পূব্বোক্ত 
শ্রুতিপ্রশ্নসমূহের তাৎপর্য) । সাধনেব আধিক্য বা পৌনংপুক্ত জ্ঞাপনের 
জন্যই পুনঃ পুন: তপস্যা! করিতে বরণের উপদেশ । 


ভূগৃপনিযৎ ১৭৩ 


অন্তব্ৰক্মবিদের ফল কথিত হইতেছে । যে উপাসক যথোক্ত প্রকারে 
ইহা জানেন, তিনি স্বয়ং সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, প্রভূত 
অন্নরূপ সম্পত্তিশালী হন, প্রচুরতর অন্নতোগে অধিকারী হন এবং 
সম্ততিবর্গ, পশু ও ব্রদ্গতেত্ঃ দ্বারা লোকমহনীয় এবং কীত্তি দ্বার! 
দেশমান্ভ হন ॥ ৭ ॥ 


অন্রংন নিন্দ্যাৎ ; তদ্তব্রতম্‌ ; প্রাণো ক! অন্নম্‌, শরীরময়াদম, 
প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্‌। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিত: । তদেতদন্ন- 
মন্নে প্রতিষ্ঠিতমূ। স ব এতদন্নমন্্ে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, প্রতিতিষ্ঠাতি ; 
অল্বানন্নাদো তবতি | মহান্‌ ভৰতি প্ৰজয়া পশ্ুৰ্ভিত্ৰহ্ধব্চ্চসেন ; 
মহান্‌ কীত্যা ॥ ৮ ॥ 

অতএব ব্রহ্মস্বরূপ অরের নিন্দা কর্তব্য নহে ; বরং অন্নকেও 
গুরুবৎ শ্রদ্ধা করিবে | সম্প্রতি অক্নের স্তত্যর্থ অর ব্রতরূপে উপদিষ্ট 
হইতেছে---অন্পই ব্রত, এই দেহান্তর্গত প্রাণও সেই অনল) কারণ, 
শরীর অন্নভোজন দ্বার! পরিপুষ্টি লাভ করে। শরীব অন্নার্দ অর্থাৎ 
সেই অন্নের ভোক্তা, আবার সেই শরীর প্রাণে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ প্রাণ 
দ্বারাই শরীর সজীব থাকে ; সুতরাং প্রাণও শরীরে প্রতিষিত। যে 
ব্যক্তি উক্তরূপে এই অন্নকে শঅন্বে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি ইহলোকে 
স্থিতি লাভ করিতে পারেন, প্রচুব অন্নবান্‌ ও প্রচুর অগ্নভোগা হন 
এবং প্রজা, পশু, ব্রহ্ম-বর্চস ও কাঠি দ্বারা মছনীয়ত্ব লাভ. 
করেন ॥ ৮ ॥ 


অনুং ন পরিচক্ষীৎ, তদ্ত্রতম, আপে! বা অন্রম্ জ্যোতিরক্লাদম্‌, 
অন্য, জ্যোতি প্রতিষিতম্। জ্যোতিঃঘাপঃ গ্রতিষ্টিতাঃ ! 


১৭৪ ভৃগুপনিষৎ 


তদেতদন্গমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্‌। স য এতাঙ্গমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতং বেদ, 
প্রতিতিষ্ঠতি ; অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান তবতি প্রছয়া 
পশুতিত্ৰহ্মবর্চসেন ; মহান্‌ কীর্ত্যা ॥ = ॥ 


অতএব কখনও অন্নের প্রত্যাখ্যান করিবে ন। ইহাই জীবনের 
প্রধান ব্রত । এই দেহে যে জলীযাংশ আছে, সেই জলই অন্বস্থানীয় ; 
কেন লা, জ্যোতিঃ সেই অক্লের ভোক্তা, অর্থাৎ উদরাগ়্ি অয় ভোজন 
করে, সেই জ্যোতি: জলেতে প্রতিষ্ঠিত, যেই লও আবার 
জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠিত ; এই প্রকারে উভয় অন্নই পরস্পর অঙ্গে 
প্রতিষ্ঠিত আছে। যিনি এইরূপে অন্নকে অন্নে প্রতিষ্ঠিত জানেন, 
তিনি সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, অন্নবান ও অন্নতোগী হন এবং 
পূর্ববধ্‌ প্রভা, পশু, ব্রহ্মবর্চন ও কী দ্বারা মহত্ব প্রাণ হন ॥ ৯ ॥ 


অন্পং বহু কুব্বাত, তদ্ত্ৰতম্‌, পৃথিবী বা অন্গং, আকাশোংনাদঃ, 
পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ, আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত। 
তদেতদন্মনে প্রতিঠিতম্। স য এতদন্মন্গে প্রতিষ্ঠিতং বেদ; 
প্রতিতিষ্ঠতি 3 অন্নবানক্সাদো তবতি। মহান্‌ তবতি প্রজ্য়া 
পশুতি পদ্ধবচচিলেন ; মহান্‌ কীর্ত্যা ॥ ১০ ॥ 

এই জন্য সকলেই অন্নের আদর বা সম্মান করিবে। এই আদর- 
প্রদর্শনও ব্রতবিশেষ (নিয়ম ) জানিবে ।--এই দৃশ্যমান পৃথিবীও অন্ন 
এবং আকাশ অন্নাদ অর্থাৎ তাহার ভোক্তা ; কেন না, পৃথিবীর উপর 
আকাশ অধিষ্ঠিত এবং আকাশেও সেই পৃথিবী প্রতিঠিতা; সুতরাং এই 
প্রকারে পৃথিবী অন্ন, আকাশ অন্নে. ও আকাশ অন্ন পৃথিবী অন্নে প্রতি- 
ঠিত' রহিয়াছে ।, যে.ব্যক্তি অযনে প্রতিষ্ঠিত এই উভয় অরকে জানেন, 


ভূগৃপনিষৎ ১৭৪ 


তিনি ইহলোকে স্থিতিমান্‌ হন, প্রচুর অল্প ও অন্পভোগ লাত করেন; 
এবং প্রজা, পশু, ত্রহ্মবচ্চস ও কীর্তি দ্বার! শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেল ॥ ১০ ॥ 


ন কঞ্চন বসতে প্রত্যাচক্ষীৎ, তদ্ত্রতম্‌, তন্মাদ্যয়া করা চ 
বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্ন,য়াৎ। অরাধ্যম্মী অন্নমিত্যাচক্ষতে, এতছৈ 
মুখতোহক্গং রাদ্ধম, মুখতোহস্মা অন্নং রাধাতে। এতন্বৈ মধ্যতোহয়ং 
রাদ্ধম্‌, মধ্যতোহম্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বা অস্ততোহন্নং রাদ্ধম, 
অন্ততোহস্ম| অন্নং রাধ্যতে ॥ ১১॥ 


অতএব পৃথিবীকে আকাশবোধে উপাসনাকারী ব্যক্তি নিজ গৃহে 
বাসার্থ উপস্থিত কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবে না, ইহাই ব্রতম্বরূপ 
জানিবে। বাসস্থান দিবার পর খাদ্ধদানও করিবে, অতএব গৃহস্থ যে 
কোনও উপায়ে বহুপরিমাণে অন্ন সংগ্রহ করিবে। অয্নবান্‌ পণ্ডিতগণ 
অভ্যাগত ক্ষুধার্ভকে অন্ন প্রস্তুত আছে, এইরূপই বলেন, কদাচ ‘নাই’ 
বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন না; এই জন্ত অন্নদাতা বহু অন্ন প্রাপ্ত 
হয়। অন্নদানের মহিমা এই যে, প্রথমবয়সে যিনি ক্ষুধার্ডকে অল্প 
দেন, অর্থাৎ দাতা প্রথমবয়সে অয়কে ব্রহ্মভাবে আরাধনা করিয়াছেন, 
এ জন্য নিশ্চয়ই প্রথমবয়সে অক্নই সেই অন্নদাতাতার উদ্দেশে উপস্থিত 
হইয়া থাকে ; তদ্ৰূপ মধ্যমবয়সে অক্স্ান করিলে তাহার মধ্যমবয়সে 
অন্সসমুদয় সমুপস্থিত হইয়া থাকে এবং অস্তিমবয়সে অক্নদানের ফলে 
দাতার সমীপে যথোচিত অয়সকল উপস্থিত হয়। তাৎপর্য এই 
যে ব্যক্তি অন্নের সন্মান করে, অন্ন ত্রদ্ধ বলিয়া জানে, সৎপাত্রে দান 
করে, কাহাকেও অক্পদানে বিমুখ করে না, তাহার নিকট অন্ধ সর্বদাই 
উপস্থিত থাকে ॥ ১১। 


১৭৩ ভূগৃপনিবৎ + 


ষএবং বেদ; ক্ষেম ইতি বাচি, ষোগক্ষেষ ইতি প্রাণাপানয়োঃ, 
কর্শ্মেতি হস্তয়োঃ, গতিরিতি পাদয়োঃ, বিমুক্তিরিতি পায়ে । ইতি 
মাহুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। অথ দৈবীঃ, তৃপ্তিরিতি বৃষ্জে, বলমিতি 
বিহ্যতি ॥ ১২ ॥ 

যশ ইতি পশুষুঃ জ্যোতিরিতি নক্ষব্রেধু। প্রজাতিরানন্দ 
হত্যুপস্থে, সর্বমিত্যাকাশে। তৎ্প্রতিষ্েত্যুপাসীত ) প্রতিষ্ঠাবান্‌ 
তবতি। তন্মহ ইত্যুপাসীত ) মহান্‌ তবতি। তন্মন ইত্যুপাসীত ; 
মানবান্‌ ভবতি ॥ ১৩॥ 


তন্নষ ইত্যুপাসীত ”-ান্তেইশ্রৈ কামাঃ। তদ্ত্ৰক্ষেত্যুপাসীত ; 
ব্ৰহ্মবান্‌ ভবতি । তদ্ব্রক্ষণঃ পরিযর হত্যুপাসীত। পর্য্যেণ ম্রিয়নন্তে 
দ্বিবস্তঃ সপত্বাঃ। পরি যেহপ্রিয়া ভ্রাভৃব্যাঃ । স ষশ্চায়ং পুরুষে, 
ষশ্চাসাব!দিত্যে, স একঃ ॥ ১৪ ॥ 


যে ব্যক্তি এইরূপ অরমাহাত্ম্য ও অন্নদানের ফল আনেন, অর্থাৎ 
পূর্ব্বোক্ত ফলের অধিকারী হন, তিনি কখনই অন্নহীন হন ন!। সম্প্রতি 
ত্রন্মোপাসনার প্রকার (রীতি ) প্রদর্শিত হইতেছে ;__বাকোযে ক্ষেম * 
প্রাণে এবং অপানে যথাক্রমে যোগ ও ক্ষেম 1 অর্থাৎ প্রাশাপানে 
যোগক্ষেমরূপে ব্রহ্ম প্রতিচীত মনে করিয়! উপামন! করিবে ; এইরূপ 


পপ পাশে শি শী শি সপ শপ শত 


* প্রাপ্তবন্তর রক্ষণাবেক্ষণের নাম ক্ষেম ? উপাসক ব্রক্ষকে বাক্যেতে 
ক্ষেমরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উপাসনা করিবে? 

1 এখানে যোগ অর্থে অপ্রাপ্তবন্তুর প্রাপ্তি; ক্ষে অর্থে পূর্ববৎ। এখানেও 
প্রাণ এবং অপানে যোগ ও ক্ষেমরূপে ব্রন্ধের উপানন! করিতে হইবে । 
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হস্বদ্বয়ে কর্ম, পাদত্বয়ে গতি, পায়ুতে ( মদদ্বারে ) বিমুক্তি, ( ত্যাগ )- 
রূপে বিসর্গক্রিয়া করিতে হইবে। এই পর্যন্ত আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান 
উপাস্যরূপে বিবৃত হইল অর্থাৎ মনুষ্যগণের পক্ষে উক্ত কশ্মেক্জিয়চয়ের 
ক্রিয়ায় ব্ৰহ্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইল। 

অনন্তর আধিদৈবিক উপাসনা কথিত হইতেছে--বৃষ্টিতে তৃপ্চিজ্ঞান, 
বিদ্যুতে বলদৃষ্টি, পশু সকলে যশোবোধ, নক্ষব্রগণে জ্যোতিব্বিজ্ঞান, 
উপস্থে অননানন্দভাবনা ও আকাশে সর্বাত্বতা দৃষ্টি করত ব্রহ্ষের 
উপাসনা করিবে এবং সেই আকাশকে সর্বপ্রতিষ্ঠান্বূপ বলিয়! অন্ধের 
উপাসনা করিবে। যেহেতু, এই উপাসনাফলে উপাসক ইহলোকে 
সর্বত্র স্থিতিলাভ করিতে পারেন। তাহাকেই আবার মহত্তস্বরূপে 
উপাসনা করিবে, সেই উপাসনার ফলে উপাসক মহন্ব প্রাপ্ত 
হুন। ক্রহ্ধকে মন£ বোধে ভাবনা করিবে, ইহা দ্বার। উপাসক 
মননশীল হুন। 

তাহাকে “নমঃ” বলিয়া উপাসনা করিতে হয়; কারণ, সমস্ত 
কাম্যবস্ত ইহার সমীপে উপনত হয়, এ অন্ত ইহাকে নমঃ বলে। 
ব্রহ্মকে পরমেশ্বর মনে করিবে, তাহার ফলে ব্রহ্ষবিৎ পরমৈশ্বধ্য লাভ 
করে। বায়ু হইতে অভিন্ন আকাশকে ব্রদ্দের পরিমর * বলিয়! 
উপাসনা করিবে, ব্রদ্ষজ্ঞানীর হিংসাকারী শক্রলকল মৃত হয় এবং 


»* পরিমর-_বিছ্যৎ, বৃষ্টি, চন্দ, আদিত্য ও অগ্নি, এই পঞ্চ অনিষ্টকর 
দেবতা যাহাতে বিনাশ পায়, কিংবা! প্রশমিত হয়, তাহার নাম পরিমর । 
ৰাহুতে লেই সমস্ত গুণ থাকায় বায়ুকে পরিমর বলা হইয়াছে; আকাশ ও 
ৰায় অভিন্ন । 

হয়-=2১২ 


১৭৮ ভগৃপানিবৎ 


অন্তাগ্ঠ শত্রগণও পরাস্ত হয়। সেই এই যে পুরুষে স্থিত আত্মা, আর 
এই যে আদিত্যে বর্তমান পরমাত্মা, এই উভয়ই এক ॥ ১৫-১৪ ॥ 


স য এবংবিৎ অস্মাল্লোকাৎ, প্রেতা, এতমন্্রযয়মাত্মানমুপসংব্রমা, 
এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য, এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্যঃ এতং 
বিজ্ঞানময়মাতমানমুপসংক্রম্য, এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য, হ্মীল্লো 
কান্‌ কামান্রী। কামরপ্যমুসঞ্চরন্‌ । এতৎ সাম গাররাস্তে। 
হা ৩ বু, হ! ৩ বু, হা ৩ বু। অহমন্নমহ্ম্নমহমন্নমূ। অহমন্নাদঃ ও 
অহমন্নাদঃ ৩ অহমন্নাদঃ ৩ অহং শ্লোককৃদহং শ্লোককৃদহং হ্বে'করুৎ ; 
'অহমশ্রি প্রথমজ| খতস্য ? পূর্ববং দেবেভ্যো অমৃতশ্য ৩ নাভায়ি । যো 
মা দদাতি স ইদেবমা ৩ বাঃ হ। অহ্মন্নমন্নযদন্তম। ৩ ঘ্মি। অহং 
বিশ্বং ভূবনমভ্যতবাম্‌। মুবর্ণজ্যোতী:। য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ 
রাধাতে বিছ্যুতি মানবান্‌ ভবত্যেকে। হা ৩ বু য এবং বেদৈকঞ্চ ॥১৫॥ 


যিনি এইরূপ ভাবে ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনি এই পরিদ্ৃপ্তযান 
লোকান্তে অর্থাৎ পরলোকে অন্নময় আত্মাতে সংক্রান্ত হুইয়া, ক্রমে এই 
প্রাণময় আত্মাতে উপসংক্রামিত (মিলিত ) হুন, পরে তাহা হইতে 
মনোময় আত্মাতে সঙ্গত হইয! অতঃপর এই বিজ্ঞানময় আত্মাতে উপগত 
হইতে পারেন) সর্বশেষে এই আনন্দময় আত্মায় মিলিত হ্যা 
-স্বেচ্ছাভোগে সমর্থ হন অর্থাৎ যাহ! ইচ্ছা হয়, তাহাই ভোগ করিতে 
পারেন ; পরে কামনাহ্ুসারে বিবিধ ভোগ্যবস্তপূর্ণ এই সমস্ত লোকে 
বিচরণ করত নিম্নলিখিত সামগাথা (গীত) গান পূর্বক অবস্থান 
করিতে থাকেন। হা ৩, বু হা ও, বু, হ! ৩ বু। ইহা! বিন্নয়স্যোতক 
শব্ধ । আমি অন্ন, আমি অর, আমি অল্ন। আমি অন্নাদ ৩, আমি অনা 
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৩, আমি অন্লাদ | আমি প্রোককৃৎ, আমি শ্লোকক্বৃৎ, আমি শ্লোককৃৎ। 
আমিই খত ( সত্য ) হইতে প্রথমজ অর্থাৎ, প্রথমে উৎপন্ন হুইয়াছি, 
আমি দেবগণেরও পূর্বে অমৃত লাভ করিয়াছি, আমি আর কোন 
তয়ে ভীত নহি। যে দান করে না, সে এরূপ হইতে পারে 
না, ইহ! সত্য । আমি অন্ন এবং অক্পভোজনকারীকে প্রচুর অয় 
ভোজন করাইয়ছি, আমিই সমগ্র ভুবনকে অভিভূত-বাধ্য 
কবিয়াছি, এক্ষণে আমিই নুব্ণজ্যোতিম্বরূপ হইয়াছি। যিনি 
এই প্রকার জানেন, তাহার পূর্বোক্ত সেই সমস্ত ফল লাভ হয ॥ ১৫ ॥ 


হৃপ্তস্তস্মৈ যতো! বিকৃতি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, ত্রয়োদ শারং প্রাণোননো 
বিজ্ঞানমিতি বিজ্ঞায় তং তপগা দ্বাদশদ্বাদশানন্দ ইতি॥& সৈহা 
মশান্নং ন নিন্দ্যাৎ, প্রাণ: শরীরমরং ন পলিচক্ষীত আপোজ্যোতিররং 
ৰহু কুবাঁতি পৃথিব্যামাকাশ একাদশৈকাদশ একান্নবিংশতিরেকান্- 
বিংশতিঃ ॥ ১৬ ॥ 


ইতি তৈতিরীয়ে ভূগৃপনিবৎ সম্পূর্ণা। 


উপসংহারকালে আচার্য্য মহাশয় শিধ্যকে উপদেশ দিতেছেন 
যে, মুনিবর ভৃগ্ড নিজ জল্ক-সমীপে পূর্বোক্ত প্রকারে যাহ! 
হইতে এই বিকারের উৎপত্তি তিনিই ভ্ৰম, এইরূপ উপদিষ্ট 
হইয়া তপস্যা দ্বারা পূর্বোক্ত তৃপ্তি, বলাদি পরমাপূর্বব ত্রয়োদশ 
অন্নকে প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানরূপ জানিয়া অবশেষে তাহা হইতে 
অতিরিক্ত পূর্ণ দ্বাদশসংখ্যার উপনীত আনন্দকেই ব্রদ্বরূপে 
জানিয়াছিলেন ও তন্ময় হইয়াছিলেন, সেইরূপ অপরাপর সাধকও 
“অন্নময়াদিক্রমে পরমাত্মতন্থ অবগত হইতে যত্বপর হুইবেঃ এবং 
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সেই দশায় উপনীত হইলে কদাচ অগ্নের নিন্দা করিবে না) 
ফেন না, অন্ন প্রাণ ও শরীরম্বরপ ; প্রত্যাখ্যান করাও বিধেয়' 
নহে। অয় স্বয়ং আল ও জ্যোতিংস্বরপ ; অতএব সকলেই অরূফে 
সম্মান করিবে। পৃথিবীতে আকাশ অধিষঠিত, এইরূপে পূর্ব্বোক্ত 
একাদশতত্বই একাদশে ওতপ্রোত ভাবে অ|ছে ॥ ১৬। 


ও। তৎসৎ। ও । 
কৃষ্ণ-যজুবেবদীয় 
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ও পবমাত্মনে নমঃ | 


অথ শিক্ষাপ্রারভ্ভঃ | শক্গো মিত্রঃ শং বরুণঃ, শঙ্ো! ভবসত্তরয্যম', 
শর ইক্জে! বৃহস্পতি, শল্লো বিষুরুরুক্রমঃ | নমো ব্রহ্মণে, নমক্ডে 
বায়ো, তমেৰ প্রত্যক্ষং ব্রদ্ধাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিব্যামি, 
খতং বদ্দিব্যামি, সত্যং বদিষ্যামি, তন্মামবতু, তদ্বক্জারমবতূ, অৰতু 
মাম্‌, অবতু বজ্জারম্‌। ও শাস্তি: শাত্তিঃ শাস্তিঃ | 


ওঁ। শীক্ষাং ব্যাখ্যান্তামঃ॥ বর্ণ: স্বরঃ, মাত্রা বলং, সাম সন্তান 
ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যাযঃ। শীক্ষাং পচ! ॥ ৯ ॥ 


ভক্তবৎসল মিত্রদেব (১) আমাদিগের অর্থাৎ গুরু ও শিষ্যের 
প্রতি সুখময় হউন; ভক্তাত্মবোধী বরুণ (২) আমাদিগের মল প্রদ 
হউন ; ভক্তাভিগামী অযামাদে (৩) আমাদিগের প্রতি মঙ্গলনর 


{ ১) মিত্র প্রাণবৃত্তি ও দিবসাভিমানী দেবতা ৷ 
(২) বরুণ--অপানবৃত্তি ও রান্তির অভিমানী দেবতা | 
(৩) অর্ধ্যমা-_চক্ষু ও আদিত্যমগুলাভিমানী দেবতা । 
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থাকুন ) হঙ্, (১) ও বেদপ'লক বৃহস্পতি (২) আমাদিগের 
মঙ্গলপ্রদ হউন ; উরুক্রম অর্থাৎ বিস্তীর্ণ পাদস্তাসক বিশ্বব্যাপক বিষুঃও 
(৩) আমাদিগের উপর কল্যাণ বর্ষণ করুন। 

ব্ৰহ্ম উদ্দেশে নমস্কার করি; হে পবন! তোমাকে নমস্কার) 
কারণ, তুমিই সর্বপ্রাণীর অন্তরে ও বহির্তাগে অবস্থিত প্রত্যক্ষরূপী 
ব্রহ্ম । প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদূপে তোমাকে শির্দেশ করিব, বুদ্ধির নিশ্চয় 
বিবয়লকল যখন তোমার অধীন, এ জন্য তোমাকেই সেই ‘খত’ 
স্বরূপ নিরূপণ করিব এবং শ্রারীরিক ও বাচিক প্রয়োজনসকল 
তোমার অধীন বলিয়া তোমাকেই ‘সত্য'রপে বর্ণনা করিব। অধুনা 
তত্বভিজ্ঞা্থ আত্মার্থে প্রার্থনা! করিতেছেন»--সেই সর্বময় বায়ু-ত্রহ্ম, 
এই স্বতি দ্বার! সম্তষ্ট হইয়! আমাকে (বিদ্ার্থীকে ) ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান 
পূর্বক রক্ষা করুন ? সেই ব্রহ্মবিদ্যা বক্তাকে বাকৃশক্তি প্রদান করিয়া 
রক্ষা করুন ; এবং আমাকে ও বক্তাকে অন্তান্ত বিষয়ে পালন 
করুন (৪) । 


(১) ইন্দ্র বলের অভিমানী দেবতা | 

(২) বৃহস্পতি-_বুদ্ধি ও যাক্যাভিমানী দেবতা । 

(৩) বিষুস্পাদাভিমানী দেবতা | ইহাদিগকে প্রার্থনা করিবাঝ 
উদ্দেন্ক এই--এই সকল অধ্যাত্মদেবতা। প্রসন্ন হইলে, গুরু-শিব্য প্রত্যেকেবই 
নির্বাধে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্ধ্য নিষ্পন্ন হইতে পারে । 

(৪) এ স্থলে এক বক্তারই দুই বরপ্রার্থনা আগ্রহাঁতিশয় বশত: 
জানিবে । শ্রুতিতে এক ‘শাস্তি’ শব্দটি যে তিনবার পঠিত হইয়াছে, তাহার 
উদ্দেপ্ত বিস্তালাভার্থ ত্রিবিধ উপসর্গানিবৃত্তি, সেই ত্ৰিবিধ উপসর্গ আধ্যাত্মিক, 
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উপনিষদের অর্থবোধই প্রধান কাৰ্য্য, এই অর্থাবগতির অভাবেই 
লোকের উপনিবদ্গ্রন্থপাঠে অযত্ব লক্ষিত হয়; আবার অর্থের 
তারতম্য স্বরের অঙ্গগারেই ঘটিয়! থাকে, যেমন ‘ইন্দরশত্র’ শব্দে 
ইন্দ্রের নাশক অর্থ একরূপ স্ববে হয়, অন্ত স্বরে ইন্দ্রই তাহার শত্রু 
এইরূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়, অতএব সর্বাগ্রে শ্বরশিক্ষা 
প্রয়োজন । এই জঙম্য শিক্ষাব্যাখ্যা আরব্ধ হইতেছে, যাহা দ্বারা 
ব্ণাদির উচ্চারণ প্রভৃতি শিক্ষা করা বায়, তাহার নাম শিক্ষা; 
অথবা যাহা শিক্ষিত হয়, সেই বর্ণাদিই শিক্ষাশববাচা। এ স্থলে 
শিক্ষা অর্থেই দীর্ঘন্বরযুক্ত “শীক্ষা* শৰূটি প্রযুক্ত হইয়াছে। আমরা 
সেই শিক্ষার ব্যাখা। অর্থাৎ তাহার বিশ্দ অর্থ প্রকাশ করিব। 

বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম ও সন্তান এই কয়টিকে শিক্ষাঙ্জ বলে, 
তন্মধ্যে--অকারাদি অক্ষর বর্ণ। ভদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই 
ভিবিধ উচ্চারণ স্বরপদবাচয (১)।- হ্ুম্ব, দীর্ঘ ও প্লুত নামে মাত্র! 
ত্রিধা বিভক্ত ; বর্ণোচ্চারণে যে বিশেষ বিশেষ প্রযত্ব আবশ্যক হয়ঃ 
তাহাই বল নামে অভিহিত হয়। সাম--বর্ণসমুহের যে অনতি 


আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক নামে প্রথিত ; সুতণাং সেই ত্ৰিবিধ বিগ্গের 
সম্পূর্ণরূপে প্রশমনার্থ মঙ্গলাচরণ বা শাস্তিপাঠে একই “শান্তি” শব্দের 


তিনবার উল্লেখ কব! হইয়াছে । 
(১) অত্যুচ্চ কণ্ঠস্বরেব নাম উদাত, সর্বাপেক্ষা মৃতু কণ্ঠত্বরেব নাম 


অনুদাত এবং এতছৃভয় স্ববমিশ্রিত স্বরেব নাম স্বরিত। বেদে এততিন্ন 
আরও অনেক প্রকার স্বর ব্যবহ্থত হইবা থাকে, তাহাদিগের এ স্থানে বর্ণন! 
অনাবশ্থাক। 
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উচ্চ এবং অনতি নীচম্বরে উচ্চারণ, তাহার নাম সাম বা সমতা ; 
তাহার সমষ্টির নাম সন্তান। শিক্ষার্ধিগণের এইসকল বিষয় অব্য 
জ্ঞাতব্য । শাব্বের যে অংশে এই বিষয়গুলি বর্ণিত আছে, তাহার 
নাম শিক্ষাধ্যায় ॥ ১৪ 


সহ নৌ যশঃ, সহ লৌ ব্ৰহ্মবৰ্চ্চনম্‌। অথাতঃ সংহিতায়া 
উিপনিষদং ব্যাখাস্যামঃ। পঞ্চত্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্জ্যোতি- 
যমধিবিদ্ঞমধিপ্রজমধ্যাত্মম | তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। 
অথাধিলোকম্‌, পৃথিবী পূর্বরূপম্, গোরুত্তররূপম্, আকাশ: সন্ধি, 
বানুঃ সন্ধানম্‌, ইত্যধিলোকম্‌ ॥ ২ ॥ 

সম্প্রতি সংহিতার উপনিষৎ অংশ ব্যাখ্যাত হইতেছে । তাহার 
মঙ্গলাচরণ এই যে, ওপনিষদ জ্ঞানজনিত যশঃ সকলের প্রার্থনীয়, 
সেই যশ; বক্ত! ও শ্রোতা উভয়েরই সমভাবে উৎপন্ন হউক, এবং সেই 
যশোমুলক যে ক্রঙ্গতেজঃ, তাহাও আমাদিগের সহচরিত ভাবে 
উপস্থিত হউক। (১) অতঃপর নিম্নলিখিত পাচটি অধিকরণে 
(পাচ প্রকার প্রকরণে ) সংহিতোপনিষদ্‌ অর্থাৎ সংহ্তাসম্বন্ধী 
জ্ঞানের নিরূপণ করিব। অধিলোক, অধিজ্যোতিব, অধিবিদ্য, অধি প্রজ 
এবং অধ্যাত্ম, এই পাঁচটি অধিকরণ বলা হয়। যথাক্রমে ইহাতে, 
পনিষদ জ্ঞান বিবৃত হইবে। (২) 


(১) শিষ্য এখন পধ্যস্ত অকৃতার্থ বহিয়াছে, এই নিমিত্ত পূর্বোক্ত 
প্রার্থনা! সকল শিষ্যেরই কর্তব্য; _কিস্তু কৃতার্থ আচাধ্যের এইরূপ প্রার্থনা 
অনাবহাক । 

(২) অধিলোক-_এই দৃণ্ঠমান তুব্নব্যিয়ক যে দর্শন, তাহার নাষ 
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এই পূর্বোক্ত পঞ্চবিষষক উপনিষদ সমষ্টিকে প্মহাসংহিতা* 
বলা হুয়। (১) 

এইক্ষণ অধিলোকদর্শন নিরূপিত হইতেছে ; দর্শনের ক্রম 
দেখাইবার জন্য “অথ” শব্দটি প্রযুক্ত হইয়াছে । এই ব্রিতৃবনের 
পৃথিবী পূর্ব্বাবয়ব, স্বর্গ উত্তরাবয়ব, আকাশ সন্ধিস্থল অর্থাৎ 
মধ্যস্থান এবং বায়ু উহাদিগের সংযোজক, ইহাই ভুবন বিষয়ে 
দর্শন করিবে ॥ ২ ॥ (২) 

অথাধিজ্যোতিষম্‌। অগ্নিঃ পূর্ববরূপম্, আদিত্য উত্তররূপম্‌, আপঃ 
সন্ধি, বৈদ্যাতঃ সন্ধানম্‌, ইত্যধিজ্যোতিষম, | অথাধিবিদ্যম,, আচাধ্যঃ 
পুর্বরূপম,, অস্তেবান্থ্যত্তররূপম+ বিদ্যা সন্ধিঃ, গ্রাবচনং সন্ধানম, 
ইত্যধিবিদ্যম। অথাধিপ্রজম্‌। মাতা পূর্বরূপম্ঃ পিতোতররূপম, 
প্রজা সন্ধিঃ, প্রজননং সন্ধানম্‌, ইত্যধিপ্রজম্‌ ॥ ৩ ॥ 

অধুনা “অধিজ্যোতিষ” অর্থাৎ জ্যোতি: পদার্থ বিষয়ে উপাসন! 


সস ৪: tm — শি 


অধিলোক । জ্যোটিগ্সয় গ্রহাদি বন্তবিষম্ক দর্শনের নাম অধিজ্যোতিষ। 
বিদ্যাবিষধূক দর্শনের নাম অধিবিদ্য | প্রজাবিষয়ুক দৃষ্টির নাম অধিপ্রজ এবং 
আত্মবিষয়ক দর্শনের নাম অধ্যাত্ম । 

(১) এই উপনিষদ লোক প্রভৃতি মহদ্বন্ত অবলম্বন কৰিরা ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে, এ জন্য “মহ!” এবং সংহিতা বিষয়ক নিবপণ বলিয়া “সংহিতা” ; 
নুতিরাং ইহাকে “মহাসংহিতা” বল! উপযুক্তই হইয়াছে। 

(২) ইহার তাৎপর্ধ্য এই--এখানে “বপ” অর্থে বর্ণ, সুতরাং সহিতা় 
পূরব্ধবর্ণে পৃথিবী’ দৃষ্টি, শেষ বর্ণে হ্যলোক দৃষ্টি, মধ্যবর্ণে আকাশ দৃষ্টি এবং 
উহাদের পরস্পর সংযোগে বায়ুতৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাই উপাসনার প্রণালী । 


সার লা 
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বিহিত হইতেছে, __অগ্নি পূৰ্ববাবস্থা, সূর্য্য উত্তরাকৃতি, জল তাহার 
সন্ধিস্থল এবং বৈহ্যতাগ্নি (বিদ্যুতের জ্যোতিঃ) তাহার সংযোজক, 
এখানেও পূর্বববৎ, সংহিতাবর্ণেই আদদিত্যাদি দৃষ্টি করিতে হুইবে। 
ইহাই অধিজ্যোতিষ দর্শন। 

অতঃপর “অধিবিস্ত” অর্থাৎ বিস্তাবিষয়ক দর্শন কথিত হইতেছে 
আচার্য্য পূর্ববঙ্গ, অস্তেবাসাঁ উত্তরাজ, বিদ্যা সন্ধিস্থল এবং প্রবচন 
অর্থাৎ পঠনপাঠনাদি ব্যাপার তাহার সন্ধান বা সংষোজক। 
ইহারই নাম অধিবিদ্য দর্শন । 

এখন “অধিপ্রজ” দর্শন * কথিত হইতেছে, যাত! পূর্ববাবস্থা 
অর্থাৎ প্রথম বর্ণ) পিতা উত্তররূপ অর্থাৎ অস্তিম্‌ বর্ণ? প্র! 
তাহার সন্ধি নধ্যস্থল অর্থাৎ সন্বন্ধ-স্থাপক ; এবং প্রজনন অর্থাৎ. 
গর্ভাধান তাহার সংযোজক । ইহাকেই অধিপ্রজ দর্শন বলা যায় ॥ ৩৪ 

অথাধ্যাত্মম। অধর! হুহুঃ পূর্ববরূপম্। উত্তরা হঙুরুত্তররূপম্‌, 
বাক সন্ধিঃ, জিহ্বা সন্ধানম্‌, হত্যধ্যাত্মম্‌ ইতীম! মহাসংহিতাঃ। 
য এবমেত। মহাসংহিত1 ব্যাখ্যাতা বেদ, সন্ধীয়তে প্রজয়৷ পশুতিঃ, 
বরদ্মবর্চসেনান্নাছেন স্ুবর্গ্যেণ লোকেন। সন্ধিরাচার্ধাঃ পূর্বরূপ- 
মিত্যবিপ্রজং লোকেন ॥ ৪ ॥ 

পরিশেষে অধ্যাত্ম্দর্শন 1 অর্থাৎ শরীর-সন্বন্ধী উপাসনা বর্ণিত 
হইতেছে হন্থ (অধোগণ্ড) পূর্করূপ ( প্রথম বর্ণ), অধরা হু 


1 আত্মাশন্দে শরীর, মন, প্রাণ, ইন্দিযস্বরপ প্রভৃতিকে বুঝায়, এ 
স্থলে শরীবকে লক্ষ্য করিয়াই “আত্মা'শঙ ব্যবহৃত হইয়াছে । 
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( নিম্নগণ্ড ) উত্তররূপ, বাক্য মধ্যস্থল, জিহবা তাহার যৌজক অর্থাৎ 
উৎপাদক । এখানেও ঠিক পূর্বের চ্ঠায়ই সংহিতা বর্ণেতে কথিত 
দৃষ্টি করিতে হইবে । এই পর্য্যন্ত অধ্যাস্মদর্শন শেষ হইল ॥ ৪ ॥ 


যশ্ছন্দসামৃষভো! বিশ্বরূপঃ, ছন্দোভ্যোহধমৃতাৎ, সংবর্ভুব। স 
মেধ্যো মেধয়া স্পৃণেতু, অমৃতস্য দেবধারণে] ভূষাসম্চ শরীরং মে 
বিচর্ষণম্, জিহ্বা মে মধুমত্তমা, কর্ণাভ্যাং ভূরি বিশ্রুবম্। ব্রঙ্গণঃ 
কোশোইসি মেধয়া পিহিতঃ, শ্রতং মে, গোপায়, আবহন্তী 
বিতন্বানা ॥ & ॥ 


ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত পৃথক পৃথক্‌ উপাসনার প্রকার কথিত 
হইয়াছে, সেই সমস্তকে "্মহাসংহিতা” বলা যায়। যে ব্যক্তি 
এই পূর্বে ব্যাখ্যাত মহাসংহিতা জানেন অর্থাৎ তাহার মর্শ বুঝিয়! 
তদস্থসারে উপাসনা করেন, তিনি অবশ্যই প্রজা] ( সন্তান-সন্ততি ), 
গবাদি পঞ্খবর্গ, ব্রহ্মতেজ, অন্ন প্রভৃতি খাছ্যে এবং স্বর্গাদি উত্তম লোক 
সকলের সহিত সংযুক্ত হন অর্থাৎ উক্ত সংহিতাজ্ঞানের ফলে তিনি, 
উক্ত ফলসিদ্ধি লাভ করেন। অন্তান্ত অধ্যাত্মতত্বজ্ঞাপক দর্শনাদি' 
শাস্ত্রের মর্শ্মার্থ পরিগ্রহ করিলে যেরূপ অপুর্ব নুখাঙ্ুতুবের অধিকারী 
হন, উপাসকগণ সেই প্রকার এই লোকাদি পঞ্চবিবয়ক উপনিবৎ 
শান্সের আলোচনা দ্বারাও এরহিক প্রজ্জাদি সম্পত্তি এবং পারলৌকিক 
স্বর্গাদি সম্প'ত্ত লাভ করিয়া! পরমানন্দ অনুভব করেন। 

বাহাদিগের মেধা_-ধারশাবতী বৃদ্ধি এবং অসাধারণ সম্পত্তি 
কাম্য, তাহাদের সেই অভীষ্ট ফলপ্রাপ্ডির প্রধান উপায় জপছোমাদি 
কথিত হইতেছে ।--এই শ্রতিতে বেদসার প্রণবাক্ষর মাত্র স্বতির 
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বিষয়, অতএব যাহ! কিছু স্বতিপব বাক্য কথিত হইবে, তৎসমস্তই 
প্রণবের প্রশংসা-পর বাক্য বপিন্না আনিবে ।--ঘিনি সমস্ত (বেদের) 
সার বা প্রধান প্রতিপান্ত, এবং বিশ্বরূপ (অর্ধাৎ প্রণবাক্ষর 
'অকারাদির সর্ববযয়ত্ব হেতু সর্বরূপী, সেই প্রণব (ও) অমৃতরূপী নি 
বা ত্রদ্ষহেতু অমৃতস্বন্ধপ বেদ হইতে আবিভূতি হইয়াছেন | * সেই 
দীপ্তিযান সর্ব-কামপ্রস্থ (প্রণব) আনাকে তাক্ষু বুদ্ধি প্রদান পূর্বক 
চ।রতার্থ করুন, আমাকে মেধার সহিত লম্পুক্ত করুন। দেব! 
প্রকাশময়! আমি যেন অমূতের (মোক্ষের) কারণ ব্রদ্ষজ্ঞানের 
আধার অর্থাৎ ব্রদ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হই। আমাব শরীর 
কর্মক্ষম হউক, আমার প্বিহ্ব! মধুমতী অর্থাৎ অতীব মধুবভাষিনী 
হউক, আমি কর্ণদ্ধয় সাহাযেয অধিক পরিমাণে সুশ্বাবা শব্দ শ্রবণে সমর্থ 
হই; কোষ যেষন অসি আবরক, পেইন্ধপ অথবা কোষ যেরূপ রত্ব 
প্রন্থতর মাগার, সেইরূপ তোষার মধ্যে ব্রন্ববত্্ নিহিত আহে। 
তুমিও ব্রঞ্ধের কোবন্বরূপ অথচ সামান্ত লৌকিক বুদ্ধি দ্বার! 
আবৃত থাকায় মন্দমতি মাননগণের নিকট তোমার স্বরূপ প্রকাশ 
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* যদিও প্রণব পদার্থটি নিত্য, তাহার আব থার্থরূপে উৎপত্তি 
সম্ভবপর হইতে পারে ন। সত্য; তথাপি স্বয়ং প্রক্ষাপতি লোক বেদ ও 
ব্যান্থতিসকলের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সারপদার্থ গ্রহণেচ্ছায় তপশ্যা! কবিয়া এই 
প্রণবকেই ( ওম্‌ ) উৎকৃষ্ট বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন । এই উৎকৃষ্ট 
ভাবে উপলব্িরই নাম এখানে উৎপত্তি । নচেৎ সত্য-সত্যই প্রণবের উৎপত্তি 
নাই--তাহা নত্য। 

1 ইহার তাংপর্ধ্য এই-_প্রণবই ব্র্ধের প্রতীক বা আলম্বন । উপাসকগণ 
খঁণবেই ব্রদ্মের উপলব্ধি করিয়া থাকেন। 
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কুর্বাণা চাঁরমাত্মনঃ। বাসাংসি যম গাবশ্চ, অব্রপানে চ. 
সর্বদা, ততে! মে শ্রিয়মাহ্হ, লোমশাং পশুতিঃ সহ স্বাহা। 
'আমায়ং তু ত্রহ্ষচারিণঃ ন্বাহা। বিমায়ং তু ব্রক্ষচারিণঃ স্বাহা । 
প্রমায়ন্ধ ব্রথচারিণঃ শ্যাহা। দমায়ন্ত ত্রন্ষচারিপঃ শ্বাহা। শমায়ং 
তু ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥ 


হে প্রণব! তুমি আমার শ্রত অর্থাৎ শ্রবণলন্ধ গুরূপদেশ 
আত্মজ্ঞান পালন কর? ব্রন্মজ্ঞান প্রাপ্তির জম্ত উপায় অনুষ্ঠান 
করিতে যেন আমার কদাচ বিশ্বাতি ন! হয়। এই পূর্বোক্ত মন্ত্রসকল 
মেধাকামী উপাসকের জপার্থ কথিত হইল ; এখন সম্পৎকামী 
উপাসকগণের সম্পৎসিদ্ধির নিমিত্ত হোমার্থ মন্ত্ররকল কথিত 
হইতেছে,-যে প্রা উপাসকগণের সুখাদির বহন ও বিস্তার করেন, 
এবং সতত অবিলম্বে প্রিয়কার্য্য সাধন করেন, সেই শ্রী আমার বিবিধ' 
বস্তু, সমস্ত গো ও অন্নপানীয় প্রভৃতি সমন্ত ভোগ্যস্বরূপে বর্তমান; 
যে শ্রী আত্মার স্বরূপের আবরণকারিণী, ( ছে প্রণব !) তুমি মেধা 
ওদান করিয়া সেই শ্রীকে আমায় আনিয়া দাও । কেন না, মেধাহীন 
পুরুষের শ্রী চিরদিন অনর্থ ব্যতীত কদাপি সুফল উৎপাদন করে না। 
কেবল শ্রী নহে, পরস্ত লোমশ অর্থাৎ অভ, মেষ প্রভৃতি অন্যান্ত 
লোমবিশিষ্ট পশুগণের সহিত সম্পত্তি প্রদান কর। হে আম! ছে 
অনভ্তপরিমাণ | ব্রহ্চচারিগণ আমাকে প্রাপ্ত হউক; হেবিম! হে 
অপরিসীম ! ক্রহ্মচারিগণ আমাকে আশ্রয় করুক) ছে প্ৰম! হে 
প্রকৃষ্ট পরিমাপিন্! তুমি ত্রদ্ষচায়িগণকে আমার নিকট পাঠাইয়া 
দাও) হে দম্হরূপ! ক্রন্ঘচারিগণ আমাকে অব্জ্ষন করুক » 


১৯৩ শিক্ষোপনিষৎ 


হে শমরূপিণ ! ব্রদ্ষচারিগণের আমিই একমহ্রি অবলগ্নস্বরূপ 
হই ॥৬॥% 

যশো জনেইসানি স্বাহ!। শ্রেয়ান্‌ বন্তসোহসানি স্বাহা। তং 
ত্বা ভগ প্রবিশানি শ্বাহা। স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। তন্মিন্‌ 
সহম্রশাখে, নিভগাহুং তয়ি মুজে স্বাহা। যথাপঃ প্রবতায়স্তি, যথা মাস! 
'অহঞ্জরম, এবং মাং ব্রর্মচারিণঃ, ধাতরায়ন্ত সর্ববতঃ স্বাহ!। প্রতি- 
বেশোহসি প্রমাতাছি প্রমাপদ্যস্ব বিতন্বানা শযায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। 
ধাতরায়ন্ত সর্ববতঃ স্বাহৈকঞ্চ ॥৭॥ 

আমি জনস মাজে যশস্বী হই । প্রশংলিতগণের মধ্যে প্রশস্তত্তর 
হই । অপিচ, হে ভগ! পূজ্য এশ্বধ্যরূপিন্‌ প্রণব! আমি ব্রন্দের 
কোষশ্বরূপ তোমাতে যেন অনন্তরূপে অর্থাৎ অভিন্ন ভাবে প্রবেশলাভ 
করিতে পারি 3 আবার তুমিও আমাতে প্রবেশ কর অর্থাৎ আমাদের 
উভয়ের একত্ব হইয়া যাউক । হে ভগ! আমি শাখাভেদে বিতিবর 
সেই তোমাতে আত্মাকে অর্পণ পূর্বক স্বক্ৃত পাপকার্য্যসমুহ ক্ষালিত 
করিতেছি। 

জলপ্রবাহ যেরূপ নিশ্নপথে গমন করে, কিংবা মাসসকল যেরূপ 
দিনাদিরূপে পরিবঠিত হইয়া লোকসকলকে জরাগ্রত্ত করে, হে ধাতঃ। 
সেইরূপ ব্রদ্ষচারিগণও সর্বতোভাবে আমাকে প্রাপ্ত হউক । ছে 
প্রেম, প্রণব, তুমিই পাপী জীবগণের শ্রমাপনয়নকারী প্রতিবেশ অর্থাৎ 
শান্তিনিকেতন; শাত্তিগৃহ যেরূপ সন্তগুগণের তাপ নিবারণ করে, 


Ct mm ন বে স্্্স্ be) 


* এই সকল শ্রুতির হোমমন্ত্রবৌধনের জন্ত মূলের স্থানে স্থানে “স্বাহ।” 
শন্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ৷ 
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তুমিও সেইরূপ কুকর্শনিরত পাপিগণের পাঁপতাপ দূর করিয়া থাক 
তুষি আমার নিকট প্রকাশ পাও। ধাতঃ |! আমি যেন ত্রহ্মচারি" 
গণকে প্রাপ্ত হই, "এবং তাহারাও সর্ধবদক্‌ হইতে আলির আমাকে 
প্রাপ্ত হউক ॥ ৭ ॥ 


ভূৰ্ভূ বঃস্সুবরিতি বা এতাত্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ। তাসামু হ শ্মৈ তাং 
চতূর্থীং মাহাচমস্তঃ প্রবেদয়তে, মহ ইতি তৎ ব্রহ্ম, স আত্মা, অঙ্জান্ত্ত! 
দেবতা: | ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ, ভূবঃ হইত্যন্তরীক্ষম্‌, স্তবরিত্যসৌ 
লোকঃ ॥ ৮ ॥ 


ইতওপূর্বব সংহিতাগত প্রক্মনিরূপণো পক্রমে ব্রন্ষোপাসনা নিরূপিত 
হইয়াছে। অনন্তর জ্ঞান ও সম্পনভিলাধী উপালকগণের হিতার্থ 
কামনাভেদে বিভিন্ন উপাসনাও বিহিত হইয়াছে। সম্প্রতি 
ব্যাহতিরূপে ব্রদ্দোপাসনা নিরূপণ করিয়! সেই উপাসনার ফল 
বৰ্ণিত হইতেছে। ইহার ফল স্বারাজ্য অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্তি। ইহা 
পরে প্রকাশ । 

ভুঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিনটি ব্যাহতির নাম এবং “মছঃ? 
এইটিকে চতুথাঁ ব্যাহ্ৃতি বলা হয়। মছাচমস-পুত্র-_মহাচমস্ড মুনি 
এই চতুর্থী ব্যান্ততির সন্ধান দিয়াছেন। “মহ, এই চতুর ব্যাহৃতি 
সেই ব্রদ্দের স্বরূপ এবং তাহাই সকলের আত্মা, অন্তান্ত দেবতাগণ 
ইহার অঙ্গমাত্র, অর্থাৎ সাধারণ দেবতাগণ, চন্ধরসর্য্যাদি গ্রহ, 
নানাবিধ ভূবন, এই সমস্তই সেই ব্ৰহ্মের অংশ জানিবে। অতএব 
‘মৃহঃ’ ব্যানৃতিই ব্ৰহ্মস্বরূপে উপান্ত। 

কিম্বা শ্রুতি অগ্ঠতাবেও ‘হুঃ’ ব্যাহতির প্রাধান্ত নির্ণর 
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করিতেছেন ; তন্মধ্যে “ভূঃ' এই ব্যাহৃতিটি এই দৃশ্তমান লোক-_ 
পৃথিবীশ্বরূপ, ‘ভুবঃ’ ইহা অন্তরীক্ষলোকস্বরূপ এবং “স্ব: ( সুবঃ ) 
ব্যাহৃতি ভর্ধলোকস্বরূপ ॥ ৮॥ 


মহ হত্যাদিতাঃ, আদিত্যেন বা সৰ্বে লোকা মহীয়ন্তে। 
ভূরিতি বা অগ্নিঃ। ভূব ইতি বাযু$, সুবরিত্যাদিতাঃ:। মহ 
ইতি চন্দ্রমাঃ চন্ত্রমসা বাব সর্বাণি জেযাতিংবি মহীয়স্তে, ভূরিতি 
বা খচঃ, তুব ইতি সামানি, সুবরিতি বজ এবি ॥ ৯॥ 

তন্মধ্যে মহ১' আদিত্যন্বরূপ, কেন ন! সকল তুবনই আদিত্য 
দ্বারা উদ্ভাসিত হয় অর্থাৎ প্রকাশ দ্বারা পরমানন্দিত হয়। কিন্বা! 
“ভূঃ' অগ্নিস্বরূপ, “ভুবঃ” এইটি বায়ুস্বরূপ এবং “সুবঃ” এইটি 
ুরধ্যস্বরূপ এবং “মহঃ” ইহা চন্দস্বরূপ। যেহেতু, চক্র দ্বারাই 
সমস্ত দ্যোতিঃপদার্থ মহিত অর্থাৎ সংবদ্ধিত হয়। অথবা ভূ 
ইহাকে খগবেদ বলা যায়, প্ভৃব্ত” সামবেদ এবং “সুবঃ" 
যজুৰ্বেদৃস্বরূপে অবস্থিত & ৯ ॥ 


মহ ইতি কর্ম, ব্রদ্ষণা বাব সৰ্বে বেদা মহীয়ন্তে, ভূরিতি 
বৈ প্রাঃ, ভুব ইত্যপানঃ, সুবরিতি ব্যানঃ। মহ হত্যয়ম্‌, অন্নেন 
বাব সর্বে প্রাণা মহীয়ত্তে, তা বা এতাশ্চতত্রশ্চতু দ্ধা। চতঅস্চতলো 
ব্যাহতয়ঃ, তা যে! বেদ, স বেদ ব্রদ্ছ। সর্ধেহশ্মৈ দেবা বলিমাবহস্তি 
অসৌ লোকে! যজুংসি বেদ দে চ॥ ১০॥ 

কিন্ত 'মহ:'ই ব্রদ্মত্বরূপ ) যেহেতু ব্রহ্ম দ্বারাই সমস্ত বেদ 
উজ্দল হয় অর্থাৎ ব্রহ্মগ্রতিপাদল দ্বারাই বেদের শ্রেষ্ঠ অন্যে । 
আবার “ভূঃ' প্রাণবায়ুস্বরূপ, “ভূঘঃ অপানবায়ুস্বরপ, সুবঃ 


শিক্ষোপনিষৎ ১৯৩ 


ব্যানবায়ুস্বরূপ । তন্মধ্যে 'মহঃ' অবস্বরূপ) কারণ প্রাণিমাত্রই 
অল্প দ্বারা জীবিত আছে। এই পূর্ব্বোক্ত ‘ভুঃ' ‘তূবঃ' 'সুবঃ’ 
ও “মহঃ' এই চারিটি ব্যাহতির প্রত্যেকটিই আবার চতুদ্ধা, 
অর্থাৎ চারি চারি ব্যাহতিসম্পন্ন। ব্যাহৃতিসমুদায়ের এ ভাবে 
উপদেশের তাৎপর্ধয এই যে, এই নিয়মে উপাসনা করিলে ব্রহ্ম- 
প্রাপ্তি ঘটে, প্রকারান্তরে নছে। যে ব্যক্তি এই পূর্বোক্ত 
ব্যাহতিসকল চতুদ্ধা বলিয়া জানেন, তিনি গ্ররুতবি-পদ্ববাচ্য-- 
ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্ষবিদের ইচ্ছান্নুসারে ভোগ্যবস্তসকল দেবগণ 
( হন্দিয়গণ ) কর্তৃক উপস্থাপিত হয় এবং সমস্ত দেবতার! ইহার 
নিমিত্ত বিবিধ উপহার বহন করেন। শুধু দেবগণ নহে, সকল 
ভুবন, সমগ্র যুর্ধেদ ও সাম খক্‌ দুইটি বেদও তাহার ভোগ্য 
বস্তু উপনীত করে ॥ ১০ ॥ 


স য এবোহস্তহর্দয় আকাশ, তন্দিয়ং পুরুষে! মনোময়ঃ, 
অমৃতে! হিরগ্রয়ঃ, অস্তরেণ তালুকাম্‌, য এব শুন ইবাবলম্বতে, 
সেজ্রযোনিঃ। যত্রাসৌ কেশাস্তো বিবর্ভতে, ব্যপোহ্‌ শীর্ষকপালে, 
ভূরিত্যগ্সৌ প্রতিষ্ঠতি, তৃব ইতি বায় ॥ ১১ ॥ 

নুবরিত্যাদিত্যে, মহ ইতি বত্রহ্মণি, আপ্রোতি স্থারাজ্যম্‌ 
- আপোতি মনসঃপতিষ্‌, বাক্পতিশ্চ্ষু্পতিঃ, প্রোব্রপতিবিজ্ঞানপতিঃ। 
এতত্তুতো ভবতি, আকাশশরীরং ব্রহ্ম । সত্যাত্মপ্রাশারামং মন 
আনন্দম্‌, শান্তিসমৃদ্ধমমূতস্, ইতি প্রাচীনঘোগ্যোপান্ন ॥ ১২ ॥ 


পূর্বের বল! হইয়াছে বে, ‘মহঃ’ এই ব্যাহতি যাহার আত্মা” 
সেই ছিরণাগর্ত নামক ব্রদ্ধের প্ভৃভূ্বিঃ সুবঃ* রূগী অপরাপুর 


ব্য়স্”১৩ 
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দেবতাগণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্ব্ূপ । সেই সমস্ত দেবতা বাহার অন্ধস্বরূপ, 
সেই] ব্রদ্ষের সাক্ষাৎ উপলব্ধির নিমিত্ত বিষ্ণপদন্ধিস্থান শালগ্রাম 


[চক্রের স্তায় তাহার উপলব্ধির স্থান হদয়াকাশ কথিত হইতেছে। 


উপাসক কি উপায়ে সর্বময়ত্ব লাভ করিতে পারিবেন, সেই 
উপায়কথনার্থ অতঃপরবর্ত্তা গ্রন্থের আরম্ভ হইল। 

এই যে হৃদয়মধ্যস্থিত লোকপ্রসিদ্ধ আকাশ, যাহ! হৃদয়ের 
'অত্যন্তরস্থিত পদ্মসদৃশ, অনেক, নাডী-ছিদ্রে পূর্ণ, প্রাণের আবাস- 
স্থান উর্ধনানল ও অধোমুখ মাংস-খণ্ডের অভ্যন্তরে বর্তমান, 
তাহাতেই এই মনোময়, * অমরধর্শ্মা, হিরগ্ময় জ্যোতিশ্বান পুরুষ 1 
বিরাজমান আছেন। সেই হৃদয়াকাশের উর্ধতাগ হইতে তালুক! 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে একটি স্বস্ম নাড়ী উদ্‌গত হইয়াছে, তাহার 
নাম আুযুয্না 3 তন্মধ্যস্থিত স্তনাকার লম্বমান যে এক মাংসখণ্ড 
আছে, তাহাই ইন্্রযোনি, অর্থাৎ জ্যোতির্শয় ব্রহ্মপ্রত্যক্ষের স্থান। 
সেই খানেই যে কেশাগ্রবৎ সুসুস্ম একটি স্থান আছে, তাহার 
নাম মুগ্ধ স্থান। 

যে ব্যক্তি সেই মুর্ধদেশ ও কপাল ভেদ করিয়া, অর্থাৎ 
জ্ঞানের সাহায্যে অতিক্রম করিয়। পূর্ব্বোক্ত ব্রদ্মের অজস্বরূপ “ভূঃ' 
এই প্রথম ব্যাহৃতি দ্বারা অগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত হন, অর্থাৎ তত্রপে 


* মনোময়-_মন == অন্তঃকরণ-বুদ্ধি, তদভিমানী কিংবা তন্ময় এই 
অর্থে ‘মনোময়’ পদটি হইয়াছে, সুতরাং মনোময় আর বিজ্ঞানময়-শব্দের একই 
অর্থ। 

' শী পুরুষ--বিনি পুরে অর্থাৎ হদয়াকাশে শয়ন ( অবস্থিতি ) করেন, 
জৰ! “ভূঃ প্রভৃতি লোকসকল বাহ! ত্বার! পূর্ণ হয়, তাহার নাম পুরুষ ৷ 
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"এই সমস্ত জগৎ অবলোকন করেন এবং দ্বিতীয় ব্যাহ্ৃতি ‘ভুবঃ’ 
সাহায্যে ব্রক্জাজরূপী বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত হন, ক্রমে ‘সুবঃ’ (স্বঃ ) 
এই তৃতীয় ব্যাহৃতির উপাসনায় আদিত্যে, অনস্তর চতুর্থ ব্যাহ্ৃৃতি 
মহঃধ্যানে পরমত্রহ্ধে প্রবেশ লাভ পুর্র্বক তাহার সহিত অভিন্নভাবে 
অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ মহঃ-ব্যাহৃতিকে ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া ব্রহ্মাঘ্মৈক্য 
প্রাপ্ত হন, তিনি স্বর্গের আধিপত্য ভোগ করেন, এবং ব্রহ্মল/ভের 
ফলে তাহার আত্মা সর্বাধিপত্য লাভ করে অর্থাৎ মন, বাক্য, নেত্র, 
কর্ণ ও বিজ্ঞানের আধিপত্য হয়। এই বিশ্ব সেই ব্রন্ম হইতে সমুভূত ; 
সুতরাং ব্রন্মের শরীর আকাশ, ব্রক্মবিদের মনই সত্যন্বরূপ আত্মা ও 
প্রাণে নিষ্ট হইয়া আনন্দময ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে, এ মনই শান্তিময় 
অমৃতভাবে অন্ুপ্রাশিত থাকে । আচার্য্য বলিলেন যে, হে প্রাচীন- 
যোগ্য ! তুমি এইরূপে ব্রদ্ষকেই উপাসনা করিও ॥ ১১--১২ ॥ 


পৃথিব্যস্তরীক্ষং ছ্যোর্দিশোব্বাস্তরদিশঃ, অন্রির্ধায়ুরা দিত্যশ্জমা 
নক্ষত্রাণি, আপ ওষধয়ো বনস্পতয় আকাশ আত্মা। ইত্যধিভূতম্‌॥ 
অথাধ্যাত্মম্‌, প্রাণে! ব্যানো২পান উদ্দানঃ সমান$, চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো 
বাক ত্বক চৰ্শ্ম মাংসংল্গাযস্থিমজ্ঞা, এতদধিবিধায় খবিরবো5ৎ। 
পাডজ্তং বা ইদং সর্বম,, পাঙজ্রেনৈব পাঙক্তং স্পূণোতীতি 
সর্বমেকঞ্চ ॥ ১৩ ॥ 


ইতঃপূর্বে “ভূঃ' প্রভৃতি ব্যাহৃতিরূপী ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত 
হইয়াছে, সম্প্রতি সেই ব্রস্মের পৃথিব্যাদিরপে উপাসনা কথিত 
হইতেছে। সেই আত্মা বা ব্ৰহ্মই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, সকাল 
‘দিক্‌, সকল অবান্তর দিক্‌ ( দিকের মধ্যবস্তা অগ্নিনৈঞ্থতাদি কোণ ) 
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এই পঞ্চবিধ লোকন্বন্ূপ। তিনিই অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, চক্্রম! 
ও নক্ষত্র, এই পঞ্চবিধ জ্যোতিঃস্বরূপ এবং জল, ওবধি, বনস্পতি, 
আকাশ ও আত্ম, এই পঞ্চবিধ মহাভূত স্বব্ূপ। ইহার নাম 
অধিভূতোপাসনা | 

সম্প্রন্ত অধ্যাত্ম-উপাসনার প্রকার বিবৃত হইতেছে, প্রাণ, ব্যান, 
অপান, উদ্দান। সমান, এই পঞ্চবিধ বায়ু) চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক্য ও 
ত্বক, এই পঞ্চবিধ ইন্দিয় এবং চর্শ, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মঙ্জা, এই 
পঞ্চপ্রকার ধাতু, খধি ইহাদিগকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া! পরিশেষে 
বলিয়াছেন, বেশি কি, এই পরিদৃশ্তমান সমস্ত জগৎই উক্ত পড.ক্তির 
(ব্ৰহ্মের ) অন্তর্গত । সেই ব্রহ্ম উক্ত পড়ক্তির দ্বারাই অন্তান্ত 
পাও ক্তের বস্তুকে রক্ষা করেন। মুতরাং ব্রহ্ম সর্বজগন্মঘ অথচ এক, 


অদ্বিতীয় ॥ ১৩ ॥ 


ওমিতি ব্রদ্ধ। ওমিতীদং সৰ্বং, ওমিত্যেতদনুকৃতিহহস্ম বা, 
অপ্যোং শ্রাবয়েত্যাশ্রাবয়স্তি॥ ওমিতি সামানি গায়স্তি, ওংশোমিতি 
শশ্বাণি শংসন্তি, ওমিত্যধ্বযুঃ প্রতিগরং প্রতিগৃণাতি, ওমিতি ব্রহ্মা 
প্রস্ততি, ওনিত্যগ্নিহোত্রমনুজানাতি, ওমিতি ব্রাঙ্গণঃ প্রবক্ষান্নাহ, 
ব্রন্োপাপ্র,বানীতি, ব্রদ্বেবোপাপ্রোতি ॥ ১৪ ॥ 


যুত প্রকার উপাসনা নির্দিষ্ট হইয়াছে, প্রণবোপাসনা সকলেরই: 
অঙ্গ, এই নিমিত্ত প্রণবের উপাসনা বিহিত হইতেছে,-_“ওম্‌* এই 
শব্দটি ব্র্নস্বরূপ অর্থাৎ ওক্কার দ্বারা ব্রদ্ধকেই অবগত হইবে; কারণ, 
এই সমস্ত জগৎই ওক্ষারের স্বরূপ, বিশেষতঃ ওষ্কার যে একটি অন্গকরণ 
শব, ইহ! লোকগ্রসিদ্ধ কথা; সুতরাং সমস্তই ওক্কারাত্মক ব্রহ্ম ॥ 
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এই নিমিত্তই কিছু শুনাইবার প্রস্তাবে জ্ঞানিগণ অপরাপরকে ওক্কার 
শ্রবণ করান। সমস্ত সামবেদও ওষ্কারকেই গান করিয়া থাকে । 
শত গগ সকলও “ওঁ শে” এই বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকে অথবা 
শব্মসসকল শে! শবে যে গমন করে, তাহা ওকস্কারেবই ধ্বনি। 
অধ্বযুণ্গণ ( যনুৰ্কেদিগণ ) প্রতিবাকে “৪” এই বলিয়া অঙ্গীকার 
করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা ‘গু বলিয়া স্তব করেন, অগ্নিছোত্রযোগে কি 
এই বলিয়া হোতকে কার্যে নিযুক্ত করে। ব্রাঞ্ণ কোন কিছু 
বলিবার উপক্রমে ‘$’ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। আমি 
্রদ্মকে প্রাপ্ত হই বলিয়া! উপাসক উপাসনাবলে ব্রঙ্গকে প্রান্ত 
হন ॥১৪॥ 


খাতং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, সত্যং চ স্থাধ্যায়প্রবচনে চ, তপশ্চ 
শ্বাধ্যায়প্রত্চনে চ, দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, শমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, 
অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, অগ্রিহোত্রং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, অতিথয়শ্চ 
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, মাহুষং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, গ্রজাপতিশ্চ 
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ, প্রজ্ঞাতিশ্চ স্বাধ্যায়- 
প্রবচনে চ, সত্যমিতি সত্যবাচা রাখীতরঃ | তপ ইতি তপে! নিত্যঃ 
পৌরুষিষ্টি:ঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকোমোদগল্যঃ; তদ্ধি 
তপত্তদ্ধি তপঃ, প্রজা! চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ ॥ ১৪ ॥ 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ব্ৰহ্মজ্ঞান হইতেই স্বর্গপ্রাপ্তি হয়; তাহ! 
হইলে স্বরাজ্যাদিপ্রাণ্ডির উপায়রূপে শ্রতিস্বতিবিছিত কর্শ্মকলাপের 
স্বতাবতঃ ব্যর্থতা শঙ্কা হইতে পারে) এই ভ্রমকল্লিত আশঙ্কা-নিবুত্তির 


* বেদের অংশবিশেষের নাম শন্ত্র। 


১৯৪ শিক্ষোপনিষৎ 


জন্য কর্শকলাপের সার্থকতা! পরবর্তী শ্রুতির ছারা প্রতিপাদিত 
হইতেছে, _খধত ( যথার্থ তত্ব প্রতিপাদক শাস্ব ), স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) 
এবং প্রবচন ( অধ্যাপন বা ব্ৰক্ষযজ্ঞ ), এইগুলির অনুষ্ঠান পুরুষের 
অবশ্থ্ কর্তব্য) সত্যের অনুষ্ঠান, শ্বাধ্যায় ও প্রবচন অবশ্য কর্তব্য; 
তপন্তা অর্থাৎ পরাক চান্দরায়পাদি ব্রত, স্বাধ্যায় ও প্রবচন পুরুষের 
অবশ্য আচরণীয় । দম অর্থাৎ চক্ষুরাদি বাহেন্দ্রিয-ডাঞ্চল্য-নিবৃত্তি 
এবং স্বাধ্যা়-প্রবচন অবশ্ত কর্তব্য । শম--অন্তরিক্জ্িয় সংযম ও 
স্বাধ্যায়*প্রবচন অবশ্য প্রতিপাল্য ; অগ্নি, অগ্নিহোত্র হোম ও 
তৎসহকারে স্বাধ্যায়-প্রবচনের আচরণে তৎপর হওয়া উচিত ; 
অতিথিগণের পূজ্জ! ও স্বাধ্যায়-পাঠ একান্ত আচরণীয় ; মাহুষ অর্থাৎ 
সৎপুরুষাচার এবং স্বাধ্যায়-প্রবহচন পরিত্যাজ্য নহে; সন্তান ও 
স্বাধ্যাক়-প্রবচন রক্ষণীয়। সন্তানোৎপাদন এবং স্বাধ্যায়-প্রবচন ইছাও 
পুরুষের কর্তব্যের মধ্যে গণ্য এবং পৌল্রোৎপাদনার্থ পুত্রকে. 
নিয়োজিত করা ইহাও হেয় নছে। * 

সত্যবাদী রথীভর-পুত্র রাখীতর' মুনির মতে লত্যেরই 
প্রতিপালন জীবের একমাত্র কর্তব্য। তপশ্থিপ্রবর পুরুবিষ্টি-পুত্র 
পৌরুষিষ্টি বলেন যে, নিয়তভাবে তপস্ডাই ধর্ম, অগ্ভ কিছু নছে। 
মুদগলশ্পুত্র নাক মুনির উক্তি দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, 


* অনুষ্ঠেয় বিষয়োল্লেধের পর প্রত্যেক স্থানে 'স্বাধ্যায়” ও “প্রবচন” শব্দ. 
বে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার উদ্দোষ্ক এই যে_শিব্য উক্ত বিশেষ বিশেষ, 
কার্য লিপ্ত থাকিয়াও প্রযত্বের সহিত স্বাধ্যায় ও প্রবচন পালন করিকে 
যেন কখনও তাহাতে হতাদর না হয় । 


শিক্ষোপনিধৎ ১৯৯ 


স্বাধ্যার ও প্রবচন, এই ছুইটি সেই সত্যাহুষ্ঠানই তপস্যা, ভাহাই 
পুরুষের অনুষ্ঠেয় কর্ম ; কেননা, সেই স্থাধ্যায় ও প্রবচনই যথার্থ 
তপস্যা । সগ্ততিবর্গ সত্য প্রা ও স্থাধ্যায়প্রধচনে যত্ববান হুইবে। 
অতএব শ্রোত ম্মার্ভ কর্মরাশি কখনও বার্থ নছে ॥ ১৫ ॥ 


অহং বৃক্ষস্ত রেরিবা! কীর্তি: পৃষ্ঠ: গিরেরিব। উর্ধপবিত্রো 
বাজিনীব স্বমৃতমস্মি, দ্রবিণং সুবঙ্চলম্, সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ | ইতি 
ক্রিশক্কোর্ব্বেদান্ুবচনম্‌ ॥ ১৬ ॥ 

যেহেতু, স্বাধ্যায় হইতে বিদ্যা উৎপক্ন হয় এবং বিদ্যা হইলেই 
জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, অতএব সম্প্রতি স্বাধ্যাক্ার্থ মন্ত্র বিহিত 
হইতেছে। 

ব্রহ্মতত্ববিদ্‌ ভ্রিশঙ্কু এইরূপ স্থাধ্যায়-প্রবচন সম্বন্ধে বেদার্থ 
প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমিই সেই বিনশ্বর সংসার-বৃক্ষের 
প্রেরক অর্থাৎ, অন্তর্যযামী আসত্মাস্বরপ, আমার কীণ্ডি গিরিপৃষ্টের 
স্তায় দৃঢ় হুইয়া উন্নত হউক; সবিতার অমৃতের ন্তায় আমিও. 
অমৃত হই, অর্থাৎ আমার ক্রহ্মজ্ঞান সমুদ্দিত হউক ; আমি সেই 
অমৃত দ্বারা সিক্ত হইয়া প্রকাশময় জ্ঞানরূপ ধন লাভ করি» 
্রক্ষতেজ প্রাধ হই এবং আমার সুন্দর বুদ্ধি হউক ॥ ১৬ ॥ 

বেদমনুচ্যাচার্য্যোধস্তেবাসিনমন্থশান্তি। সত্যং বদ, ধর্শ্বং চর, 
স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদ । আচার্ধ্যায় প্রিয়ং ধননাহত্য প্রদ্ছাতন্ধং ন' 
ৰ্যবচ্ছেৎসীঃ । সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্‌, ধর্শ্মান্ন প্রমদিতবাম্‌, কুশলাঙগ 
প্রবদিতব্যম্‌, ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্‌, স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যান্ত প্রমদি- 
তব্যম্‌ ॥ ১৭ ॥ 


২০৪ শিক্ষোপনিষৎ 


কর্পানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি প্রন্মিলে অনারাসে ব্রহ্মতত্ব প্রকাশিত 
হয়। সেজন্য এক্ষণে ব্রক্মজ্জানের পূর্বে প্রতিনিয়ত কর্তব্য 
চিন্তশোধক কর্মের উপদেশ দিতেছেন। 

আচার্য্য মহাশয় শিষ্যকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়া সেই সকল 
অধীত বেদের নিগৃঢ তাৎপর্য্যবোধার্থ আদেশ করিতেছেন,_-তুমি 
সত্য বলিবে অর্থাৎ তোমার বক্তব্য বিষয়টি প্রমাণাদি দ্বার! 
যেরূপ অবগত হুইয়াছ, ঠিক সেইরূপেই বলিবে ? অনুষ্ঠেয় ধর্শকর্শ 
সকল বথাযথরূপে আচরণ করিবে 3 স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে 
প্রমত্ত হইও না, আচারধ্যের অভীষ্ট ধন্দান করিয়া সন্তানরূপ 
গার্স্থা-সত্রকে বিচ্ছিন্ন করিও না) * অর্থাৎ সংসারী হুইয়া 
বংশরক্ষার্থ পুত্রস্থাপন করিবে, ইহাই পুরুবের কর্তব্য! অতএব 
ধর্মকর্ম অবহেলা করিও না, সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না, নিজের 
মঙ্গলে অযত্ব করিও না, বিভৃতিবর্ধক কর্মেতে অমনোযোগী হইও 
না এবং স্বাধ্যায় ও প্রবচনেও মত্ত হইও না ॥ ১৭ ॥ 


দেবপিতৃকার্ধ্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্, মাতৃদেবো তব। পিতৃদেবে। 
ভব। আচার্যয-দেবো ভব, অতিথিদেবো ভব, যান্তনবগ্যানি কর্মাশি, 


গ হবার তাৎপর্ন্য এই-_উপনয়নেব পর বিদ্যাশিক্ষার্থ ত্রহ্মচর্য্য অবলম্বন 
করিয়া! গুরুগৃহে বাস করিতে হয়, পরে অধ্যয়ন শেষ করিয়া বিদ্যানিক্রায়ার্থ 
সরু অভিপ্রেত অর্থ সংগ্রহ কবিয়! গুককে প্রদান করিতে হয় । অনস্তর 
গুকদেব প্রসন্ন হইয়া অনুমতি করিলে শিষ্য অভিমত স্ত্রী সংগ্রহ করিয়া 
'গা্স্থা ধশ্মানুসারে পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকে । 


শিক্ষোপনিষৎ, ২৭১ 


নি সোবতব্যাপিঃ নে ইতরাণি। যান্তম্মাকং স্রচরিতানি, তানি 
তুয়োপাশ্তানি নো ইতরাণি ॥ ১৮ ॥ 


দেবকার্য পূঞ্জাদি ও পিতৃকাৰ্য্য শ্রান্ধতর্পণার্দি অনুষ্ঠেয় কর্মে 
কদাপি অলস হইবে না। মাতাকে দেবতা মনে করিবে, 
পিতাকে দেবভাবে ধ্যান করিবে, আচাখ্যকে দেববৎ ভক্তি 
করিবে ও অভিথিগপকে তোমার পুজনীয় দেবতাস্বর্নপ মানিবে, 
অর্থাৎ তুমি তাহাদিগকে কদাচ অসম্মান করিও না। জগতে 
যে সকল কণ্ম অনিন্--সাধুগণের প্রশংসিত, তুমি সেই সকল 
কর্শেরই অনুষ্ঠান করিও--লোকনিন্দনীক্ কর্মের অনুষ্ঠান করিবে 
না। আমাদের যে সকল ম্চক্সিত অর্থাৎ আমরা যে সকল 
কাধ্যের আচরণ করিয়া থাকি, তুমি সেই সকল আদর্শ করিবে-- 
অন্ত কর্শের নহে ॥ ১৮ ॥ 


যে কে চাম্মচ্ছে_য়াংসোত্রাঙ্ষণাঃ, তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম, 
শ্রদ্ধয়া দেয়ম,, অশ্রদ্ধয়াংদেয়ম, শরিয়া দেয়ম,, হিয়া দেয়ম, ভিন! 
দেয়ম, সংবিদ! দেয়ম,| অথ যদি তে কর্শবিচিকিৎসা বা 
বৃ্তচিকিৎ্সা বা স্যাৎ। বে তত্র ব্ৰাহ্মণাঃ সমদশিনো যুক্ত! 
আবুক্তা অলকক্ষা ধর্মশকামাঃ স্থ্যঃঃ যথা তে তত্র বর্তেরন তথা 
তত্র বর্ডেথাঃ ॥ ১৯ ॥ 


আর যাহারা আচাধ্যত্বাদিগুণে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
রদ্ধবাদী আছেন, তুমি তীহাদিগের সঙ্গলাতে যত্রবান্‌ হুইবে, 
ইহাতে বিশ্বস্ত থাকিবে। যাহা কিছু দিবে, তাছাও শ্রদ্ধার 
সহিত দিবে, কদাপি অশ্রদ্ধায় দিবে না; আর পরশ্ধ্যয হইলে 


২০২ শিক্ষোপনিবৎ 


দান করিবে, লোকলঙ্জায়ও অন্ততঃ দান করা কর্তব্য, এইরূপ 
পরলোকভয়ে দাতব্য, নশ্বর সংসার বিবেচনা করিয়া প্রদান 
করিবে। যদি কখনও তোমার অমুষ্টেয় কর্মে কিংবা অব্যবহারের 
প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন সে স্থলে যে 
সকল সমদশী অর্থাৎ অপক্ষপাতী, অলোভী, পণ্ডিত, অক্রুরকর্মা 
ও ধাম্মিক ব্রাহ্মণ থাকিবেন, তাহারা যেরূপে সেই সকল বিষয়ে 
যে যে ভাবে বর্তমান থাকেন, তুমিও ঠিক্‌ সেই: ভাব অবলম্বন 
করিবে ॥ ১৯ ॥ 


অথাত্যাখাতেযু, যে তত্র ব্রাহ্মপাঃ সমদশিনো যুক্তা আযুক্তা 
অল্ক্ষা ধর্মমকামা: স্যঃ। যথা তে তেষু বর্তেরন্ঃ তথ! তেষু 
বর্তেথোঃ। এষ আদেশঃ, এব উপদেশঃ, এষা বেদোপনিষৎ, 
এরতদন্ুশা সনম» এবমুপাসিতব্যম, এবমু চৈতদুপাস্তম ॥ ২০ ॥ 


আর এক কথা, তোমার প্রতি পূর্ব্বে উপদিষ্ট কর্শসমুদায়ে যদি 
তোমার সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে তুমি সেই সময় তত্রত্য সদাচার- 
পরায়ণ, সমদশা, সৎকর্ম্মে নিযুক্ত, বিষয়ে অনাসক্ত, উদদবারমনা, 
ধর্মপরায়ণ এবং কামোপভোগে অনাসক্ত ব্রাহ্মণগণ যেরূপ ভাবে 
অবস্থিত থাকেন, অর্থাৎ সেই সেই বিষয়ের যেরূপে অনুষ্ঠান করেন, 
তুমিও তদ্রপে বর্তমান থাকিবে। ইহাই তোমার প্রতি আদেশ ব 
শাস্বের বিধি এবং তোমার প্রতি সহৃপদেশ, ইহাই বেদের সার-_. 
উপনিষৎ, ইহাই শাস্দমর্শ্ম ঃ এইরূপ আচরণ করিও, ইহাই তোমার 
উপাস্য ॥ ২০ ॥ 


শিক্ষোপনিষৎ ২০৩ 


্বাধ্যাযগ্রবচনাভ্যান্ন প্রমদিতব্যম। তানি স্বয়োপাস্তানি, 
বিচিকিৎলা বা স্তাভেষু বর্তেরন্‌ ॥ ২১॥ 


ইতি তৈত্তিরীয়ে শিক্ষোপনিষৎ সমাপ্থা ॥ 


পূর্বোক্ত উপদেশবাক্যের গুরুত্ব স্চনার জন্য, আচার্য্য পুনশ্চ 
শিষ্যকে বলিলেন,--তুমি বেদাধ্যয়ন ও তাহার অধ্যাপনা হইতে 
অমনোযোগী হইও না, তাহাই তোমার উপাপ্ত এবং অনুষ্ঠেয় 
কর্সমূহে সন্দেহ হইলে সমদশা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সে বিষয়ে 
ৰে ভাবে থাকেন অর্থাৎ যাহা করেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া তদনুসারে 
কাৰ্য্য করিবে ॥ ২১ ॥ 


তৈত্তিরীয়-শিক্ষোপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ 


শু ॥ তৎসৎ ॥ ও ॥ 


কৃষ্ণ-যজুৰ্বেবদীয় 


ব্ৰহ্মবিদোপনিষৎ 


ও পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ 


শগুরুভ্যো নমঃ ॥ শ্রীমৎপরত্রহ্মণে নমঃ ॥ গু হরিঃ ॥ সহ নাববতু, 
সহ নৌ ভুনক্ত,, সহ বীধ্যং করবাবহৈ, তেজন্থিনাবধীতমস্ত, মা 
বিদ্বিষাবছৈ। ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ | ০ ॥ 


প্রথমতঃ এই গ্রস্থপ্রতিপাদ্ ব্রহ্মবিদ্যালাভের অন্তরায় বিদুরপার্থ 
শৃস্তিবাক্য পঠিত হইতেছে, মঙ্গলময় ব্রহ্ম আমাদিগকে (শিষ্য ও 
আচ।ধ্যকে ) সমভাবে রক্ষা করুন; আমর] যেন একভাবে অনুপ্রাণিত 
হইয়া! বিছ্যাজ্নের শক্তিলাভ করি; আমরা তেজ্স্বী হইয়! স্বাধ্যায়ের 
অর্থজ্ঞানযোগ্যতা প্রাপ্ত হই ; আমরা যেন কদাপি প্রমাদকৃত ঈর্ষ্যায় 
পরস্পর বিদ্বেষী না হই ॥ ০ ॥ 


ব্রঞ্থবিদাপ্রোতি পরং, তদেষাভ্যক্ত', সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম যো 
বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহঞ্ংতে সর্ববান্‌ কামান্‌ 
সহ ব্রহ্ষণা বিপশ্চিতেতি ॥ ১ ॥ 


সর্ধবোপাধি-বিনি্শুক্ত নির্বশেষ ব্রহ্মনিরূপণের জন্তু এই উপনিষৎ 
আরম. হইয়াছে ।--শান্তিপাঠের উদ্গেস্ট-স"অবিস্তা-নিবৃত্তি এবং 


ব্রহ্ধবিদোপলিবৎ ২০৫ 


অবিদ্া-নিবৃত্তির দ্বারা আত্মজ্ঞানলাতই ইহার লক্ষ্য; কারণ তাহা! দ্বারাই 
পরম শ্রেয়লাভ হয়।-_এই ব্রহ্মবিদের কর্তব্যসমষ্টি ধরিয়া এই শ্রাতি- 
সন্দর্ভের ব্রক্মবিদোপনিষৎ সংজ্ঞা হইয়াছে । শ্রুতি স্বয়ং এই প্রয়োজনের 
উল্লেখ করিয়াছেন,__“ব্রহ্মবিৎ আপ্রোতি পরম্।” অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি 
পরমতত্ব ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এই ব্রহ্ম বিষয়ে অন্ঠান্ত শতিও নির্দেশ 
করিয়াছেন যে, যিনি ব্রক্ষকে সতা, জ্ঞান ও অনস্তস্বরূপ, * এবং 
পরমব্যোম-_ত্বদয়াকাশের অভ্যন্তবস্থ বৃদ্ধিরূপিণী গুহাতে 1 অবস্থিত 
বলিয়া জানেন, তিনি সর্বপ্রকান কাম্যবস্তব উপভোগে সমর্থ হন এবং 
সেই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত এক্য বা অভেদ লাভ করিতে 
পারেন। অর্থাৎ তাহার ইচ্ছান্ুলারে সর্ববিধ কাম্যবস্তর ভোগ 
করিবার সামর্থ্য জন্মে ও তিনি অস্তে ব্রন্মে লীন হন ॥ ১ 


তন্মাদ্বা এতস্মাদাত্ন আকাশ: সম্ভৃতঃ, আকাশাধায়ুঃ, 
বায়োবগ্লিঃ, অগ্রেরাপঃ, অস্তাঃ পৃথিবী, পৃথিবা! ওষধয়:, ওষধিত্যোহবং, 
অস্নাৎ পুকষঃ, স ব। এষ পুরুষোইন্নরসময্ঃ ॥ ২ ॥ 


০ DIENT TTI  এ 


পপ ৮ সপ সস cme DNDN TEN 


* সত্য _যাঁভ| চিরকালই একরূপ, কদাপি অন্যথা হয় না, তাহা! 
সত্য, এবং সং বলিতে যাহা কিছু তৎসমস্তই ব্রন্ষের স্বরূপ, যেহেতু ব্রক্ষ 
চিরদিনই একবপ, অতএব ব্রহ্ম ‘সত্য’ । 

'জ্ঞান'- উপলব্ধি _নিত্য-ক্জনুভাতি । “অনস্ত'- দেশ, কাল ও বসন্ত দ্বার। 
অপরিচ্ছিন্ন অসীম বস্তু ব্রহ্ম সর্বব্যাপী বিধায় দেশ-পবিচ্ছিন্ন নহেন, নিত্য বলিয়া! 
কাল-প্রিচ্ছিন্ন নহেন এবং সর্বন্ববপত। নিবন্ধন বন্ত দ্বারাও পরিচ্ছি্ন নহেন । 

1 জ্ঞাত, জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থ সকল হেখানে গৃঢ়ভাবে খাক্ষে, তাহার, 


নাম গুহ--বুদ্ধি। 


R২০৬ ব্ৰহ্ষবিদোপনিষৎ 


সেই ব্ৰহ্ম হইতেই যে অনস্ত ব্ৰ্মাণ্ডের উৎপত্তি হুইয়াছে, 
এক্ষণে তাহাই প্রদশিত হুইতেছে,__সেই সত্য, জ্ঞান ও অনন্তরূপী 
ব্ৰহ্ম হইতেই সাবয়ব বস্তুসমুদায়ের অবকাশদায়ী এবং শববূপ 
বিশেষ গুণের আধার আকাশ নির্গত হইয়াছে, সেই আকাশ 
হইতে শব্দ ও স্পৰ্শগুণবিশিষ্ট বায়ু, বায় হইতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ 
“এই ভ্রিবিধ গুণ সহ অগ্নি, অগ্নি হইতে শব্দ, স্পৰ্শ, রূপ ও 
রসগুণশালী জল, এবং জল হুইতে শব্দ, স্পর্শ, রস ও গন্ধসমন্থিত 
পৃথিবী স্বষ্ট হুইয়াছে। * অনন্তর পৃথিবী হইতে ওবধি সকল 
( তৃণাদি ), ওষধি হইতে অন্ন (শস্য) এবং অন্ন হইতে রেতঃ- 
পরম্পরায় হর্ত-মস্তকাদি নান] অঙ্গপ্রত্যঙগসমন্থিত পুরুষ উৎপন্ন 
হইয়াছে। সুতরাং এই জীব অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণাম ॥ ২॥ 


তন্যেদঘমেব শির, অয়ং দক্ষিণ: পক্ষঃ, অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ, 
অয়মাত্মা, ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, তদপ্যেষ শ্লোকো। ভবতি ॥ ৩॥ 


এই দৃশ্যমান অন্পই সেই পুরুষের মস্তক ; এই অন্নই তাহার 
দক্ষিণ বাহু, এই অন্নই তাহার বাম বাহু, এই যে হ্বদয়স্থ আত্মা 
তাহাও সেই অরব্যতীত অষ্য কিছু নহে। আবার এই যে 
নাতির অধোভাগরূপ পুচ্ছ, যাহার দ্বারা জীবের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ 
অবস্থিত জন্মে, তাহাঁও সেই অন্নের কার্য । নিম্নলিখিত শ্লোক, 
অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা এই অর্থই প্রকাশ পাইতেছে॥ ৩॥ 


* এই আকাশাদি পঞ্চভূতের এক একটি ভূত নিজ নিজ কাবণাক্রাস্ত 
বলিয়া এক একটি অতিরিক্ত গুণবিশিষ্ট। 


শাল 


বর্ধবিদ্দোপনিষৎ ২৩৭ 


বরাদ্ধ গ্রজাঃ প্রজায়ন্তে, বাঃ কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতাঃ। অধো 
অক্নেনৈব তীবস্তি, অধৈনদপিবত্ান্ততঃ, অরং ছি ভূতানাং জো, 
তস্মাৎ সর্বেবীবধমুচ্যতে ॥ ৪ ॥ 


যে কোন জীব পৃথিবীতে বর্তমান আছে, তৎসমুদায়ই অন্ন 
হইতেই রস-রুধিরাদি ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন শরীর ধারণ করে এবং 
উৎপন্ন হুইয়াও অন্ন দ্বারাই জীবিত থাকে এবং অন্তকালে সেই 
অন্নেই প্রবিষ্ট হয়। অতএব এইপ্রকারে এক অল্পই পঞ্চভূতের 
মধ্যে জোট্ঠ বা প্রথম, এইজন্ত অন্নকে সর্কৌবধ, অর্থাৎ সমস্ত 
এবধিস্বরূপ বা সর্বধপ্রানীর দেহ-দাহী নিবারক ওবধ বল! হয় ॥ ৪ & 


সৰ্বং বৈ তেহন্নমাপ্র বস্তিঃ যেহল্ং ব্রহ্মোপাসতে, অন্নং ছি 
ভূতানাং জ্যেষ্ঠ, তন্মাৎ, সর্ক্বৌষধমুচ্যতে । 
অন্নাদ্ভুতানি জায়ন্তে, জাতান্যন্েন বর্ধন্তে, 
অগ্ততেইত্তি চ ভূতানি, তন্মাদন্ং তদুচ্যত ইতি $ ৫॥ 


যাহারা অন্নকে ব্রহ্ম্পে উপাসনা! করে, এক্ষণে তাহাদের 
সেই উপাসনার ফল বিবৃত হইতেছে, ধাহারা অল্পকে ব্রঙ্গবোধে 
উপাসনা করেন, তাহারা সর্বপ্রকার অন্নকে উপভোগ্য বস্তরূপে 
প্রাপ্ত হন। কারণ অল্পই সর্বভূতাপেক্ষায় শ্রেঠ আদিম ; এই 
কারণেই পণ্ডিতগণ অক্নকেই সর্ব্বৌবধন্বরূপ বলেন। জীবসকল 
এই অল্প হইতে উৎপন্ন হয় ও অন্ন দ্বারাই সংবদ্ধিত হয়। 
যেহেতু, ইহা প্রাণিগণ কর্তৃক তক্ষিত হয় এবং স্বয়ংও প্রাশিগণকে 
ভক্ষণ করে) সেই জন্তই এই অন্ন অদ্‌ ধাতুর বুৎপতিলত্য 
যথার্থ শব্দ ॥ ৫ ॥ 
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তন্মান্থা এতন্মাদন্নরসময়াদন্তোইস্তর আত্ম! প্রাণময়ঃ, তেনৈব' 
পূর্ণ; লব! এব পুক্রষবিধ এব, তত্ড পুরুষব্ধতামন্থয়ং পুরুষবিধঃ, 
ত্য প্রাণ এব শির, ব্যানো দক্ষিণ: পক্ষঃ, অপান উত্তরঃ পক্ষঃ, 
আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, তদপ্যেষঃ শ্লোকো ভবতি ॥ ৬ 


আর সেই এই অন্রসের পরিণামীভূত অন্নময় পুকষ হইতে 
অন্ত একটি অত্যন্তরস্থিত “প্রাণময়” আত্মা উৎপন্ন হয়) তাহা 
দ্বারাই সেই অন্নময় পুরুষ পরিপূর্ণ অর্থাৎ পুষ্ট বাকে। কারণ 
প্রায়ই দেখা যায়, প্রাণেব কোনরূপ অবসাদ হইলে শরীরের 
হানি সঙ্ঘটিত হয়। এই প্রাণময় আত্মাও উক্ত পুরুষের মত 
আকুৃতিসম্পর়, বাস্তবিক ইহার কোন আকৃতি নাই, পরস্ধ 
অন্্ময়ের পুকববিধত্ব অনুসারেই তাহার পুকমবিধত্ব বা পুরুবাকৃতি 
পরিকল্পিত হইয়া! থাকে । মুখ-লাসিকা অতভ্যন্তরচারী প্রাণবাঘুই 
তাহার শির, ব্যান তাহার দক্ষিণাংশ, অপান বায়ু তাহার 
উত্তরাংশ ; আকাশ অর্থাৎ সমান বায়ু তাহার আত্মা (দেহ ), 
পৃথিবী তাহার পুচ্ছরূপী প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ অবস্থিতির আশ্রয়। এই 
তাবাছুসারে পরবর্তী শ্লোক কথিত হয় ॥ ৬ ॥ 


প্রাণং দেবা অঙুপ্রাণন্তি, মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যে, প্রাণো হি 
ভূতানামায়ুঃ, তন্মাৎ সর্ববামুষমূচ্যতে, সর্বমেব ত-আযুর্যন্তি যে প্রাপং 
ব্ৰহ্মোপাশতে, প্রাণে! ছি ভূতানামায়ুঃ, তন্মাৎ সর্বায়ুষমূচাত ইতি ॥ ৭1 
কল দেবতা, কিংবা জীবের ইক্জিয্সকল এই প্রাণের 
সাায্যেই জীবিত আছে, অর্থাৎ প্রাণের ক্রিয়া ব্যতিরেকে 
তাহাদের ক্রিয়া থাকে না এবং মনুষ্য ও পশুগণ এই প্রাণের" 
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অনুগ্রহেই প্রাণধাবণ করিতে সমর্থ হয়। কারণ এক প্রাণই সকল 
প্রাণীর আযু; এই নিমিত্ত প্রাণ সর্বাযুষ নামে বিখ্যাত। যাহার! 
: গ্রাণকে ক্রঙ্গবোৌধে উপাসনা করেন, অর্থাৎ প্রাণই প্রধান বস্তু, 
প্রাণময় জগৎ এইভাবে উপাসনা করেন, স্তাহারা প্রাণের সেবায় 
সম্পূর্ণ আযু প্রাপ্ত হন; কেন না, পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, 
প্রাণথই সকল ভূতের আয়ু, এই নিমিত্ত তাহাকে “সর্ববায়ুয” বলা 
হইয়া থাকে ॥৭॥ 


তঠ্তৈষ এব শারীন আত্মা যঃ পূর্ববস্ত, তন্মান্থা এতম্মাৎ 
প্রণমযাদন্তোইস্তবাত্মা মনোময়ঃ। তেনৈম পূর্ণ, স বা এষ 
পুরুষবিধ এব, তস্য পুকষবিধতামন্থয়ং পুকষবিধঃ। ত্য যজুরেব 
শিরঃ, খগ দক্ষিণ: পক্ষঃ, সামোত্তরঃ পক্ষঃ, আদেশ আত্মা, 
অথর্ববাজিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা, তদপ্যেষ শ্লোকো। ভবতি ॥ ৮ ॥ 


এই প্রাণময কোষই সেই পুরুষের শরীরাতিমানী আত্মা, যাহা 
পূর্বোক্ত অন্রময় কোষেব আত্মা, এই সেই পাণময কোষ হইতে 
স্বতন্ত্র, আরও অভ্যন্তরবর্তী অপর এক আত্মা, যাহা “মলোময়' নামে 
বিখ্যাত। ইভা দ্বারাই সেই প্রাণময় কোষ পরিপুষ্ট বলিয়া 
মনোময় কোষ প্রাণময় কোষের পব্পোমক থাকে, অর্থাৎ মনের 
দ্বারা প্রাণের সামর্থ্য রক্ষিত হয। এই মলোময আম্মাও নিজে 
পুকষবিধ । পবস্ত সেই জীবের যেরূপ পুরুষাকৃতি তদছুসারেই 
হহারও পুকষবিধত্ব হয; যথা--যজুঃ ( মন্ত্রবশেষ ) তাহার শির, 
খাক তাহার দক্ষিণ পক্ষ, সাম তাহার উত্তর পক্ষ, বিধি তাহার আত্মা, 
অথর্ববাজিরস কর্তৃক পরিবক্ষিত মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নামক বেদাংশ তাহার 

হয়--১৪ 
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পুচ্ছরূপ প্রতিষ্ঠা । এই বিষয়ের আনুকুল্যে বক্ষ্যমান শ্লোকটী কথিত 
ছয় ॥৮॥ 


যতে1 বাচে! নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। 
আনন্দং ব্রক্ষণে! বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কদাচনেতি ॥ ৯ ॥ 


ৰাৰ্য--শব্দদকল ( ধাহাকে ) অপ্ৰাপ্ত হইয়া--অকুতার্থ হইয়া 
অর্থাৎ যাঁছার স্বরূপ বুঝাইতে না পারিয়া ধাছা হইতে নিবৃত্ত হয়। 
কেবল যে বাক্যমাত্রই নিবৃত্ত হয়, এমন নহে, মনও ধাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে না, অর্থাৎ অবাঙমনসগোচর সেই পরম ক্রদ্ষের 
আনন্ন্বরূপ যিনি সাক্ষাৎকার করিতে পারেন, তিনি কদাপি কোন 
বিভীষিকায় ভীত হুন না, অর্থাৎ তাহার পুনর্জন্ম ও তন্রিবন্ধন 
ক্লেশভোগ-নিবৃত্তি হয় ॥ ৯॥ 


তন্তৈষ এব শারীর আত্মা, যঃ পূর্বস্য । তল্মাদ্ধা এতল্মান্‌- 
মনোময়াদন্োহস্তরাত্ম] বিজ্ঞানমযঃ, তেনৈষ পূর্ণ, স বা এষ পুকষবিধ 
এব, ত্য পুরুষব্ধিতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ, 
খতং দক্ষিণ: পক্ষঃ, সত্যমুত্তরঃ পক্ষঃ, যোগ আত্মা, মহঃ পুচ্ছং 
প্রতিষ্ঠা । তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১০ ॥ 

এই মনোময় কোষই পূর্ব্বোজত প্রাণময় শরীরে আত্মারূপে 
বিরাজমান, এই মনোময় কোব হইতে পৃথক্‌ এবং মনোময় আত্মার 
অত্যন্তরস্থ বিজ্ঞানময় * নামে এক আত্মা আছে। পূর্বববর্তা পুরুষের 


* বেদার্থ বিষয়ক নিশ্চয়াত্মিক! বুদ্ধির নাম বিজ্ঞান, ইহা অধ্যবসায় 
স্বরূপ অস্ত:ঃকরণের অবস্থাবিশেষ ; তন্ময় অর্থাং নিশয়-বিজ্ঞানসিদ্ধ আত্মাই 
“বি ["] I 
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যাহা দেহ, ইহারও তাহাই দেহ ; সেই বিজ্ঞানময আত্মা দ্বার! 
এই মনোময় আত্মা পরিপূর্ণ এবং মনোময আত্মার পুরুষবিধত্ব লইয়াই 
ইহার পুরুববিধত্ব; এতদতিরিক্ত আর ইহাব পৃথক বা স্বতন্ত্র 
পুক্রুষবিধত্ব নাই। শ্রদ্ধা তাহার শির অর্থাৎ মন্তকবৎ, খত তাঁহার 
দক্ষিণ বাহু, সত্য তাহার উত্তর বাহ, যুক্তি বা সমাধান তাহার আত্মা ঃ 
মহ অর্থাৎ মহন্ত তাহার পুচ্ছরূপী প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কাবণ। এ 
বিষয়েও বক্ষ্যমাণ শ্রোক (মন্ত্র) আবন্ধ হইতেছে ॥ ১০॥ 


বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে, কৰ্ম্মাণি তন্ুতেইপি চ। বিজ্ঞানং দেবাঃ 
সৰ্ব্ব ব্রহ্ম জোষ্টমুপ!সতে। না বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ, তশ্মাচ্চেননু 
প্রমান্ততি। শবীবে পাপ্মনো হিত্বা সর্বান্‌ কামান সমশুত 
ইতি ॥ ১১॥ 


যেহেতু বিজ্ঞানবান্‌ পুরুষই শ্রদ্ধাদি বশতঃ সমস্ত যজ্ঞের এবং 
অচ্চান্ত কর্মসকলেবও বিস্তাব বা প্রচাব করিয়া থাকে ; অতএব 
বিজ্ঞানই যজ্ঞাদির কারণ বলিযা বিজ্ঞানময আম্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া 
জানিবে। আর এই বিজ্ঞানই সর্বাবিধ অন্তঃকরণবৃত্তির কারণ ও 
প্রথমজজাত বলিয়া প্রধান, এই সর্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞান্রূপী ব্রন্মোরই 
ইন্্রাদি সমস্ত দেব্তাগণ উপাসনা করেন। এই বিজ্ঞান-দ্ষকে 
যদি শিশেবরূপে জানে এবং তাহা হইতে প্রমাদী না হয়, অর্থাৎ 
বিজ্ঞান-্র্মজ্ঞান হইতে বাহ অনাত্মভূত অন্নময়াদি কোষে আত্মভ্রমে 
ভ্ৰষ্ট না হয়, তাহ! হইলে শবীরে জাত আত্মীভিমান সকল দুঃখ এই 
স্থল শবীরেই ত্যাগ কবিষা বিজ্ঞানময শরীরে ভোগোপযোগী 
সর্বপ্রকার বিষয় ভোগ করে॥ ১১॥ 
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তন্তৈম এব শারীব আত্মা, যঃ পূর্ব, তস্মাদ্বা এতম্মাহিজ্ঞান 
ময়াদন্সোইন্তরাশ্বানন্দমমষঃ, তেনৈষ পূর্ণণ। স বা এষ পুরুষবিধঃ, 
তশ্ত প্রিয়তমেব শিবঃ, মোদে! দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তবঃ পক্ষ2, 
আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং গতিঙ্গা। তদপ্যেষ শ্রোকো ভবতি ॥ ১২ ॥ 


এই বিজ্ঞানময় আত্মা মনোময় শবীবে আতম্মরূপে বিরাজমান। 
সেই বিজ্ঞানময আত্ম! হইতেও অন্য, গৃহতম আর এক আত্মা আছে, 
তাহার নাম “আনন্দময়' | পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়েব আম্মা যেমন 
কাল্পনিক, ইহার পক্ষেও তাহাই সেই আনন্দময আত্মা, এই 
বিজ্ঞানময আত্মা দ্বারাই ইহ! পরিপূর্ণ, এবং তাহার পুরুষবিধত্ব 
অর্থাৎ পুকবাকার লইয়াই ইহার পুরুষবিধত্বঃ কিন্তু স্বতঃ নহে। 
পুত্রাদি প্রিষবস্তদর্শনজনিত প্রীতি তাঁহার শিব, অর্থাৎ মুখ্য অঙ্গ, 
অভাষ্ট বগুলা গজ হর্ষ তাহার দক্ষিণ পক্ষ, পবঘানন্দ তাহার উত্তর 
পক্ষ ; সাধারণ সুখাদিতে অস্থুশ্থত বলিয়া আনন্দ তাঁহার আত্মা, 
সত্য 'ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তাহাব পুচ্ছরূপী প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ কাণ । 
পরবর্তী শ্লোকটি ইহারই ইঙ্গিত করিতেছে ॥ ১২॥ 


অসন্পেব স ভবতি, অলসদ্ব_ক্ষেতি বেদ চেৎ, অস্তি ব্রদ্দতি চেথেদ, 
সম্তমেনং ততো বিদুরিতি । তস্তৈষ এব শারীর আত্ম, যঃ পূর্ববন্ত। 
অথাতোহন্ুপ্রশ্নাঃ1--- 

উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চন গচ্ছতি। 

আছে! বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য কশ্চিৎ সমশ্রতে ॥ ১০॥ 


যদি কোন ব্যক্তি জানে যে, ব্রহ্ম অসৎ অর্থাৎ অস্তিত্ববিহীন, 
তাহা হইলে সে নিজেও অসৎ অর্থাৎ অসৎ-পদার্থেরই সমান হইয়া 


ব্রদ্মবিদোপনিষৎ ২১৬ 


পড়ে ; কিন্ত যদি কেহ জানে যে, ব্রহ্ম শৎ__অর্থাৎ ব্রহ্ম আছেন 
( অত্তিত্ববান্‌ ); তাহা হইলে পণ্ডিতের! তাহাকেও সৎ বলিয়। 
ভানেন। এই আনন্দময় পুরুষ বিজ্ঞানময় শরীরাস্তর্গত তাহার 
আত্মারূপে বিরাজ কবেন। 

অনস্তর আচাধ্যোক্ির প্রতি সংশয় নিবৃত্তযর্থ এই সকল প্রশ্ন করা 
হইতেছে, _অবিদ্বান্‌ ব্যক্তিও কি ইহলোক ত্যাগ করার পর ‘এই 
লোক’ অর্থাৎ পরমাস্মাকে প্রার্থ হয়? অথবা বিদ্বান্‌ ব্যক্তিই 
প্রেতভাবের পর এই লো'ক--পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন? * ॥ ১৩॥ 


সোহকাময়তঃ বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি | স তপোই২তপ্যত, স 
তপস্তণ্ত | ইদং সর্বমস্থজত যদিদং কিঞ্চ। তৎ স্থষ্টা তদেবানপ্রানিশৎ 
তদঙুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ, নিরুক্তং চানিকক্তং চ, নিলয়নং চানিলয়নং 
চ, বিজ্ঞানং চাবিজ্ঞানং চ, সত্যং চাবুতং চ, সত্যমতবৰৎ, যদিদং কিঞ্চ, 
তৎ, সতামিত্যাচক্ষতে। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ ১৪ ॥ 


অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত, তদা ত্নানং স্বয়মকুরুত, 
তস্মাত্তৎসুকৃতমুচ্যত ইতি। যদৈ তৎ সুক্বৃতং, এসো বৈ সঃ, রসং 
হেবায়ং লব্ধনন্দীতবতি, কো হেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ, যদেন আকাশ 
আনন্দ ন স্যাৎ। এষ হেবানন্দয়তি, যদ! হোবৈষ এততন্মিক্স- 
দৃশ্যেংনাত্মেংনিরুক্তেংনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে। অথ 
সোহভয়ং গতো ভবতি। যদা হোবৈষ এতস্বিষ্Q দরমন্তরং কুরুত্তে। 


অর cc CETTE a aaa EET 0nd. ENED Nn EEE enn Nene + ETNA RASTER = 


০ "০ 


* ভিজ্ঞাসাব টদ্দেঠ/ এই, আকাশাদিব প্রতি ব্রহ্ম কাবণ ইহ! বিদ্বান্‌ 
অবিদ্বান্‌ সকলেব পক্ষেই সমান, তবে যে ত্রক্মবিদ্‌ নহে, তাহাবও ত্রহ্ষপ্রাপ্তি 
হইবে না কেন? 
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অথ তস্য ভয়ং ভবতি, তত্বেবাভয়ং বিছুষো মন্বানন্ত । তদপ্যেষ 
শ্লোকো ভবতি ॥ ১৫ ॥ 


এই প্রশ্নেব উত্তরার্থ প্রথমতঃ ব্রন্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত 
হইতেছে।--যিনি জগতের অদ্বিতীয কর্তা--তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই 
ব্ৰহ্ম, অর্থাৎ ধাহাব কামনার স্বাধীনতা! আছে, তিনিই ব্ৰহ্ম ; কারণ 
জাবের মত সাধনাপেক্ষা তাছাব কাধ্যসিদ্ধিতে নাই, তিনি ইচ্ছামাত্রহ 
সকল সম্পন্ন করেন, ইহাই প্রতিপাঁদিত হইতেছে ।--তিনি সৃষ্টির 
প্রথম সময়ে কামনা বা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, ‘আমি বহু হইব’ 
অর্থাৎ বিশ্বাকার ধারণ করিব এবং উৎপত্তি অর্থাৎ নামরূপে 
অভিব্যক্তি লাভ করিব। এইরূপ ইচ্ছার পর, তিনি তপস্যা অর্থাৎ 
সথষ্রিবিযয়ে আলোচনা কবিয়াছিলেন এবং সেই তপস্যাব (আলোচনা) 
ফলে এই দেশকালনামরূপবিশিষ্ট যে-কিছু পদার্থ আছে, তৎসমন্তই 
জীবের কন্মান্ুসারে স্থষ্টি করিলেন এবং সৃষ্টি করিয়! স্বয়ংই তাহাতে 
জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিলেন। তিনি নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন ও সর্বময় 
হইলেও আনন্দময় কোষে অবস্থিতিনিবন্ধন প্রবিষ্ট বলিয়া মনে হয়। 
ব্ৰহ্মের উপলব্ধিস্থান বুদ্ধিরপ গুহায় সাক্ষিরূপে যিনি উপলব্ধ হন, 
তাহাকে অন্তঃকরণবুর্তি কহে। 

তিনি তৎসমস্তের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়। নির্বাচা ও 
অনির্বাচ্য স্বরূপ * সৎ (মুর্ভ) এবং ত্যৎৎ (অযুর্ভ) রূপ 


* নিকক্ত' নিকৃষ্ট, যাহা ‘এই লে’ ইত্যাকারে নিদ্দিষ্ট হয়__স্থুলপ্রপঞ্চ । 
'অনিকত্ত” অর্থ নিকঞ্জের বিপৰীত, যাহাকে এই সে' ইত্যাকাবে নির্দেশ কব! 


যায় না, অর্থাৎ সুশ্ম । 


ব্রত্থবিদোপনিষ্ৎ ২১৪ 


ধারণ করিলেন) সেইরূপ, নিয়ঙ্গন-মূর্তধর্শ-_-আশ্রিতত এবং 
অনিলয়ন-_অমূর্ভধর্ম্ম-_-অনাশ্রিতত্ব? বিজ্ঞান_চেতন এবং অবিজ্ঞান-_ 
অচেতন, ব্যাবহারিক সত্য ও অন্ত (মিথ্যা) এবং প্রাকৃত সত্য অধিক 
কি, জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, সেই সমস্ত পদাথই সত্য-শ্বরূপ 
্রক্ধ। যেহেতু, একমাত্র ব্ৰহ্মই সৎ, ত্যৎ ও মূর্ভানূর্ভাদি-স্বরূপ ধারণ 
করিয়াছেন, সেই হেতুই জ্ঞানিগণ ব্রহ্মকে ‘সত্য’ বলিয়া অভিহিত 
করিয়৷ থাকেন। তদ্বিয়ে বক্ষ্যমাণ শ্লোকটি প্রদর্শিত হইতেছে। 

এই নামরূপে অভিব্যক্ত দৃশ্যমান জগৎ স্বষ্টির আদিকালে বর্তমান 
ছিল ন', অর্থাৎ ব্রদ্ধের 'অব্যাকৃত অব্যক্ত অবস্থায় ছিল। সেই 
অব্যাকৃতাখা ব্রহ্ম হইতে সৎ, অর্থাৎ নামরূপাতিব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং সেই ব্রহ্ম নিজেই আপনাকে প্রপঞ্চাকারে বিভক্ত 
করিলেন। এইজন্য তিনি স্ুকৃত অর্থাৎ -ম্বয়ংকর্তা' নামে খ্যাত হন। 
অথবা তিনি আনন্দময়ত্বহেতৃ সুকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ, যেহেতু তিনিই 
তৃণ্ডিহেতু আন্ন্দময। দেখ! যায়, ব্রদ্মবিদগণ বিষয়কে ভোগ 
ব্যতিরেকে নিশ্চেষ্ট নিষ্কাম হুইয়াও বিষয়ানন্দরসে রসিক হুন, ব্ৰহ্মই 
তাহাদিগের আনন্দহেতু। জীব এই রসাংশ লাভ করিয়াই স্বয়ং 
আনন্দময় হয়; এই ব্রহ্মের আনন্দহেতৃতা ব্যতিরেকে অসদ্‌-বিশ্বের 
আনন্দকারণতা সম্ভবপর নয় । পরন্ত যদি এই আকাশাখ্য পরমব্যোমে 
আনন্দ না থাকিত, তাহা হইলে ইহুলোকে কোন্‌ প্রাণীই ব! এঁক্সিয়িক 
ক্রিয়া কি প্রাণাপানাদি নিংশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি ক্রিয়া করিত! 
অতএব বুঝিতে হইবে যে, পরমাত্মরূপী ব্রহ্মের সম্পর্কেই জীবের প্রাণাদি 
ক্রিয়া ও তজ্জন্তই তাহারা আনন্দিত। এই ব্ৰহ্মই জীবকে তৎরুত 
ধর্ঘমান্রসারে সুখী করে, আবার অবিদ্ভাচ্ছন্ন হইলে সেই আনন্দময় ব্রহ্ধাই 


২১৬৩ প্রদ্মবিদোপনিধৎ 


মূচের পক্ষে ভয়ের কারণ হয়, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। জীব 
যৎকালে এই নির্বিকার অশরীর, বিশেষ লক্ষণাভাবহেতু অনির্ববাচা, 
অনাশ্রয়, সর্ববভয়প্রশমনকারী ব্রহ্মকে লাভ করেন, তখন যথার্থই অভয় 
(ব্ৰহ্ম) প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি আর কখনও অজ্ঞানীর স্তায় সংসারভয়ে 
অভিভূত হন না। কিন্ত যখন জীব অবিদ্যাবশত এই অভয় ব্ৰন্ষে 
অত্যন্পমাত্রায়ও অন্তর ( তেদ ) দর্শন করে, অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থজ্ঞান 
করে, তখন তাহা ভয় হয় ; পরস্ত মননশীল জ্ঞানীর পক্ষে আবার 
তাহাই অভয়েরও কারণ হুইয়া থাকে । এই বিষয়েও পরবস্তী শ্লোক 
প্রারন্ধ হইতেছে ॥ ১৪--১৫ ॥ 


ভীবাম্মাঘাতঃ পৰতে, ভীষোদেতি স্র্য্যঃ, ভীবান্মাদগ্রিশেজ্শ্ 
মৃত্যুধ্ণবতি পঞ্চম ইতি ॥ ১৬ ॥ 


ইছার (ব্রহ্ষের ) ভয়েই বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছেন, স্ধ্য 
প্রতিদিন উদিত হুইতেছেন, এবং তাহার ভয়েই অগ্নি (জ্যোতির্মগুল), 
ইন্দ্র ও পঞ্চম-_মৃত্যু প্রতিনিয়ত ধাবমান হইতেছেন, অর্থাৎ সেই 
সর্ববনিয়স্তার প্রেরণায়ই ইহার! সকলেই স্ব স্ব কার্ষ্যে অব্যাহতগতিতে 
প্রবৃত্ত হইতেছেন ॥ ১৬॥ 

সৈষানন্দপ্ত যীমাংসা ভবতি।-যুবা স্তাৎ, সাবুযুবাধ্যায়িক:, 


আশিষ্টো দ্রট়িষ্ঠো বলিষ্ঠ, তস্তেযং পৃথিবী সর্ধবা বিত্ত্ত পূর্ণ 
স্তাৎ, স একো মানব আনন্দঃ ॥ ১৭ ॥ 


এই ক্রদ্ষলক্ষণ আনন্দ কি লৌকিক আনন্দের স্যায় বিষয় 
ও ইন্দিয়-সম্পর্কজনিত ? অথব! স্বাভাবিক? সম্প্রতি এই 


ব্রন্মবিদোপনিবৎ ২১৭ 


সন্দেহ-নিবৃত্তির জগত শ্রুতি স্বয়ং বিচার কবিতেছেন, প্রসিদ্ধ লৌকিক 
আনন্দ বাহ্‌ ও অধ্যাত্মিক সাধনসমষ্টি দ্বারা উৎপন্ন এবং সময়বিশেষে 
্রহ্মানন্দাস্ছতবের সহায় হুইয়' থাকে; লৌকিক আনন্দও সেই 
ব্রদ্ধানন্দের অংশমাত্র ; কেন না, বিবয়াসক্ত ব্যক্তিগণও যখন 
বিবয়ানন্দ তোগ করেন, তখন সেই আনন্দ ব্রহ্মানন্দস্বরূপ হইলেও 
অবিস্তাবশত অজ্ঞেয় হয়ঃ পরন্ত তিরোধানের কারণ অবিদ্যা! নিবৃত্ত 
হইলে আর অজ্জেয় থাকে না। সাধক তখন পর্মত্রদ্মেব স্বরূপানন্দ 
উপভোগ করিতে সমর্থ হছন। (অধিকারী নিরূপণ )-ধাহারা 
সাধু এবং অধীতবেদ যুবা_-বলিষ্ঠ ও দ্র্টকায় এই সকল আধ্যাত্মিক 
সাধনসম্পন্ন, তাঁহারা যে এই সর্বোপভোগসম্পন্ন পৃথিবীমণ্ডলের 
উপভোগ দ্বারা রাজপদ লাভ করিয়া বিবিধ বিষযানন্দ অনুভব 
করেন, ইহাই চরম মন্তুষ্যানন্দ বলিয় বিখ্যাত ॥ ১৭ ॥ 


তেষে শতং মানুষ আনন্দাঃ স একে! মন্ুষ্যগন্ধর্বাণাযাননাঃ 
শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্য । তে যে শতং মন্ুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দাঃ, 
স একে! দেবগন্ধরবাণামানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্তয। তে যে 
শতং দেবগন্ধর্বাণামানন্নাঃ, স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ 
শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতন্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকা- 
নামানন্বাঃ,। স এক আজানজ্জানাং দেবানাযানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্ত 
চাঁকামহুতত্য & ১৮ ॥ 


তে যে শতমাজানজাণাং দেবানামানন্দা:;, স একঃ কর্মদেবানাং 
দেবানামানন্দঃ, যে কর্মণ! দেবানপি যস্তি ; শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহুতন্য | 
তে য শতং কর্মদেবানাং দেবানামানন্দাত স একে! দেবানামানন্দং 


২১৮ ব্রন্মবিদোপনিবৎ 


শ্রোন্রিয়ন্ত চাকামহতস্ত। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ; স এক 
ইন্জস্যানন্দঃ, শ্রোব্রিয়ন্ত চাকামহুতশ্ত | ১৯ ॥ 


তে যে শতমিজ্রস্যানন্দাঃ, স একো বুছল্পতেরানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্য 
চাকামহতন্য | তে যে শতং বুহস্পতেরানন্দাঃঃ স এক: 
প্রজাপতেরানন্দঃ শ্রোত্রিয়স্ত চাকাযহতস্য। তে যে শতং 
প্রজ।পতেরানন্দ, স একো ব্রম্মণ আনন্দঃ, শ্রোত্রিয়স্ত চাকামহতস্য 
স যশ্চায়ং পুরুষে, যশ্চালাবাদিত্যে, স এক: ॥ ২০ 

পরস্ত এই শতগুণিত মান্্ব-আনন্দই মনুষ্য-গন্ধর্বগণের * 
একটি আনন্দস্বরূপ ; নিদ্কাম শ্রোত্রিয়ের পক্ষেও তাহাই। এইরূপ 
শ্রোত্রিয ও মনুষ্য-গন্ধর্ধগণের একশতগুণ আনন্দ আবার দেব" 
গন্ধব্ধগণের 1 ও নিষ্ধাম শ্রোত্রিয়ের এক আনন্দ ঃ তাহাদের 
শত আনন্দও চিরকাল পিতৃলোকস্থায়ী পিতৃগণের ও অকামহত 
শ্রোব্রিয়ের এক আনন্দ; তাহাদের শত আনন্দ আবার আজান- 
দেবগণেব { পক্ষে এক আনন্দ; তাহাদের শত আনন্দ নিষ্ষাম 
শ্রোত্রিয়ের ও কর্মদেবগণের $ এক আনন্দ ; আবার তাহাদের শত 
আনন্দও নিফাম শ্রোত্রিয়ের ও দেবগণের এক আনন্দের সমান; 


* মনুষ্য-গন্ধর্ব--যাহাব! মনুধ্য থাকিয়! বিদ্যা ও কশ্মবলে গন্ধৰ্ব হইয়াছে। 

1 'দেবগন্ধর্ব'_-একপ্রকার গন্ধব্ব জাতি । 

$+ আজান দেব" যাহার! শ্বৃত্যুক্ত বন্ধ দ্বার আজান-_ন্বর্গে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে । 

ও ধাহাবা বৈদিক অগ্নিহোত্রাদি কশ্মমাত্রদ্বাব! দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তাহারাই কশ্মদেব। 


ব্রহ্ম বিদোপনিষৎ ২১৯ 


দেবগণের শত আনন্দ নিষ্কাম শ্রোত্রিয়েব ও ইন্দ্রেব এক আনন্দের 
তুল্য। ইন্দ্রের শত আনন্দ আবার বৃহস্পতির ও নিষ্াম শ্রোত্রিয়ের 
এক আনন্দ; বৃহস্পতির শত আনন্দ অকামহত শ্রোক্রিয়ের ও 
প্রজাপতত ব্রন্ধার এক আনন্দ; গ্রজাপতির শত আনন্দ আবার 
শ্রোক্সিয় ও ব্ৰহ্মের এক আনন্দ; সেই আনন্দই এই পুরুষে ও 
আদিত্যে বর্তমান, সেই উভয়ই সমান ॥ ১৮-_২০ ॥ 


স য এবং বিদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য এতমন্লমযমাস্মা নমুপসংক্রা মতি, 
এতং প্রাণময়মাত্ম।নমুপসংক্রামতি, এতং মগোম্যমাস্ত্রানমুপসংক্রামতি, 
এতং  বিজ্ঞান্ময়মাত্মানমুপসংক্রামতি, এতমানন্দময়মাত্ান- 
মুপসংক্র'মৃতি। তদপোয শ্লোকে! তবতি ॥ ২১ ॥ 


যিনি এই পূর্বোক্ত প্রকাবে ব্রদ্মবিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি 
ইহছলোক হইতে প্রয়াণ কবিষা এই অন্রময় আত্মাকে প্রাপ্ত হন। 
ক্রমে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় আত্মা প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে 
আনন্দময় আত্মাকেও প্রাপ্ত হন। এই প্রকরণ-প্রতিপাছ্য বিষয়প্রকাশের 
নিমিত্ত নিম্নোক্ত শ্লোক প্রকটিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥ 


যতে! বাচো নিবর্ভসন্তে প্রাপ্য মনসা স২। আনন্দং ব্রহ্মণো 
বিদ্বান, ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ॥ এতং হ বাব ন তপতি কিমহুং 
সাধু নাকরবং, কিমহং পাপমকববমিতি। স য এবংবিদ্বানেতে 
আত্মানং স্পৃণুতে। উভে হেবৈম এতে আম্মানং স্পুণুতে, য এবং 
বেদ। হত্যুপনিষৎ ॥ ২২ ॥ 
ইতি তৈত্তিগীয়-ব্ৰহ্ধবিদোপনিষৎ সমাপ্তিমগমৎ ॥ 


২২০ ্রহ্মবিদোপনিষৎ 


মনের সহিত বাঁক্যসকল ( যাঁহাকে ) প্রাপ্ত না হইয়া অর্থাৎ 
জানিতে না পারিয়! ধাঁহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই আনন্দময় 
ব্র্ধকে জানিলে জীব কিছু হইতেই ভীত হয় না। মৃত্যুকালে তিনি 
আর এইরূপে অন্ুুত্চ হন না।_ হা | কেন আমি সৎকাধ্য করি 
নাই, কি সুখের পিপাসায় শাস্স্রনিষিদ্ধ কর্শ করিয়াছি? ব্রদ্ষবিদের 
নরকপতনের ভয় একেবাবেই.তিবোহিত হয়। যেহেতু তিনি পাপ- 
পুণ্য উভয় কম্মকেই ব্রদ্মভাবে দর্শন করেন, এইজন্ঠ ইহার! রিক্ততাবে 
আত্মাকে প্রীত করেন ॥ ২২ ॥ 


তৈতিরীয় ব্রহ্ম বিদোপনিষদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ 


অথ ব্রন্মবিদোপনিষৎ-মংক্ষেপ 


ব্ৰহ্মবিদয়মিদমেকবিংশতিরস্নাদন্নবসমযাদয়াৎ প্রাণে (ব্যানোইপান 
আকাশঃ পৃথিবী পুচ্ছং ষড়,বিংশতি: 'গ্র।ণং যছুখ ক্সামাদেশোহর্বা ঙগি- 
রসঃ পুচ্ছং দ্বাবিংশতিযতশ্রদ্বর্ভং সতাং যোগো মহোষ্টাদশবিজ্ঞানং 
প্রিয়ং মোদঃ প্রমোদ-আননে) ত্রঙ্গপুচ্ছং দাব্ংশিতিবসয়েবাথাষ্ঠা- 
বিংশতিরসংযোডশভীবান্মান্‌ মানু! মন্ন্যগন্ধর্বাণাং দেবগন্ধর্বাণ*ং 
পিতৃণাং চিরলোকসোকানামাজানজানাং কর্মদ্বোনাং যে কর্মণ' 
দেবানামিন্ত্রন্ বুহস্পতেঃ প্রজপছ্ছেব্র্ধণঃ স যশ্চ সংক্রামতোক পঞ্চা- 
শদ্‌ যতঃ কুতশ্চ পৈতমেকাদশনব | ₹ই নাবধত। মা বিদ্বিবাবহৈ। 
বর্থব্দি য এবং বেদেত্যুপনিষৎ ! ৪ শাতিঃ শ!স্থুঃ শান্তিঃ | ৯৪ 


নাবদগরিবাজকোণণিষৎ 


ও ভদ্রং কর্ণেভিরিতি শাস্তিঃ 


প্রথমোপদেশঃ 


পরিব্রাট্ত্রিশিখী সীতাচূড়ানির্ববাণমগ্ডুলম্। 
দক্ষিণা শরভং স্বন্দং মহানাবাযণাদ্বয়ম্‌ ॥ 


নারদপরিব্রাজকোপনিবত্, জিশিখব্রাঙ্গণো পনিম্, সীতোপনিবৎ, 
যোগচূড়ামণুযুপনিষৎ, নির্ব্বাণোপনিমৎ,  মণ্ডলত্রাহ্মণৌোপনিষৎ, 
দক্ষিণামূর্তখপনিষত্। শবভোপনিমৎ. স্বন্দেপনিষৎ, ব্রিপান্দিভূতি 
মহানাবায়ণোপনিমৎ ও অদ্যোপনিনত্। ইহারা প্রত্যেকেই 
ব্রহ্মপ্রতিপাদক বা ব্ৰ্গস্বরূপ ; সুতরাং এই সকল উপনিষদে 
প্রকাস্তিক শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক । 


১। অথ কদাচিৎ, পরিব্রাজকাভরণো নালদঃ সর্বলোকসঞ্চারং 
কু্বন্নপূর্ববপুণ্যস্থলানি পৃণ্যতীর্থানি ভীাকুবন্নবলোক্য চিত্তশুদ্ধিং প্রাপ্য 
নির্বৈরং শাস্তবে! দাত্বহ সবতে! নিবেদমাসাগ্য স্বরূপান্থুসন্ধানমন্তুসন্ধায় 
নিয়মানন্দবিশেষগণ্যং মুনিজনৈরুপসংকার্ণং নৈমিষারণ্যং পুণ্যস্থল- 
মবলোক্য বরিগমপধনিসসংজ্র্বৈবাগ্যবোধকরৈ  স্বরবিশেষৈঃ 
প্রাপঞ্চিকপরান্ুখৈরহরিকথালাপৈঃ স্থলহঙ্গমন'মকৈর্তগবস্তুক্তিবিশেবৈ- 
নব্পমুগকিম্পুরুষামরকিব্ননরাদ্দরোগণান্‌ সম্মোহয়ন্‌ আগতং এরন্বাত্মজং 


নারদপরিত্রাজকোপনিষৎ ২২৩ 


ভগবস্তক্তং নারদমবলোকায হ্বাদশবর্ষসত্রযাগোপস্থিতাঃ শ্রতাধ্যযন- 
সম্পন্নাঃ সবজ্ঞান্তপোনিষ্ঠাপরাশ্চ জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্নাঃ শৌনকাদিমহ্্ষয়ঃ 
প্রত্যুখানং কৃত্বা নত্বা যথোচিতাতিথ্যপুধকম্‌ উপবেশয়িত্বা স্বয়ং 
সর্বেংপুপবিষ্টী ভে! ভগবন্‌ ব্রদ্ধপুত্র কথং মুক্ত[পায়োহস্মাকং 
ব্যক্তব্যমিত্যুক্তস্তান্‌ স ছোবাচ নারদঃ। 


কোন এক সময়ে পরিক্রাজকশ্রে্ট নারদ স্বর্গাদি লোকক্রয় 
পরিভ্রমণ করিতে করিতে অপূর্বব পুণ্যস্থবল ও পুণ্যতীর্থসকল 
পদার্পণে পবিত্র করিয়া এবং অবলোকনে নিজের চিত্তশুদ্ধি লাভ 
করত নির্বের শম-দম-গুণ ও বৈরাগ্য সম্পন্ন হইয়। আজ্মসাক্ষাৎকারের 
উপায় অনুসন্ধান করিতে করিতে, বস্তুত: যাহারা চিদানন্দ অনুভব 
করিয়াছেন তাহারাও যেস্কান সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করেন__ 
মুনিজনপরিপূর্ণ নৈমিষারণ্য নামক--সেই পুণ্যস্থল অবলোকন 
করিলেন। এবং যাহাতে এই জগতপ্রপঞ্চে পরাজ্মখতা জন্মে, 
লরি-গ-ম-প-ধনি-স-সংজক বৈরাগ্য-জনক সেই স্বরবিশেষ 
দ্বার! হরিকথার আলাপ ও স্থাবর-জঙ্গমনামক তগবদ্তক্তিবিশেষ 
দ্বার! নর-মুগ-কিম্পুকষ-অমর-কিন্নর ও অপ্দবাদিগকে মোহিত 
করিতে করিতে ব্রন্মার পুত্র তগবদ্তক্ত নারদ উপস্থিত হইলেন। 
তাহাকে দেখিয়া দ্বাদশবর্ষব্যাপী সত্রযাগের জন্ভক সমুপস্থিত শ্রুতা- 
ধ্য়নসম্পন্ন সর্বজ্ঞ তপস্যানিরত জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত শৌনকাদি মহধিগণ 
প্রত্যুথান পূর্বক নমস্কার ও যথোচিত অতিথিসৎকার করিয়া 
তাহাকে উপবেশন করাইলেন এবং নিজেরা উপবিষ্ট হইয়া 
বিনীতভাৰে প্রিজ্ঞাসা করিলেন_হে ভগবন্‌ ব্রহ্মপুত্র ! মুক্তির উপায় 


২২৪ নার্দপরিব্রাজকোপনিষৎ 


কি, তাহা আমাদিগকে দয়! কবিয়া বলুন। নাবদ এইরূপে 
জিজ্ঞাসিত হইয়] তাহাদিগকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। 


২। সৎকুলভবোপনীতঃ সম্যগুপনষনপূর্বকং চতুম্চত্বারিংশৎ- 
স্কারসম্পরঃ শ্বাভিমতৈক গুরুসমীপে স্বশাখাধ্যয়নপূর্বকং সর্ববিদ্যাভ্যাসং 
কত্ব। দ্বাদশবর্ষশুশ্রুধাপূর্বকং ব্রক্ষচ্যং পঞ্চবিংশতিবৎসরং গাহ্স্থ্যং 
পঞ্চবিংশতিবৎসরং বানপ্রস্থাশ্রমং তদ্বিধিবৎক্রমান্ির্বত্য চতুবিধকরন্ষচর্ধ্যং 
ষড়, বিধং গাহস্থ্যং চতুধ্ধিবান প্রস্থধর্্মং সম্যগভ্যশ্য তদুচিতং কর্ণ 
সর্বং নির্বর্্য সাধনচতুষ্টঘসম্পন্নঃ সবলংসারোপরি যনোবাক্কায়কর্্মভি- 
ধথাশানিবৃত্তস্তথা বাসনৈষণোপধ্যপি নির্বৈরঃ শাস্তো দাস্তঃ সন্যাসী 
পরমহংসাশ্রমেণান্খলিতম্বস্বরূপধ্যানেন দেহত্যাগং কবোতি স মুক্তে। 
ভবতি স মুক্তো তবতীত্যুপনিবৎ। 

ইতি প্রথমোপদেশঃ। 


সৎকুলোদ্ভব উপনীত বালক অর্থাৎ যিনি যণাকালে 
জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পয় আচার্য্য দ্বাবা উপনয়নসংস্কৃত হইয়াছেন, তাহার 
ক্রমশঃ অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার হইবে। তাহার ক্রম বল! যাইতেছে । 
প্রথমতঃ বিষ্যা-চরিভ্রাদি দ্বাব! স্বীয় সম্মত একজন আচার্ষের 
সন্নিধানে স্বকীয় বেদশাখা অধ্যযনপূর্বক সকলবিষ্তাভ্যাল করিয়া 
স্বাদশবর্ষব্যাপী গুরুশুশ্রযা সহকারে ব্রন্মচ্যয, পঞ্চাবংশতি বৎসর 
গাহস্থ্য এবং পঞ্চবিংশতি বৎসর বানপ্রস্থ, সেই সেই বিধি অনুসারে 
সম্পাদন করিয়! চতুর্বিধ ব্রহ্মচধ্যঃ ষড় বিধ গাহস্থ্য ও চতুব্বিধ 
বানগ্রস্থ ধর্ম সম্যক্রূপে অত্যাসপূর্বক সেই সেই আশ্রমের 
প্রতিপাল্য কর্ণসকল সম্পন্ন করিয়া সাধন্চতুষ্টরসম্পন্ন হইবেন। 


নারদপরিব্রাজকো পনিষৎ ২২৫ 


নিতা এবং অনিত্য বস্তুব বিচার, প্রহিক ও পারলৌকিক ফদতোগে 
বৈরাগ্য, শম-দমাদির সাধন ও মুক্তির ইচ্ছা__এই চারিটি মুক্তির 
সাধন। সমগ্র সংসারের উপবে যাহাতে মানসিক, বাচনিক ও 
কায়িক কর্শদ্বারা সর্ধপ্রকাখে আশানিবৃত্ত হওযা যায়, সেইরূপ 
বাসনা এষণা প্রন্থৃতির উপরেও যাহাতে আশাপরিশূন্ত হওয়া যায়, 
তদ্রুপ যত্ব করিবেন। এবং নির্ব্বৈর শান্ত দান্ত হুইয়া সন্ন্যাস 
গ্রহণপূর্বক যিনি পরমহংসাশ্রমে অঙ্থলত হইয়া আত্মন্বরূপের 
চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ কবিতে পারেন, তিনিই মুক্ত হন। 
ইহাই ব্রহ্ধবিদ্ধা-রহস্থয | 
পথম উপদেশ স্মান্ত । 


দ্বিতীয়োপদেশ 


অথ হৈনং ভগবন্তং নারদং সবে শৌনকাদরঃ প্রচ্ছুভো 
ভগবন্‌ স্ন্যাসবিধিং নে! ব্রহীতি তানবলোকা নারদত্তৎস্বরূপং সং 
পিতামহমুখেনৈব জ্ঞাতমুচিতমিত্যুত্ব! সত্রযাগপূত্তানস্তরং তৈঃ সঙ 
সত্যালোকং গত্বা বিধিবদ্ত্রঙ্ন্ষ্ঠাপরং পরমেঠিনং নত্বা স্তত্বা যথোচিতং 
তদাজ্ঞয় তৈ: স্হোপবিশ্য নারদঃ পিতামহমুবাচ গুরুতুং জনকত্বং 
সববিদ্যারহন্তজ্ঞঃ সর্বজ্ঞত্বমতো মত্তে মদিষ্টং রহস্যমেকং বক্তব্যং 
তবদ্ধিনা মদভিমতরহস্তাং বক্ত,ং কঃ সমর্থ: | 

হম়--"১৫ 


২২৬ নারদপরিব্রাজকো পনিষৎ 


প্রথম উপদেশপ্রদান পরিসমাপ্ড হইলে সেই ভগবান্‌ 
নারদকে শৌনকাদি খধিগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-হে তগবন্! 
আমাদিগকে সন্ন্যাসবিধি বলুন। তখন নারদ তাহাদিগকে অবলোকন 
করিয়া! ঝলিলেন- -সন্ন্যাস-স্বরূপ অশেধরূপে পিতামহ ব্রহ্মার মুখেই 
শুন! উচিত। এই কথা বলিয়া সত্ৰ নামক যাগ সমাপনপূর্ব্ক 
শৌনকাদি খাবির সহিত সত্যলোকে গমন করিয়া যথাবিধি 
ব্ৰহ্মনিষ্ঠাপরায়ণ পরমেষী ব্রহ্গাকে প্রণাম ও যথোচিত স্তব করিয়া 
তাহার আদেশে শৌনকাদির সহিত আসন্পরিগ্রহপূর্বক নারদ 
পিতামহুকে জিজ্ঞাসা কবিলেন--আপনি গুরু, কারণ সর্ববশাস্ 
প্রবক্তা; আপনি জনক, কারণ সর্বলোকের শ্রেষ্ঠ ; আপনি 
সর্বববিদ্যাব রহস্যে অভিজ্ঞ, সুতরাং সর্বজ্ঞ; এই নিমিত্ত আমার 
অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয! আমার অভিমত একটি রহস্য আপনাকে 
দয়া করিয়] বলিয়া দিতে হইবে, কারণ আপনি ভিন্ন আমার অভিমত 
রহস্য বলিতে আর কে সমর্থ ? 


কিমিতিচেৎ্ পারিব্র।জ্যন্বরূপক্রমং নে! ব্ুহীতি নারদেন প্রাথিতঃ 
পরমেী সর্বতঃ সর্বানবলোক্য মৃহ্মাত্রং সমাধিনিষ্টো ভূত্বা সংসারান্তি- 
নিবৃত্তযত্বেষণ হতি নিশ্চিত্য নারদমবলোকা তমাহ পিতামহ পুরা 
মৎপুত্র পুরুষস্ক্তোপনিষদ্রহশ্তপ্রকারং নিরতিশয়াকারাবলম্ষিনা 
বিরাটুপুরুষেণোপদিষ্টং রহস্যং তে বিবিচ্যোচ্যতে তৎক্রমমতিরহস্তং 
বাঢ়মবছিতো! ভূত্ব। শ্রায়তাং। তো নারদ বিধিবদাদাবন্থপনীতো- 
পনয়নানস্তরং তৎসৎকুলপ্রহুতঃ পিতৃমাতৃবিধেয়ঃ পিতৃসমীপাদন্তত্র 
সৎসন্প্রণায়স্থং শ্রদ্ধাবস্তং সৎকুলভবং শ্রোত্রিয়ং শাস্ববাৎসল্াং 


নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ ২২৭ 


গুণবস্তমকুটিলং সদ্গুরুমাসান্ধ নত্বা যথোপযোগগ্ুশ্রযাপূর্বকং 
স্বাভিমতং বিজ্ঞাপ্য দ্বাদশবর্ষ-সেবাপুরঃসরং সর্বব্ঘ্যাত্যাসং রুত্বা 
তদনুজ্ঞয়! স্বকুলাহুরূপামভিমতকন্যাং বিবাহ পঞ্চবিংশতিবৎসরং গুরু- 
কুলবাসং কৃত্বাথ গুধনুজ্ঞয়া গৃহস্থোচিতকর্ণ কুর্বন্দৌত্র“হ্মণ্যনিবৃত্তি- 
মেত্য স্ববংশবৃদ্ধিকামঃ পুঞক্রমেকমাসাছ্য গার্হস্থ্যোচিতপঞ্চবিংশতি- 
বৎসবং তীত্ব। ততঃ পরৰঞ্চবিংশতিবৎসরপর্য্যস্তং ভ্রিসবনমুদকম্পর্শন- 
পূর্বকং চতুর্থকালমেকবারমাহারমাহরন্নয়মেক এব বনস্থো ভূত্বা 
পুরুগ্রামপ্রাক্তনসঞ্চারং বিহায় নিকিরবিরিহিততদাশ্রিতকর্শ্মোচিতক্ৃত্যং 
নিবত্ত্য দৃষ্টশ্রবণবিষয়বৈত্ষ্যমেত্য চত্বারিংশৎসংস্কারসম্পন্নঃ সর্বতো 
বি্রিক্তশ্চিক্ত শুদ্ধিমেত্যাশাসুয়ের্য্যাহঙ্কারং দঞ্চ। সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ 
সন্ন্যস্তমহ“তীত্যুপনিষৎ । 


ইতি দ্বিতীয়োপদেশঃ। 


তুমি কোন্‌ রহস্ত জানিতে চাও? ইহা যদি জিজ্ঞাসা 
করেন, তবে আমাদিগকে সম্যাসের স্বরূপ ও ক্রম দয়া করিয়া 
বলুন। এইরূপে নারদকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ব্রহ্মা চতুর্দিকে শৌনকাদি 
খবিদিগকে অবলোকন করিয়া মুহর্ভমাত্র সমাধিনিষ্ঠ হইলেন এবং 
সাংসারিক পীড়া অর্থাৎ শোক-মোছাদি নিবারণের উপায় অঙ্থেষপই 
সন্গ্যাসের স্বরূপ, ইহা! নিশ্চয় করিয়া! নারদাতিমুখী হইলেন এবং 
নারদকে বলিলেন-__হে মৎপুত্র | পূর্বের বিপুলদেহধারী বিরাটুপুরুষ 
যে পুরুষস্থত্ত উপনিষত্রহন্তের প্রকারের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, 
তাহার রহস্য আমি বিশেষ বিবেচনা সহকারে তোমাকে বলিতেছি 
তুমি অবহিতচিত্তে অতি রহস্তপূর্ণ তাহার ক্রম দৃঢ় মনোষোগের 


২২৮ নারদপরিব্রাজকো।পনিষৎ 


সহিত শ্রবণ কর। হে নারদ! প্রসিদ্ধ সৎকুলোৎপন্ন, পিতামাতার 
ৰাক্য প্রতিপালনে নিরত, অন্ুপনীত ব্রাহ্মণ বালক যথাশান্্ উপনয়ন 
সংস্কারের অনন্তর, পিতামাতার নিকট হইতে অন্থস্থানে সৎসম্প্রদায়ভূক্ত, 
শানে দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন, সৎকুলোৎপন্নঃ বেদজ্ঞ, শাস্বান্গরক্ত, সদ্গুণ- 
সম্পন্ন, সরল প্রকৃতি সদ্গুরু লাভ করিয়া প্রণামপুরঃসর যথাশক্তি 
শুশ্রযাপুর্বক বিনীতভাবে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিবে ; পরে 
স্বাদশবর্ধ গুরুসেবা পুরঃসর সমগ্র বিদ্যা অভ্যাস করিয়া তাহারই 
অন্থমতিক্রমে স্ববংশাহুরূপ স্বীয় অভিমত কন্যা! বিবাহ করিবে ; এবং 
পঞ্চবিংশতি বৎসরব্যাপী গুরুকুণে বাস করিয়া তাহারই অনুমতি 
অনুসারে গৃহস্থোচিত কর্শ্ম সম্পাদন করিয়া নিন্দিত ব্রাঙ্মপাচার 
পরিত্যাগপূর্ববক স্বীয় বংশরক্ষার্থী হইয়া একটি পুত্র উৎপাদন করিবে 
এবং গৃহস্থের কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা পঞ্চবিংশতি বৎসর অতিক্রম 
করিয়া পরে পঞ্চবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত ঝ্িসবন নান অর্থাৎ প্রাতঃ 
মধ্যাহ্ন ও সায়াহ এই ত্ৰৈকালিক স্নান ও চতুর্থকালে অর্থাৎ একদিবস 
আহার না করিয়া অপর দিবস রাত্রিতে একবার মাত্র ভোজন 
করিবে। এইরূপে একাকী বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্বক স্বীয় পুরে ও 
গ্রামে পূর্বের স্তায় ভ্রমণ পরিত্যাগ করিয়া চিত্তবিক্ষেপ পরিহারপূর্ব্রক 
গৃহস্থাশ্রমাশ্রিত যে সকল কর্শ অবশ্য অনুষ্ঠেয় সেই পকল কর্শ সম্পাদন 
করিবেন। পরে দৃষ্টবিষয়ে চেতন ও অচেতনে বিতৃষ্ণ অর্থাৎ 
পরিদৃষ্তমান পদার্থে আকাঙ্ষাবিরহিত এবং শ্রবণ বা আহুশ্রবিক 
অর্থাৎ বেদগম্য ন্বর্গাদিতেও নিরাকাজ্ষ হুইয়া পূর্বোক্ত 
চস্থারিংশৎ সংস্কারসম্পন্ন ও সর্ববিষয়ে অনাসক্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি 
লাত করতঃ আশা অনুয়া দঈর্য্যা ও অহঙ্কার দগ্ধ করিয়া 


নারদপরিব্রাজ্জকোপনিষৎ ২হঞ 


সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইবে ; অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেকজ্ঞান, 
এহিক ও পারত্রিক ভোগে বিরাগ, শম দম প্রভৃতি সাধনসম্পত্তি 
লাভ ও মুক্তির ইচ্ছা, এই চতুব্বিধ সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি 
সঙ্গযাসগ্রহপণের যোগ্য । 


দ্বিতীয় উপদেশ সমান্ত। 


অথ হৈনং নারদঃ পিতামহং পপ্রচ্ছ ভগবন্‌ কেন সন্যাস: 

সন্ন্যাসাধিকারী বেত্যেবমাদৌ সন্্যাসাধিকারিণং নিরূপ্য পশ্চাৎ 
সন্ন্যাসবিধিরুচ্যতে অবহিতঃ শৃণু। অথ যণ্ডঃ পতিতোহইঙ্গবিকলঃ 
স্বৈণো বধিরোধর্তকো মৃকঃ পাষগশ্চক্রীলিঙ্গী বৈখানসহরহ্থিজৌ৷ 
ভৃতকাধ্যাপকঃ শিপিবিষ্টোইনগ্রিকো বৈবাগ্যবস্তোহপ্যেতে ন 
সন্নাসাহাঃ সন্যস্তা যছাপি মহাবাক্যোপদেশে নাধিকারিণঃ পুর্বসন্থ]াসী 
পরমহুংসাধিকাঁরী। 

পরেপৈবাত্মনশ্চাপি পরস্তৈবাত্মন| তথা। 

অভয়ং সমবাপ্োতি স পরিব্রাড়িতি স্বতিঃ ॥ 


দ্বিতীয়োপদেশের পরিসমাপ্তি হইলে, নারদ সেই পিতামহ 
ব্ৰহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন-ভগবন্! কি উপায়ে সন্যাস 
গ্রহণ করিতে হয় এবং কে-ই বা সন্গ্যাসে অধিকারী, তাহ! 


২৩১ নারদপনিব্রা অকেপনিধং 


আমাকে বনুন। ব্ৰহ্মা বলিলেন--আচ্ছ। বেশ, আমি প্রথমতঃ 
সন্্যাসের অধিকারী নিরূপণ করিয়া পরে সন্ন্যাসবিধি বলিতেছি, 
তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। নপুংসক, পতিত, বিকলাঙ্গ, 
স্বৈণ, বধির, শিশু, মুক, পাষণ্ড অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধাচাবী, চক্রী, 
লিঙ্গী অর্থাৎ যাহার! দু্র্শের নিদর্শনম্বরূপ রাজচিহ ধারণ করিয়াছে, 
বৈখানস বা শিবদ্ধেষী বৈষ্ণব, হুরদ্বিজ বা বিষুেযী শৈব অর্থাৎ 
যাহারা পাশুপতমতাবলম্বী, শ্রিব্ররোগবিশিষ্ট এবং নিরগ্রি অর্থাৎ 
যাহার! বৈদিক অগ্নি স্থাপনপুর্বক যাঁজ্জীবন প্রত্যহ সায়ং ও 
প্রাতঃকালে হোমের অনুষ্ঠান করে না, তাহার! বৈরাগ্যযুক্ত হইলেও 
সন্্যাসগ্রহণের অধিকারী নছে। যদিও কোনরূপে সন্যাস গ্রহণ 
করে, তথাপি 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের উপদেশগ্রহণে অধিকারী 
হইতে পারে না) কিন্তু পূর্বোক্ত সন্্যাসিগণই প্রকৃত পরমহংসে 
অধিকারী । কারণ যিনি পর হইতে নিজের ও নিজ হইতে 
পরের তয় সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সমর্থ হইয়াছেন অর্থাৎ যিনি 
লতত নিঃসজ--কাহাকেও দোষগুণে লিপ্ত করেন না বা স্বয়ংও 
লিগ হন না--তিনিই প্রকৃত পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসী । 


২। ব.গা২থ বিকলোইহপ্যন্ধো বালকশ্চাপি পাতকী । 
পতিতশ্চ পরদারী বৈখানসহরদ্ধিতৌ ॥ 

৩। চক্রী লিঙ্গী ৮ পাষণ্ডী শিপিবিষ্টোখপ্যনগ্রিকঃ । 
ছ্বিত্রিবারেণ সন্ধ্যন্তে! ভৃতকাধ্যাপকোংপি চ॥ 

৪ | এতে নাহৃন্তি সন্্যাসমাতুরেণ বিনা ক্রমম্‌। 
আতুরকালঃ কথমাধ্যসংমতঃ ॥ 
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প্রাণস্তোতক্রমণালন্নকাদত্বাতুরসংজ্জিকঃ | 
নেতরস্বাতুরঃ কালো মুক্তিমার্গপ্রবর্তকঃ ॥ 

€ | আতুরেহপি চ সন্ন্যাসে ততন্মন্ত্পুরঃসরম্‌। 
মন্ত্রাবৃতিং চ কৃত্বৈবং সন্গ্যসেদ্িধিবদ্বুধঃ ॥ 

৬। আতুরেইপি ক্রমে বাপি প্রেষভেদে। ন কুত্রচিৎ। 
ন মন্ত্র কর্মরহিতং কর্্ম মন্ত্রমপেক্ষতে ॥ 

৭। অকর্শ মন্ত্ররহিতং নাতে! মন্ত্ং পবিত্যজেৎ। 
মন্ত্রং বিন! কৰ্ম্ম কুধ্যাডন্মন্তাছতিবন্তবেৎ ॥ 


৮। বিধুযুক্তকৰ্শসংক্ষেপাৎ সন্গ্যাসস্তাতুরঃ স্থতঃ | 
তন্মাদাতুরসন্ন্যাসে মন্ত্রাবৃতিবিধিমুনে ॥ 


এতদ্বিযয়ে এই সকল মন্ত্র পরিরৃষ্ট হয়, যথা-কীব, 
বিকলাঙ্গ, অন্ধ, বালক, পাপিষ্ঠ, পতিত, পরদারগাঁমী, শিবছেবী 
বৈষ্ণব ও বিষুঃদ্বেবী শৈব, খল, ছুষ্বন্ম নিমিত্ত রাজ্জচিহ্নাঞ্চিত বেদাচার- 
বিবৰ্জিত, শিপিবিষ্ট অর্থাৎ শ্বিত্ররোগবিশিষ্ট, নিরথি এবং বারদধয় 
অথব! বারত্রয়ের চেষ্টায় যাহাব৷ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যদি 
আতুর না হয় তবে কোনও ক্রমে সন্ধ্যাসে অধিকারী হইতে পারে 
না। কিরূপে আতুরকাল আধ্যসন্মত তাহা বলা যাইতেছে। 
প্রাণবায়ু নির্গমনের অব্যবহিত পূর্বববন্তা কালই আতুরসংজ্ঞক কাল 
--অগ্ভ কাল নহে ; কারণ এ আতুব কালই মুক্তিপথের প্রবর্তক । 
তাৎপৰ্য্য এই যে-মৃত্যুর প্রাকৃকালীন ভাব নিশ্চয়ই পরবর্তী 
জীবনগঠন করিয়া থাকে ; সুতরাং এ কালেই বন্ধন বা মুক্তি নির্ণাতি 
হয় । আতুরসম়্যাসেও তত্তত্মন্্পূর্বক সন্যাসগ্রহণ করিতে হয়) 
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এই জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যথাশাস্্র মন্ত্রাবৃত্তি পূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিবেন। আতুরসন্াসে অথবা ক্রমপন্থ্যাসে পরব মন্ত্রের কোথাও 
কোনও ভেদ নাই। কর্ণরহিত কেবলমাত্র মন্ত্রের প্রয়োগ করিবে 
না, কারণ কর্ম্ম মস্তকে অপেক্ষা করে। যদি মন্ত্রহিত কর্ম অনুষ্ঠিত 
হয় তবে উহা কর্শ্ম মধ্যে গণ্য হয় না--উহ! অকর্ম। অতএব কোন 
রূপেই মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে না । যদি মন্ত্রভিন্ন কেবলমাত্র কর্মের 
অনুষ্ঠান কর! হয়, তবে উহা! ভশম্মে আহুতির ন্যায় নিষ্ফল হয়। 
বিবিপ্রতিপাদিত কর্মের সংক্ষেপে অনুষ্ঠান হয় বলিয়াও ইহাকে 
আত্মরসন্না(স বলে। হে নারদ! এই অনুষ্ঠানের অল্পতা নিবন্ধনও 
আতুরসন্ন্যাসে মন্ত্রের আবৃত্তি অবশ্কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। 


৯। আহিতাগ্রিবিরক্রশ্চেদ্দেশাস্তরগতো যদি | 

প্রাজাপত্যেট্টিমপ,স্বেব নির্বতযোবাথ সম্যসেত ॥ 

১০। মনসা বাথ বিধুযক্তমন্ত্রা বৃত্যাথব! জঙে। 
শ্রত্নুষ্টানমার্গেণ কর্শ্মাচুষ্ঠানমেব বা ॥ 

১১। সমাঁপ্য সন্গ্যসেদ্‌ বিদ্বান নো চেৎ পাতিত্যামাপ্রয়াৎ। 
যদ! মনসি সঞ্জ।তং বৈতৃষ্যং সর্ববস্তযু ॥ 

১২। তদ! সন্স্যাসমিচ্ছস্তি পতিতঃ স্যাদ্িপর্য্যয়ে। 

বিরক্তঃ প্রব্রজেদ্ধীমান্‌ সরক্তত্ত্ গুছে বসেৎ ॥ 


যদি সাগ্রিকের বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং তিনি যদি 
ততজ্ন্য দেশাস্তরে গমন করেন, তবে তাঁহার অগ্নি রক্ষিত হয় 
না বলিয়া যে পাপেব উৎপত্তি হয়, তাহার ক্ষালনের জন্ত জলেই 
প্রাজাপত্য নামক হষ্টি সম্পাদন করিয়া পে তিনি সন্যাস গ্রহণ 
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করিবেন। অথবা! মনে মনে শাস্ব গ্রতিপাদিত মন্ত্রের আবৃত্তি 
কিন্বা জলে শ্রুতি-নিদিষ্ট অনুষ্ঠানের রীতি অন্ুসারেই বর্মান্ষ্ঠান 
সমাপন করিয়া বিদ্বান্‌ ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, অন্যথা 
তাহার পাতিত্য জন্মিবে। যদি মনে মনে সমস্ত বস্তুবিযয়ে 
বৈরাগা সমৃপস্থিত হয়, তবেই জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তি সন্যাস গ্রহণে ইচ্ছা 
করেন) ইহার বিপধ্যয়ে অর্থাৎ বৈরাগ্যোদয না হইলে যিনি 


সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তিনি পতিত হুন। 


১৩। সরাগো নরকং বাঁতি প্রত্রজন্‌ হি দ্বিজাধমঃ। 
যস্যৈতানি নুষুপ্তানি জিহ্বোপস্থোদরং করঃ ॥ 
১৪। সয়্যসেদকৃতোদ্বাহোঁ ব্ৰহ্মণে! ব্ৰহ্ষচৰধ্যবান্‌। 
ংসারমেব নিঃসারং দৃষ্টী সারদিদৃক্ষয়া ॥ 
১৫। প্রব্রজস্তারুতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ। 
প্রবৃত্তিলক্ষণং কর্ম জ্ঞানং সন্গ্যাসঙক্ষণম ॥ 
১৬। তশ্মাজজ্ঞানং পুরস্কৃত্য সন্গাসেদিহ বুদ্ধিমান । 


বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই নৃদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন এবং যতদিন বিবয়ান্ুরাগ বর্তমান থাকে, ততদিন গৃহস্থাশমেই 
অবস্থান করেন। কারণ যে ব্রাহ্মণাধয বিষয়ান্থরাগী হুইয়াও 
সম্যাস গ্রহণ করে, সে নরকগামী হয়। তাৎপর্য এই যে, 
বিষয়ানুরাগী সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে বিষয়!সক্তিনিবন্ধন কপটাচার হয়। 
তাহার সন্ন্যাসগ্রহণ জন্তু ফললাত ঘরে থাকুক, প্রত্যুত গৃহস্থা শ্রমবর্জন 
অচ্য অনাশ্রমিত্ব দোষে নরকলাভ ঘটিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাদুশ 
লোলুপ সন্াসবেশধারী দ্বারা কেবল মাত্র আশ্রমপীড়াই সমুপস্থিত 
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হয়। যাহাব জিহ্বা, অননেজ্জিয়। উদর ও হস্ত সংযত অর্থাৎ 
যিনি লোভপরতন্ত্র নহেন, এরূপ অবিবাহিত ক্রদ্মচারী ব্রাহ্মণ 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। সংসার অসার দেখিয়া সারদর্শনের 
অভিলাষে হাহার পর-বৈরাগ্যের উদয় হয়, এরূপ অবিবাহিত 
ব্রাঙ্মণই সন্্যাসগ্রহণে অধিকারী ; কারণ কর্শম বিষয়ে প্রবৃত্তি উৎপাদন 
করে কিন্ত জ্ঞান বিষয়ে বৈরাগ্য ব! সয়্যাস উপস্থিত করিয়! দেষ, 
এইজন্য সংসাবে যাহারা বুদ্ধিমান, তাহারা জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করেন । 


১৭। য্‌দা তু বিদিতং তত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্। 
তদেকদণ্ং সংগৃহ সোপবীতাং শিখাং ত্যজেৎ ॥ 
১৮। পরমাত্মনি যে রক্তে! বিরক্তোহপরমাত্মনি। 
সর্বৈষণাবিনিমু ক্রঃ স তৈক্ষং ভোক্ত,মর্ঁতি ॥ 
১৯। পুজিতে! বন্দিতশ্চৈব সুপ্ৰসয্নো যথা ভবেৎ। 
তথ! চেতাভ্যমানস্্ তদ! ভবতি ভৈক্ষতুক্‌ ॥ 
২০ | অহমেবাক্ষরং ব্রহ্ম বাস্থুদেবাখ্যমদ্বয়ম্‌ । 
ইতি ভাবে! ্ুবোষস্য তদ! ভবতি ভৈক্ষভুক্‌ ॥ 


যখন সনাতন পরত্রক্মতন্ত অবগত হইতে পারেন, তখন একমাত্র 
ব্ৰহ্মদণ্ডই অবলম্বন করেন অর্থাৎ বাহ্দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া 
পরব্রক্ষকেই দণ্ডস্বরূপে আশ্রয় করতঃ যজ্ঞোপবীত শিখা প্রভৃতি 
পরিবর্জ্জন করেন। যিনি পরমাত্মা পরত্র্ষে অনুরক্ত তত্ব/তিরিক্ু 
পদার্থে বিরক্ত এবং পুত্রবিত্তাদির অভিলাষবিহীন তিনিই ভিক্ষাল্ক 
ভোজনে বা সন্্যাসগ্রহণে সমর্থ। যিনি অন্ত কর্তৃক পূজিত ও 
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নমস্কৃত হইয়া যেরূপ আহলাদিত হন, প্রহৃত হইয়াও সেইরূপ 
আহলাদিত হইতে পারেন, তিনিই সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকারী । ‘আমিই 
একমাত্র বাসুদেব নামক অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ' এইভাব যাহার স্থির 
হইয়াছে, তিনিই সন্স্যাসগ্রহণে অধিকারী । 


২১। যশ্রিন্‌ শান্তি: শমঃ শৌচং সত্যং সম্তেষ আজবিম্‌। 
অবিঞনমদস্কশ্চ স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥ 

২২। যদ! ন কুরুতে ভাব: সবভূতেষু পাপকম্‌। 
কর্শণ! মনসা বাচা তদ! তবতি তেক্ষতুক্‌ ॥ 

২৩। দশলক্ষণকং ধর্মমন্থৃতিষ্ঠন্‌ সমাহিতঃ | 
বেদাস্তান্‌ বিধিবচ্ছ-_ত্বা সন্ন্যসেদনৃণো ঘিজঃ ॥ 

২৪। ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্তিয়নিগ্রহঃ ॥ 
ধীবিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্শলক্ষণম্‌ ॥ 


যে সজ্জনে শাস্তি, শম, শৌচ, সত্য, সন্তোষ, সরলতা, অকিঞ্চনত্ব 
ও নিরভিমান বর্তমান আছে, তিনিই একমাত্র সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকারী । 
যখন বাবারে, মানসিক চিন্তায় বা বাক্যদ্বারা কোনরূপেই সর্ববভূতে 
পাপজনক অভিলাষের উদয় ন! হয়, তখনই সন্গাসাশ্রমে অধিকার 
জন্মে। ব্রাহ্মণ সমাহিতচিত্তে বক্ষামাণ দশ প্রকার ধর্শের অনুষ্ঠান 
ও বিধিবৎ বেদাস্তবাকোর শ্রবণ রিয়া পিত্রাদি খণ হইতে যুক্ত 
হইবেন এবং সঙ্গ্যান গ্রহণ করিবেন। [ ধর্শেের স্বরূপ ও সংখ্যা নির্ণয় 
করিতেছেন] (১) ইষ্টের বিনাশ ও অনিষ্টের সংঘটন জন্য চিত্তের 
অবিকৃত অবস্থার নাম ‘ধৃতি’, (২) অপরে অপকার করিলে তাহার 
প্রত্যুপকার না করার, নাম ক্ষমা’, (৩) বিকারের হেতু উপস্থিত 
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থাকিলেও চিত্তের অবিকারের নাম “দম', (৪) অন্ঠায়রূপে পরের 
ধন গ্রহণের নাম ভ্তেয়, তন্তিয়ই 'অভ্তেয (6) মৃত্তিকা জল প্রভৃতি 
দ্বারা যথাশান্ম দেহশোধনের নাম ‘শৌচ’, (২) ঘট-পটাদি বিষয় 
হইতে চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়ের নিবারণ ‘হন্জিয়নিগ্রহ’, (৭) হিতাহিভ- 
বিবেকে শাস্তার্থজ্ঞানেব নাম "ধী', (৮) আত্মতত্ব জ্ঞানের নাম 
‘বিদ্য), (৯) যথাযথ কথনের নাম সত) এবং (১০) ক্রোধের 
কারণ উপস্থিত থাকিলেও ক্রোধের অনুৎপত্তির নায় ‘অক্রোধ’ ; এই 
দশ প্রকার ধর্মের স্বরূপ । 


২৫। অতীতান্ন স্মরেডোগায় তথানাগতানপি। 
প্রাপ্তাংশ্চ নাতিননেদ্‌ যঃ স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥ 
২৬। অন্তস্থালীন্দরিয়াপ্যন্তর্যহিষ্টান বিষয়ান্‌ বহিঃ 
শক্লোতি যঃ সদ! কর্ত,ং স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥ 
২৭। প্রাণে গতে যথা! দেহঃ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি । 
তথ! চেৎ প্রাণযুক্তোইপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেখ। 
২৮। কৌগীনধুগলং কম্থা দণ্ড একঃ পরিগ্রহঃ | 
যতঃ পরমহংসম্ত নাধিকং তু বিধীয়তে ॥ 
২৯। যদি বা কুরুতে রাগাদধিকশ্য পরিগ্রহম্‌। 
রৌরবং নরকং গত্বা তিষ্যগ্যোনিষু জায়তে । 


যিন অতীতের ভোগরাশি বিশ্বত হইতে পারেন অর্থাৎ 
অতীতের সুখ স্মরণ করিয়া বর্তমান অবস্থায় আক্ষেপগ্রস্ত না হন ও 
ভবিষ্যৎ ভোগের আশ! না করেন এবং বর্তমানে ভোগ্যলাতে 
অত্যধিক আনন্দিত ন! হুন, তিনিই সম্যাসাশ্রমগ্রহণে অধিকারী। 
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যিনি অত্যস্তরস্থ ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তরবী এবং বছিঃস্থিত ঘটপটাদি 
বিষয়সমুহকে বহিস্থবূপে অর্থাৎ অনাত্মীয় করিতে সমর্থ হন, তিনিই 
কৈবল্যাশ্রমে অধিকারী । প্রাণ বহির্গত হইলে যেরূপ দেহ 
স্ুথছুঃখাদি ভোগ করে না, সেইরূপ প্রাণযুক্ত হইয়াও যিনি 
সুখদুঃখ ভোগ না করিয়া থাকিতে পাবেন, তিনিই কৈবল্যাশ্রমে 
বাসের যোগ্য। পরমছংস সন্যাসী কৌপীনযুগল ( একখণ্ড বস্তু 
অন্তঃকচ্ছ ও অপর খণ্ড বহিরাবরণের জন্য ), শীতনিবারক--কস্থা 
(কাথা) ও একমাত্র দণ্ড পরিগ্রহ করিতে পারিবেন, ইহার 
অধিক ব্যবহার তাহার বিধেয় নহে। যদি কেহ অন্থরাগবশতঃ 
অধিকের পরিগ্রহ করেন, তবে তিনি রৌববনাঁমক নরক ভোগ 
করিয়া পরে পশুপক্ষিপ্রভৃতি তির্যযকু যোনিতে জন্মগ্রহণ 
করেন। 
৩০। বিশীর্ণাণ্যমলান্তেব চেলানি গ্রথিতানি তু । 
কৃত্বা কন্থাং বহির্ব।সো ধাবয়েদ্ধাতুরঞ্জিতম্‌ ॥ 


৩১ । একবাসা অবাসা বা একদৃহিরলোলুপঃ | 
এক এব চরেম্নিত্যং বর্ষাস্বেকত্র সংবসেৎ॥ 
৩২। কুটু্বং পুক্্দারাংশ্চ বেদাজানি চ সবশঃ | 
যজ্ঞং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ত্যত্ব! গৃঢশ্চরেদ্যতিঃ ॥ 
৩৩। কামঃ ক্রোধস্তথ! দর্পে! লোভমোহাদয়শ্চ যে। 
তাংস্ত দোষান্‌ পরিত্যজ্য পরিত্রাণ, নির্শ্মমো তবেৎ ॥ 
৩৪ । রাগদ্বেষবিযু্তাত্মা সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ। 
প্রাণিছিংসানিবৃত্তশ্চ মুনিঃ স্তাৎ সব ন্ঃস্পিহঃ ॥ 
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৩৫ | দস্তাহন্ধারনিমু“ক্তো হিংসাপৈশূন্যবজিতঃ। 
আত্মজ্ঞানগুণোপেতো যতিশ্মোক্ষমবাপুয়াৎ ॥ 


বিশীর্ণ পবিত্র বস্মখণ্ড গ্রথিত করিয়া কন্থা এবং গৈরিকাদি 
ধাতুরঞ্জিত বহিরাবরণ ধারণ করিবে। এইরূপে কেবলমাত্র কৌপীন- 
ধারণ অথবা বস্তরহীন নগ্ন অবস্থায় একমাত্র পরমাত্মাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
ও অন্ত বিষয়ে লোভ-সংবরণ করিয়া একাকী সতত বিচরণ করিবে 
এবং বর্ষার চারিমাস কোনও একস্থানে অবস্থান করিবে । সন্যাসী 
আত্মীয়বর্গ ও পত্বী-পুভ্রাদি পরিজন পরিত্যাগ করিবেন এবং 
বিদ্যাভিমানের জনক শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ, স্বর্গাদির সাধন যজ্ঞ, এমন 
কি যজ্ঞোপবীতপর্যস্ত পরিত্যাগ করিয়া! গৃঢ়ভাবে অর্থাৎ আত্মগোপন 
করিয়! বিচরণ করিবেন; এবং কাম, ক্রোধ, দর্প, লোভ মোহাদি 
দোষ পরিত্যাগপূর্ববক নির্মম হইবেন। অনুরাগ ও বিদ্বেষবিনিরুক্তঃ 
মৃৎপিণ্ড পাষাণ ও সুবর্ণে সমবুদ্ধিসম্পন্ন, প্রাণিহিংসাবিবর্জিত মুনিহ 
সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহ হইতে পারেন। নিজের ধার্শ্মিকত্বখ্যাপনের নাষ 
দম্ভ, আমিই শ্রেষ্ঠ--এই দুরভিমানের নাম অহঙ্কার, যিনি এবভূত দম্ভ 
ও অহঙ্কারবিবঞ্জিত, পরগীড়া ও খলতাবিহীন এবং আত্ম-জ্ঞানসম্পন্র 
সেইরূপ যতিই মোক্ষলাভ করিতে পারেন । 


৩৬! ইন্দ্রিয়াণাং গ্রসঙ্গেন দোবমৃচ্ছত্যসংশয়ঃ। 
সংনিয়ম্য তু তান্তেব ততঃ সিদ্ধিং নিগচ্ছতি ॥ 

৩৭। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি । 
হবিষা কৃষ্ণবন্মেব ভূয় এবাঁভিবর্্ধতে ॥ 


ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়েষ সম্পর্ক ঘটিলে মানব দোষহুষ্ট হইয়া! 
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থাকে, ইহা নিঃসন্দেহ ; সুতরাং সর্বাগ্রে ইন্দ্রিয়েব সংযম 
আবশ্যক । ইন্ছ্িয়সংঘম করিতে পারিলে সিদ্ধিলাভ হয়। 
কারণ বিষয়ের উপভোগদ্ধারা কখনও অভিলাষ পূর্ণ হয় না। 
প্রচুরতর ঘ্বতের দ্বারা অগ্নি প্রশমিত হুইলেও যেমন স্বৃত প্রদান 
করিলে পুনর্বার প্রজ্ণিত হয়, সেইরূপ বিষয়োপভোগে শ্রান্ত 
ইন্দিয়নমুছ পুনর্ববার বিষয় পাইলে তাহাতেও অন্ুরক্ত হইয়া 
থাকে | 


৩৮। শ্রত্বা 'পৃষ্টা চ ভুত্বা চ দৃষ্টা ভ্রাত্বা চ যো নরঃ। 
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজয়ে! জিতেন্জিষঃ ॥ 
৩৯। যশ্য বাত্মনসী শুদ্ধে সম্যগগুণ্ডে চ সর্বদা । 
স বৈ সর্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্‌ ॥ 


যে ব্যক্তি সুমধুর গীতাদি শ্রবণ করিয়া, স্পর্শসুখদ দ্রব্যাদিম্পর্শ 
করিয়া, রসনাতৃপ্তিদায়ক বস্তু ভক্ষণ করিয়া, প্রিয়দর্শন স্ত্ীমুখ 
অবলোকন করিযা, মনোজ্ঞ পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদি আত্রাণ করিয়া 
আনন্দে আত্মহারা! না হয়; অথবা তিরস্কার শুনিয়া, কঠোর দ্রব্য 
স্পর্শ করিয়া, ভোজনের অযোগ্য বস্তু ভক্ষণ করিষা, অদশনীয় দর্শন 
ও অনাগ্রেয় আদ্রাণ করিয়া গ্লানি অম্ৃতব না করে, তাহাকেই প্রকৃত 
জিতেন্ছ্ির বলিয়া জানিবে। যাহার বাক্য ও মনঃ বিশুদ্ধ অর্থাৎ 
বাক্যে সত্যতা ও মনে পবিত্রতা সর্বদা বিদ্যমান এবং বাকা ও 
মন সর্বদা সুরক্ষিত, অর্থাৎ যিনি বৃথা বাক্যব্যয় ও অনাত্মবস্তরতে 
মনের অভিনিবেশ না করেন, তিনিই বেদান্তশাস্্রাশীলনজনিত ফল 
মোক্ষ পাইতে পারেন। 
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৪০ | সম্মানাদ্‌ ব্ৰাহ্মণো নিতামুদ্বিজেত বিষাদিব। 
অমৃতস্তেব চাকাজ্মেদবমানস্য সবদ] ॥ 

৪১ | স্ুখং হবমতঃ শেতে সুখং চ প্রতিবুধ্যতে। 
সুখং চরতি লোকেহন্মিন্নবমস্তা বিনগ্টতি ॥ 


৪২ অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমগ্যেত কঞ্চন। 
ন চেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুবাঁত কেনচিৎ ॥ 


৪৩। ক্রুধ্যন্তং ন প্রতিক্তুধ্যেদাক্ত্ঃ কুশলং বদেৎ। 
সপ্তদ্বারাবকীণাং চ ন বাচমনৃতাং বদেৎ ॥ 


৪৪ । অধ্যাত্মরতিরাসীনেো নিরপেক্ষে! নিরাশিষঃ। 
আঙ্মনৈব সহায়েন সুখাথা বিচরেদিহ ॥ 


ব্রাহ্মণ বিষের সায় সম্মানকে সর্বদা উদ্বেগের কারণ বলিযা মনে 
করিবেন। কারণ সম্মান বড়ই লোভনীয় ; উহাতে আসক্তি 
জন্মিলে এশর্য্যপ্রদর্শনে লৌকিক সম্মান লাভের আকাঙ্ষা! জাগিযা 
উঠে, উহাতে আত্মসাক্ষাৎকার স্বদূরপরাহত হয়; সুতরাং উহ! 
বিষের গ্ভায় পরিত্যাজ্য । পক্ষান্তরে অপমানকে অমৃতের ন্যায় 
আকাজ্ষা করিবে 3 অর্থাৎ অমৃত যেরূপ গ্রাহ, অপমানকেও তাদুশ 
গ্রান্থ বলিয়া মনে করিবে। কারণ যিনি অপমানিত হইয়াছেন, 
তাহাকে আর সম্মান রক্ষার ভয়ে ভীত থা।কতে হয় না; তাহারি 
শয়নে ম্খ এবং সর্বত্র বিচরণে সুখ । তিনি সম্মানলাভের লোভ 
অতিক্রম করিয়' নিরাকাজ্ষ হইয়াছেন, সুতরাং তাহার সর্ব সুখ। 
কিন্তু তাহার অপমানকারী বিনষ্ট হয়। অপরের গব্বিত বাক্য শুনিয়া 
তাহা সহ করিবে, কাহাকেও অপমানিত করিবে না। এই বিনশ্বর 
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শরীর আশ্রয় করিযা কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না। ক্রুদ্ধ 
ব্যক্তির উপরে প্রতিক্রুদ্ধ হইবে না, বা স্বয়ং অভিশাপগ্রস্ত হইয়া 
তাহাকে প্রত্যতিশাপ প্রদান করিবে না, বরং তাহাকে কুশল প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিবে। নেত্রদ্বয়, নাসিকা রন্ধ-ঘয়, কর্ণন্বয় ও মুখ এই সপ 
দ্বার দ্বার! অবধ্বস্ত ব! প্রতিবন্ধ অর্থাৎ এই সগ্ঘার যাহার প্রমাণ, 
(তেমন বাক্য কখনও মিথ্যা বলিবে ন!। অথবা চক্ষুঃ, শ্রোত্র-প্রভৃতি 
পাঁচটি বাহ্‌ জ্ঞানেক্সিয় এবং মনঃ ও বুদ্ধি এই দুইটি অস্তজ্ঞণনেজিয় 
বা অন্তঃকরণ, এই সপ্তদ্বার দ্বারা পরিগৃহীতবিষষক বাক্য ৰলিবে না, 
কিন্ত কেবল ব্ৰহ্মমাত্রবিবয়ক বাক্য বলিবে। 


৪৫ ইঞ্জিয়াণাং নিরোধেন রাগন্ধেবক্ষয়েশ চ। 
অহিংসয়! চ ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ॥ 

৪৬। অস্বিস্থণং সায়ুবদ্ধং মাংসশোশিতলেপিতম্। 
চর্্মাববন্ধং দুর্গন্ধ পূর্ণং মৃত্রপুরীবয়োঃ ॥ 

৪৭1 জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতৃরম্। 
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেত ॥ 

৪৮। মাংসাস্কৃপুয়বিপ্ি ্রনাযুষজ্জীস্থিসংহতে । 
দেছে চেঞ্জ প্রীতিমান্‌ মূঢো ভবিতা নরকেইপি সঃ ॥ 


যিনি অধ্যাত্মবিষয়ে একান্ত অভিলাষী, হঁতস্ততঃ ভ্রমণ না করিয়া 

নিয়ত একস্থানে অবস্থিত, স্বতন্ত্র ও নিরাকাজ্ষ, তিনিই একমাত্র 

আত্মসহায়ে জগতে স্রখে বিচরণ করিতে পারেন। যিনি বহির্মথী 

ইন্জিয়বৃত্তিগুলিকে অন্ত্ধুখী করিতে পারেন এবং অনুরাগ, দ্বেষ ও 

সর্বপ্রাপিহিংসাবর্জনে সমর্থ, তিনিই একমাত্র মোক্ষ-অধিকারী ৷ দেহ 
২য়--১৩ 
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একটা ভূতের আবাস-গৃহ ; অস্থি ইহার স্তম্ভ, স্নায়ু ইহার বন্ধনরজ্জু, 
রক্তলিপগ্ত মাংস ও রক্ত ইহার দেয়াল, চর্ম ইহার বেষ্টন। এই দেহ 
সর্ববদ1 মলমুত্রযুক্ত সুতরাং দুর্গন্ধময় ; জরা, শোক ও রোগের একমাত্র 
আশ্রয়স্থল; কাযেই ব্যাধিত বা অপটু, রজোদোবদুষ্ট ও বিনাশী, 
সুতরাং এরূপ দেহ উপেক্ষা করিবে অর্থাৎ মদীয় বুদ্ধিতে ইহার উপরে 
অত্যন্ত আসক্ত'হইবে না । কোনও মূর্খ এই মাংস, রক্ত, পৃ'য, বিষ্ঠা, 
মুত্র, শিরা, মজ্জা ও অস্থির সমপ্রিন্বরূপ দেহে একান্ত গ্রীতিমান্‌ হইলে, 
সে নরকে উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ নরকে গমন করিবে। 


৪৯। সা কালপুত্রপদবী সা মহাবীচিবাগুর1। 
সাসিপত্রবনশ্রেণী যা দেহেইহমিতি স্থিতি: ॥ 


৫০ | সাত্যাজ্যা সর্বযত্তেন সর্বনাশেইপ্যুপস্থিতে । 
স্প_ষব্যা সা ন ভবোন সম্বমাংসেব পুরুসী ॥ 


শরীরে যে অহংবুদ্ধি বা আত্মবুদ্ধি, তাহারই পদবী কালপুন্র অর্থাৎ 
ও দেহাত্মবুদ্ধিই কালপুত্রের ষ্যায় পুনঃ পুনঃ যমসদনে অবস্থান করিতে 
বাধ্য করে। উহাই সংসারমহাতরঙ্গে আবদ্ধ করার পাশ এবং উহাই 
অসিপত্রনাযক নরকশ্রেণী; অতএব সর্বনাশ উপস্থিত হইলেও 
উহাকে সর্ববপ্রযত্রে পরিত্যাগ করিতে হুইবে। কুক্ুরমাংসহস্ত! চাগডালী 
যেরূপ অন্পৃশ্তা, শ্রেয়স্কাম ব্যক্তি ইহাকেও তেমনই অন্পৃশ্! মনে 
করিবেন। 


$১। প্রিয়েবু শ্বেষু সুকৃতমপ্রিয়েযু চ ছুষ্কতম্‌। 
বিশ্বজ্য ধ্যানযোগেন ব্ৰহ্মাপে/তি সনাতনম্‌ ॥ 
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&২ | অনেন বিখিন! সবাংস্তত্ব! সঙ্গান্‌ শনৈঃশনৈঃ। 
সৰ্বদ্বন্দৈবিনিমু ক্তে! ব্র্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥ 

&৩। এক এব চরেন্নিত্যং সিদ্ধার্থমসহায়ক:। 
সিদ্ধিমেকস্য পশ্যন্‌ হি ন জহাতি ন হীয়তে ॥ 


নিজের প্রিয় ব্যক্তিতে সুব্যবহার ও অপ্রিয়ে দুর্ব্যবহার পরিত্যাগ 
করিয়া অর্থাৎ সকলের উপরে সমবুদ্ধিসম্পন্ন হুইযা ধ্যানযোগে সনাতন 
ব্ৰক্মস্বরূপ উপলব্ধি করিবে। এই উপায়ে সর্ববস্ততে ক্রমশঃ অনাসক্ত 
এবং সুখ-দুঃখাদি দবন্দনির্দুক্ত হইয়া অসঙ্গ ব্রদ্ষস্বরূপে অবস্থান করিবে। 
সন্ন্যাসী আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সিদ্ধিলাভের জন্ঠ সর্বব্দ! নিঃসহায়ভাবে 
একাকী বিচবণ ৰুরিবেন। এইরূপ এককবিচরণকারিগ্গের মধ্যে 
কোনও একজনের সিদ্ধিলাভ অবলোকন করিয়াও উচ৷ পরিত্যাগ 
করিবে না। তাহা হইলে সিদ্ধিও স্বয়ং তল্লাডেচ্ছুকে পরিত্যাগ 
করিবে না। 


€৪ | কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলাগুসহায়তা। 
সমতা চৈব সৰস্মিন্নেতনুক্তস্য লক্ষণম্‌ ॥ 

৫৫ | সর্বভৃতহিতঃ শাস্তস্বিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ। 
একারামঃ পরিব্রজ্য তিক্ষার্থং গ্রামমাবিশেৎ ॥ 


ধাহার পাত্র নরকপাল, বাসস্থান বৃক্ষমূল, পরিধেয় ছিন্ন বস্রখণ্ড ৪ 
এবং যিনি নিঃসহায় ও সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনিই মুক্ত পুরুষ । 
ইহাই মুক্তের চিহ্ন । তিনি সর্ববপ্রাণি-হিতাকাজ্ষী ও বিকারবিরহিত 
হয় দণ্ডব্রয় ও কমণ্ডলু গ্রহ্ণপূর্ববক একমাত্র বহ্ধভাবাপন্ন হুইয়! 
পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশ করিবেন। 
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&৬ | একে? ভিক্ষুধথোজঃ স্তান্বাবেৰ মিথুনং স্বতম্‌। 
য়ে! গ্রামঃ সমাখ্যাত উর্ঘং তু নগরায়তে ॥ 
&৭| নগরং ন হি কর্তব্যং গ্রামো বা মিথুনং তথা | 
এতত্রয়ং প্রকুর্বাণঃ স্বধর্শ্মাচ্চ্যবতে যতিঃ ॥ 
&৮। রাজবার্তা্দি তেষাং স্তাপ্তিক্ষাবার্তা পরম্পরম্‌ । 
প্রেছপৈশূন্তমাৎসৰ্ধ্যং স্গিকর্যান্ন সংশয়ঃ ॥ 
&৯। একাকী নিংস্পৃহত্তিষ্টেন্ন হি কেন সহালপেৎ। 
দণ্ভান্‌ নারায়ণেত্যেৰ প্রতিবাকাং সদ! যতিঃ ॥ 
সন্ন্যাসী যখন একাকী বিচরণ করেন, তখন তাহার “‘ভিঙ্গ' 
সংজ্ঞা হয়। দুই জন্‌ মিলিত হইলে ‘মিথুন,’ তিন জনে গ্রাম ও 
তাহার অধিক মিলিত হইলে নগর সংজ্ঞা হইয়া থাকে। নগর, 
গ্রাম বা মিথুন ইহার কিছুই কর্তব্য লহে) অর্থাৎ বহুসন্নযাসীর 
অথবা তিন জন সন্ন্যাপীর, এমন কি দুইজন সন্সযাসীরও একত্র 
অবস্থান উচিত নছে। যদি সন্যাসিগণ পূর্বোক্ত প্রকারে নগর, 
গ্রাম বা মিথুনের স্থাষ্ট করেন, তবে তাহারা সয্যাসধর্শ হইতে 
বিচ্যুত হইয়া থাকেন। যদি তাহারা মিলিত হন, তবে পরস্পর 
নানা বিষয়ের আলোচনা উপস্থিত হয়। রাজ! কিরূপ চরিত্রের? 
তাহার দানশীলতা আছে কিনা ? কোথা ভিক্ষা সুলভ ? ইত্যাদি 
বন্বিবয়ে কথাবার্তা আরম্ভ হয় । আরও এক কথা, এইরূপে মিলনের 
ফলে স্মেহ, খলতা ও অপরের শুভে দ্েষবুদ্ধির উদয় হয়) 
এইজন্ত সন্ন্যাসী বিবয়নিষ্পৃহ হইয়া একাকী অবস্থান করিবেন, 
কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবেন না। কেহ কিছ প্রার্থন! 
করিলে ‘নারায়ণ দিবেন’ এই প্রত্যুত্তর সর্ধদ। প্রদান করিবেন। 
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৬০। একাকী চিন্তয়েদ্‌ ব্ৰহ্ম মনোবাক্কায়কৰ্শতিঃ। 
মৃত্যুঞ্চ নাভিনন্দেত জীবিতং বা কথঞ্চন ॥ 
৬১। কালমেব প্রতীক্ষেত যাব্দায়ুঃ সমাপ্যতে । 
নাতিনন্দেত মরণং নাভিনদ্দেত জীবিতম ॥ 
কালমেব প্রতীক্ষিত নির্দেশং ভূতকো যথা ॥ 
৬২ । অজিহবঃ বণ্ডকঃ পঙ্গুরন্ধো বধির এব চ। 
ুগ্ধশ্চ মুচ্যতে ভিক্ষুঃ বড়ভিরেতৈন” সংশয়: ॥ 
৬৩। ইদমিষ্টমিদং নেতি যোহশ্রশ্নপি ন সঙ্ভতি। 
হিতং সত্যং মিতং ব্যক্তি তমজিহ্বং প্রচক্ষতে ॥ 
৬৪। অগ্যজাতাং যথা নারীং তথা মোড়শবাধিকীম্‌। 
শতবর্ধাঞ্চ যো দৃষ্টা নিবিকারঃ স বণ্ডকঃ ॥ 
৬৫ | তিক্ষার্থমটনং যস্ত বিগ্ত্রকরণায় চ। 
যোজনান্ন পরং যাতি সবথা পঙ্গুরেব সঃ॥ 
৬৬। তিষ্ঠতো ব্রজতো বাপি যন্ত চক্ষুনদ্বরগম্‌ । 
চতুযু'গাং তৃবং মুক্তা পরিব্রাট সোহন্ধ উচ্যতে ॥ 
৬৭। হিতাহিতং মনোরামং বচঃ শোকাবহং তু ষৎ। 
শ্রত্বাপি ন শৃণোতীব বধিনঃ স প্রকীর্তিতঃ॥ 
৬৮। সান্নিধ্যে বিষয়াণাং যঃ সমর্থ! বিকলেন্রিয়ঃ | 
স্ুপ্তবন্ত্ততে নিত্যং স তিক্ষুমুগ্ধ উচ্যতে ॥ 


মনঃ, বাক্য, শরীর ও কর্শদ্বারা সর্বপ্রযত্বে একাকী একমাত্র 
ব্রদ্ষেরই চিন্তা করিবে। মৃত্যুর বা জীবনের কোনই কামনা 
করিবে না। যে পর্যন্ত না আয়ুর পরিসমাপ্তি হয়, তাবৎ কাল 
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প্রতীক্ষা করিবে, মরণ বা জীবনের চিন্তা করিবে না। ভৃত্য 
যেরূপ প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ কেবল কালের 
প্রতীক্ষা করিবে। অভিহ্ব, যণ্ডক, পঙ্গু, অন্ধ, বধির ও মুগ্ধ এই 
ছয় প্রকার সন্যাসী মুক্ত হইতে পারেন, ইহাতে সংশয় নাই। 
যিনি ভোজ্জন করিতে করিতেও এই বস্তু প্রিয় বা এই বস্তু 
অপ্রিয় এইরূপে তত্তৎ দ্রব্যে আসক্ত না হন এবং হিতঞ্জনক 
সত্য ও পরিমিত বাক্য প্রয়োগ করেন, তিনি অজিহ্ব নামে 
অভিহিত হন। সচ্যোজাতা বালিকা দেখিয়া যেরূপ নির্বিকার 
থাকা ধায়, সেইরূপ যিনি যোড়শবর্ধায়া যুবতী ও শতবর্ষায়। বৃদ্ধা 
দেখিয়াও নিব্বিকার থাকিতে পারেন অর্থাৎ বালিক!, যুবতী ও 
বৃদ্ধা যিনি সমদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন, তিনি "বক" নামে 
অভিহিত হুন। যিনি শুধু ভিক্ষালাভ ও মলমৃত্রত্যাগের ভন্ত 
ভ্রমণ করেল এবং কোন কারণেই এক যোজন বা চারি ক্রোশের 
অধিক দূরে গমন করেন না, তিনিই 'পঙ্গু' নামে কীর্তিত। 
যিনি অবস্থান বা ভ্রমণকালীন ষোড়শ হস্ত পরিমিত ভূভাগ 
পরিত্যাগ করিয়া দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করেন, সেই পরিব্রা্্ই 
“অন্ধ নাযে অভিহিত হন | যিনি ছিত, অদছিত, মনোরম অথবা 
শোকাবহ বাক্য গুনিয়াও শুনেন না, তিনি ‘বধির’ নামে কীর্ঠিত 
হন। যিনি সমর্থ হইয়াও ভোগ্য বস্তু সম্মুখে লাভ করিয়া বিকলেন্জিয় 
বা নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থান করেন, তিনি “মুগ্ধ আখ্যা লাভ করেন। 


৬৯। নটাদিপ্রেক্ষণং দ্বাতং প্রমদানুহদং তথা । 
তক্ষ্যং ভোজামুদক্যাং চ বণ.ন পশ্েৎ্ কদাচন ॥ 
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৭০! রাগং দ্বেষং মদং মায়াং দ্রোহং মোহং পরাত্মসু। 
বড়েতানি যতিপিত্যং মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥ 
৭১। মঞ্চকং শুরবস্ং চ স্ত্রীকথালৌল্যমেৰ চ। 
দিবা স্বাপং চ যানং চ যতীনাং পাতকানি ষটু॥ 
৭২ । দুরযাক্সাং প্রযত্রেন বর্জয়েদাত্মচিন্তকঃ | 
সদোপনিষদং বিদ্যামভ্যসেন্মুক্িহৈতুকীম্‌॥ 
৭৩। ন তীর্থসেবী নিত্যং স্তান্নোপবাসপরো যতি | 
ন চাধ্যয়নশীলঃ শ্যান্ন ব্যাখ্যানপরে!| ভবেৎ ॥ 


নৃত্যাদিদর্শন, অক্ষত্রীড়া, স্বৈণবাক্তি, ভক্ষা-_লড্ডুক মণ্ডকাদি, 
তোজ্য-_অন্ধ বাঞ্জনাদি এবং রজস্বলা ; এই ছয়টাকে যতিগণ কখনও 
অবলোকন করিবেন না। পরেছে অনুরাগ, বিদ্বেষ, গর্ব, মমতা 
অনিষ্টচিস্তা ও বুদ্ধির মোহ এই ছয়টা যতি কখনও মনে চিন্তা করিবেন 
না। খটরোহণ, শুত্রবন্ত্র পরিধান, স্ত্ী-প্রসঙ্গে অভিনিবেশ, দিবা 
নিদ্রা ও যানারোহণ এই ছয়টা যতিগণের পাতক অর্থাৎ পতনের 
কারণ। আত্মচিস্তক যতি কখনও সুদীর্ঘ যাত্রা করিবেন না, 
মুকিদায়িনী ক্রহ্ষবিদ্ভার অভ্যাস করিবেন। সন্ন্যাসী সর্বদা 
তীর্থপর্য্টটনে ব্যস্ত বা উপবাসে নিরত থাকিবেন না এবং সর্বদা 
অধ্যয়ন বা শাস্ত্ব্যাখ্যাপরায়ণ হইবেন না। 


৭৪। অপাপমশ5ং বৃত্তমজিক্ষং নিত্যমাচরেৎ । 
ইঞ্জিয়াণি সমাহত্য কৃর্শোহঙ্গানীব সবশঃ ॥ 

৭1 ক্ষীণেক্রিয়মনোবৃত্তিনিরাশীনিষ্পরিগ্রহঃ | 
নিঘণন্দো নিনমন্কারো নিঃস্বধাকার এব চ ॥ 
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৭৬। নির্মযো নিরহঙ্কারো নিরপেক্ষ! নিরাশিষঃ। 
বিবিক্তদেশসংসক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয় ইতি ॥ 


কুৰ্ম্ম যেমন তাহার অজপ্রতাজগুলি স্বদেহে প্রবিষ্ট করে, সেইরূপ 
যতি তাহার সকল ইন্জিয়গুলিকে মানত বা অস্তপুখী করিয়া সর্বদা 
যাহাতে তাহার চরিত্র নিষ্পাপ, অবঞ্চক ও অকুটাল থাকিতে পারে, 
তন্্প ব্যবহার করিবেন। হঙ্জিয় মলঃ প্রভৃতির স্বাভাবিক বহি্দুখী 
বৃদ্বিগুলি বাহার ক্ষীণ হইয়াছে, যিনি নিরাকাজ্ষ ও সববিধ পরিগ্রহ 
পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং যিনি শীত উষ্ঃপ্রভৃতি ঘন্বসহিষুঃ ) 
কাহাকেও নমস্কার করেন না এবং কাছারও অপেক্ষা রাখেন না, যিনি 
বিষয়নিষ্পৃহ এবং সর্বদা জনহীন স্থানে থাকিতে ভালবাসেন, তিনিই 
মুক্তিলাভ করেন, ইহাতে কোনই সংশয় লাই। 


অগ্রমত্তঃ কর্মতক্তিজ্ঞানসম্পরঃ ন্বতন্ত্রো বৈরাগ্যমেত্য ব্রহ্মচারী 
গ্ুহী বানপ্রস্থো বা মুখ্যবৃত্তিকাঃ চেদ্ব্রহ্ষচর্য্যং সমাপ্য গৃহী 
তবেদ্‌ গৃহাদ্ধণী ভূত! প্রব্রজেদ্‌ যদি বেতরথা ক্রহ্মচধ্যাদেব প্রব্রজেদ্‌ 
গৃহাদ্বা বনাদ্বাথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকে! বা সাতকো বোৎসন্া- 
গ্িরনগ্রিকো বা যদহরেব বিরজেত্তদ্ধকে প্রাঙ্জাপত্যামেবেষ্টিং 
কুর্বস্ত্যথব! ন কুর্ধ্যাদগ্নি্ি প্রাণঃ প্রাণমেবৈতয়! করোতি তল্মাস্ট্ৈ 
ধাতবীয়ামেৰ কুরধ্যাদেতর়ৈব তৰয়ে! ধাতবে! যদুত সত্বং রজস্তম ইতি । 


শান্ত নিষ্কাম কর্ণভক্তিজ্ঞানসম্পন্ন নিরপেক্ষ ব্যক্তি বৈরাগ্য লাত 
করিয় ব্র্মচারী গৃহী ও বানপ্রস্থরূপে অবস্থান করিবেন; অথবা 
যদি মুখ্যবৃত্তি ব! ক্রমসন্ত্যাস অবলম্বন করেন, তবে ব্রহ্ধচর্য্য সমাপন 
করিয়া গৃহী হইবেন, গৃহাশ্রম হইতে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া 
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সন্যাস গ্রহণ করিবেন। যদি ইহার অন্তথা হয় অর্থাৎ ব্রহ্মচরধ্যাশ্রমে 
থাকিয়াই বৈরাগ্যের উদয় হয়, তবে সেই আশ্রম হইতেই প্রত্রজ্জ্য! 
গ্রহণ করিবেন, অথবা গার্হস্থাশ্রম বা বানপ্রস্থাশ্রম হইতেই সন্যাস 
গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ যে আশ্রমে থাকিয়াই তীত্র বৈরাগ্যের উদয় 
হইবে, সেই আশ্রম হইতেই সন্যাস গ্রহণ করিতে হুইবে। যদি 
তিনি ব্রহ্মচারী হন অথবা ন! হুন, সমাবর্তন আন করিয়! থাকেন 
বা না করিয়া থাকেন, যদি অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন অথবা 
নিরগ্সি হন, তাহ! হইলেও যেদিন বিরাজানামক হোমের অনুষ্ঠান, 
করিবেন অর্থাৎ প্ররুষ্ট বৈরাগাবান্‌ হইবেন, সেই দিনেই সম্যাস- 
গ্রহণ করিবেন। কেহ কেহ প্রাঙ্জাপত্যনামক হষ্টির অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকেন, তাহা না করিলে আগ্রেয়ীনামক ইচ্টির অনুষ্ঠান করিবেন, 
কারণ অগ্নিই প্রাণ, আর এই ইষ্টিদ্বারা প্রাণেরই পুষ্টিসাধন হয়, 
সুতরাং ত্রিধাতুসন্বন্ধিনী এই হষ্টি সর্বথা অনুষ্ঠেয় । ইহা হারা ধাতু- 
ভ্রয়ের পরিপোষ হয়, সেই ধাতুত্রয় এই, যথা-_সন্ব, রজঃ ও তমঃ। 


অরং তে যোনিখণত্বিজো যতো জাতো অরোচথাঃ। তং 
ভানক্বগ্ন আরোহাথানো বর্ধয়া রযিমিত্যনেন মন্ত্রেণাগ্রিমাজিজ্রেদেষ 
বা অগ্নেষ্যোনির্ধ: প্রাণ: প্রাণং গচ্ছ স্বাং যোনিং গচ্ছ স্বাহেত্যেব- 
মেবৈতদাহাহবনীয়াদগ্রিমাহ্বত্য পূর্বববদগ্রিমাজিজ্রেদ্যদঘিং ন বিন্দেদপ্প, 
ভুহুয়াদাপো বৈ সর্বা দেবতাঃ সর্বাত্যো দেবতাত্যো জুছোমি স্বাহেতি 
হুত্বোদ্ধত্য তছুদকং প্রান্বীয়াৎ সাজ্যং হবিবলাময়ং মোক্ষদমিতি 
শিখাং যজ্োপবীতং পিতরং পুত্রেং কলত্রং কর্শা চাধ্যয়নং 
মন্তরান্তরং বিস্থজ্যৈব পরিব্রজত্যা আ্ববিন্যোক্ষমন্ত্ত্বৈধাতবীব্যেবিধেস্তদ্বরহ্ধ 
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তছুপাসিতব্যমেবৈতদিতি। পিতামহং পুনঃ পপ্রচ্ছ নারদঃ 
কথমযজ্োপবীতী ব্রাহ্মণ ইতি ॥ তমাহু পিতামহঃ ॥ 


*অয়ং তে যোনির্খধত্িজো যতো! ভাতো অরোচথাঃ | তং 
জানন্নগ্ন আরোছাথানো! বর্ধয়া রয়িম্‌।” এই মন্ত্রধীর! অগ্নির আপ্রাণ 
করিবে। প্রাণই অগ্নির উৎপত্তিস্থান, সুতরাং “প্রাণং গচ্ছ স্বাং 
যোনং গচ্ছ স্বাহা” এইরূপে প্রাণেই অগ্নিস্থাপনের কথা বলা 
আছে। অথবা আহবনীয় অগ্নি হইতে অগ্নি সংগ্রহ করিয়া পূর্বের 
ন্যায় “অয়ং তে যোনিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রধারা অগ্নির আভ্রাণ করিবে। 
যদি অগ্নিলাত না হয়, তবে জলেই হোম করিবে, কারণ জলই 
সর্ব্বদেবতাস্বরূপ ; “সর্ববাভ্যঃ দেবতাভ্যঃ জুছোমি স্বাহা” এই মন্তদ্বারা 
জলে হোম করিয়া সেই হোমীয় ঘ্বতের সহিত জল পান করিবে? 
কেন না, ঘ্বৃত সর্বরোগাপহ ও মুক্তিদায়ক | এইরূপে হোম করিয়া! 
শিখা, যজ্ঞোপবীত, পিতা, পুত্র, পত্বী, কাম্য ও নিষিদ্ধাদি কর্ম, 
বেদাধ্যয়ন এমন কি, উপাসনার সাধক অন্তান্ত মন্্রসকল পরিত্যাগপূর্ধবক 
যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই আত্মবিৎ বা ব্রদ্ধজ। 
তিনিই সম্গ্যাসবিধি হইতে সংগৃহীত সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ধাতুত্রয়ের 
বিশোধক মোক্ষমন্ত্র্ধারা সেই ব্রহ্ষকে জানিতে পারেন এবং সেই 
ব্ৰহ্মই জীবের অতিক্নরূপে উপাসনীয়। 


৭৭| লশিখং বপনং কৃত্বা বহিঃসুব্রং ত্যজেদ্‌ বুধঃ। 
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম ততন্ত্রমিতি ধারয়েৎ ॥ 


৭৮ | সুচনাৎ সুত্ৰমিত্যাহুঃ সুূত্ৰং নাম পরং পদম্‌। 
তৎস্থত্মং বিদিতং ষেন স বিপ্রো| বেদপারগঃ ॥ 
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৭৯। যেন সর্বমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা ইব। 
তৎ স্ুত্রং ধারয়েদ্‌ যোগী যোগবিত্তত্তদর্শনঃ ॥ 

৮০1 বহিঃস্থত্রং ত্যজেদ্বিঘবান্‌ যোগমুতমমান্থিতঃ ৷ 
ব্রশ্মভাবমিদং সুত্ৰং ধারয়েদ্‌ যঃ স চেতনঃ। 
ধারণাত্তস্ত স্থত্রন্ত নোচ্ছিষ্টো নাশুচির্তবেৎ ॥ 


নারদ পুনর্ববার ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাস! কবিলেন, আপনি যে যজ্ঞোপবীত 
ত্যাগের কথা বলিলেন, ইহ! কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ব্রাহ্মণ 
যজ্ঞোপবীতহীন কিরূপে হইবেন? ব্রহ্মা তাহাকে বলিলেন- প্রাজ্ঞ 
ব্যক্তি শিখার সহিত যুণ্ডন করিয়া বাহা যজ্জোপবীত পরিত্যাগ 
করিবেন বটে, কিন্তু নিত্য নির্বিকার পরক্রহ্ষস্বরপ সুত্র ধারণ 
করিবেন। মযোক্ষের স্থচন! করিয়! দেয় বলিয়া তত্ববিদ্গণ ইহাকে 
সুত্র বলেন, বস্তুতঃ পরব্রহ্মই সেই সুত্র ; যে ব্রাহ্মণ সেই সুত্র বিদিত 
হইতে পারেন, তিনিই প্ররুত বেদপারগ। যেরূপ মণিসকল (মণির 
মাল! ) সুত্রে গ্রথিত থাকে, সেইরূপ যে পরমার্থ সদ্রূপ ব্র্থদারা এই 
পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, তত্বদশী যোগতন্বজ্জ যোগী 
সেই সুত্র ধারণ করিবেন এবং আত্মতত্বজ্ঞ উত্তম যোগ অবলম্বন করিয়া 
বছিঃহ্ব্র--যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিবেন । এইরূপে যিনি ব্রক্ধ- 
ভাব-সুত্র ধারণ করেন, তিনি চৈতন্তময় ব্রহ্মস্বরূপ প্রা হন। সেই 
সুত্র ধারণের ফলে তিনি উচ্ছিষ্টের গ্ভায় অগ্রাহ ও অপবিত্র 
ছন না। 


৮১। স্ুত্রমন্তর্গতং যেষাং জ্ঞানযজ্ঞেপবীতিনাম্‌। 
তে বৈ হুত্রবিদো লোকে তে চ যজ্ঞোপবীতিনঃ ॥ 
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৮২। জ্ঞানশিখিনে জ্ঞাননিষ্ঠা জ্ঞানযজ্জোপবীতিনঃ | 
জ্ঞানমেব পরং তেষাং পবিভ্রং জ্ঞানমুচ্যতে ॥ 
৮৩। অগ্নেরিব শিখা নান্তা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা। 
স শিখীত্যুচ্যতে বিদ্বান্নেতরে কেশধারিণঃ ॥ 


৮৪ । কর্দ্দণ্যধিকৃতা! যে তু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ | 
তেভিদ্বীর্যমিদং সুত্রং ক্রিয়াঙ্গং তদ্ধি বৈ স্বতম্‌ ॥ 

৮৫। শিখা জ্ঞানময়ী যস্ত উপবীতং চ তন্ময়ম্‌। 
ব্ৰাহ্মণ্যং স্কলং তস্ত ইতি ব্রহ্মবিদে! বিছুরিতি ॥ 


বাহার! জ্ঞানম্বরূপ যজ্জঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন এবং ক্রহ্ষস্ত্ 
বাহাদের হদয়স্থ, তাহারাই জগতে প্রকৃত স্থত্রতত্বজ্ঞ এবং তাহারাই 
প্রকৃত যজ্ঞেপবীতধারী। যাহারা জ্ঞানস্বরূপ শিখা ধারণ 
করিষাছেন, জ্ঞানে একান্ত নিষ্ঠাসম্পন্ন এবং জ্ঞানশ্যজ্ঞোপবীতধারা, 
তাহার! জ্ঞানকেই সর্বোত্ক্ট ও পরম পবিত্র বলিয়া মনে 
করেন। বাহার জ্ঞানময়ী শিখা আছে, তাহার শিখা অগ্নির শিখার 
ন্যায়, বস্তুতঃ কেশরূপ নহে । সেই জ্ঞানশিখাধারী বিদ্বানই প্রকৃত 
শিখাধারী বলিয়া কথিত হন ; অপর সকলে কেবলমাত্র কেশধারী । 
যে সকল ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বৈদিক কর্মে অধিকার আ'ছে অর্থাৎ বাহার! 
কর্ম্মত্যাগে অধিকারী হইতে পারেন নাই, তাঁহাদ্দেরই এই উপবীত- 
ধারণ আবশ্যক : কারণ যজ্ঞোপবীত ক্রিয়ার অঙ্গ, অর্থাৎ সর্ববদ! 
উপবীতী হুইয়! ক্রিয়ার অনুষ্টান করিতে হয়, কখন কখন প্রাচীনাবীতী 
হওয়ারও বিধান আছে ঃ কিন্তু উপবীত ত্যাগ করিয়া কর্ম করার 
বিধান কোথাও দুষ্ট হয় না; সুতরাং কর্মার্থী ব্যক্তির সর্বদা! 
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উপবীতধারণ অবশ্য কর্তব্য, কিন্তু যিনি কর্শ্মের অতীত, যাহার জ্ঞানময়ী 
শিখা ও জ্ঞানময় উপবীত আছে, তীহাতেই সম্পূৰ্ণ ব্ৰাহ্মণ্য "অধিষ্ঠিত, 
ইহা ব্ৰহ্মবিদ্গণ অবগত আছেন। 


৮৬। তদেতত্বিজ্ঞায় ব্রাহ্মণ: পবিব্ৰজ্্য পরিত্রাড়েকশাটী মুণ্ডোই- 
পরিগ্রহঃ শরীরক্লেশাসহিফ্ণুশ্চেদথবা যথাবিধিশ্চেচ্ছাতকপধরে! ভুত্বা 
স্বপুত্রমি্রকলত্রাপ্তবন্ধাদীনি স্বাধ্যায়ং সর্বকর্্মাণি সয়]স্যাষং ব্রহ্মাণ্ডং 5 
সর্বং কৌপীনং দণ্ডমাচ্ছাদনং চ ত্যক্বা দন্দসহিফুন“ শীতং ন চোষং ন সুখং 
ন দুঃখং ন নিদ্রা ন মানাবমানে চ ষডখিবঞ্জিতে! নিন্দাহঙ্কারমৎসর- 
গর্বদন্ের্য্যা সুয়েচ্ছাঘেষনুখদুঃখকামক্রোধলোভ মোহাদীন্বিস্জ্য স্ববপুঃ 
শবাকারমিব স্বত্ব স্বব)/তরিক্তং সব্মন্তবহিরমন্যমানঃ কস্যাপি বন্দনমক্বৃত্বা 
ন নমস্কারে৷ ন স্বাহাকারো ন স্বধাকারো ন নিন্দাস্তৃতিধ্যাদৃচ্ছিকে! 
ভবেৎ। 


এই সকল অবগত হুইযা ব্ৰাহ্মণ সন্যাস গ্রহণ করিবেন এবং 
শারীরিক ক্লেশ সহনে অসমর্থ হইলেও সেই সন্যাসী এক বন্ধ, মুণ্ডিতমুণ্ড 
ও পরিগ্রহপরিত্যাগী হুইবেন। অথবা সন্গ্যাসবিধি অনুসারে গৃঢরূপ 
ধারণ করিয়া অর্থাৎ আত্মগোপন কবিয়! স্বায় পুত্র মিত্র তায! আত্মীয় 
বন্ধুবৰ্গ, বেদাধ্যয়ন ও কাম্য-নিষিদ্ধাদি কর্ম বর্জনপুর্বক সেই সন্ন্যাসী 
কৌগীন, দণ্ড, গাত্রাবরণ, এমন কি, সমগ্র জগৎ উপেক্ষা করিয়া 
শতোষাদি ঘন্দসহিষুণ হইবেন। তাহার শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখ, নিদ্রা, 
মান ও অপমান কিছুই থাকিবে না। তিনি প্রাণের ক্ষুধা ও পিপাসা, 
মনের শোক ও মোহ এবং দেহের জর! ও মৃত্যু_এই যটু উন্মিবর্জ্জিত 
হুইবেন। নিন্দ, অহঙ্কার, পরগুভে বিদ্বেষ, গর্ব, দম্ভ ঈর্য্যা, অহুয়াঃ 
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হচ্ছ, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক 
স্বকীয় শরীর শবের মত মনে করিয়! নিজে ভিন্ন বাহিরে বা অভ্যন্তরে 
অন্ত কোন পদার্থই নাই অর্থাৎ সর্বত্র একমাত্র আত্মস্বরূপই দেদীপ্য- 
মান, এইরূপ মনে করিয়া কাহারও পুজা, কোনরূপ হোম বা কাহারও 
শ্রাদ্ধ না করিয়া নিন্দা! ও স্তুতির অতীত হুইয়! স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে 
বি-রণ করিবেন । 


যদৃচ্ছালাভসন্তষ্টঃ সুব্ণাদীন্‌ ন পরিগ্রহেন্‌ নাবাহনং ন বিসঙ্জনং ন 
মন্ত্রং নামন্ত্ ন ধ্যানং নোপাসনং ন লক্ষ্যং নালক্ষ্যং ন পৃথক্‌ নাপৃথক্‌ ন 
তন্ত্র সর্বত্রানিকেত: স্থিরমতিঃ শুন্তাগারবৃক্ষমূলদেবগৃহত্ণকূুটকুলাল- 
শালা গ্রিহোত্রশালাগ্নিদিগন্তরনদীতটপুলিনভূগৃহকন্দরনিব রস্থৃপডিলেযুবনে 
বা ম্বেতকেতৃখভুনিদাঘধাবতদুর্বাসঃসংবর্তকদন্তাত্রেয়রৈবতকবদব্যক্ত- 
লিঙ্গোহব্যক্তাচারো  বালোন্মত্তপিশাচব্দহুন্মতোন্মত্তদবাচরংস্বিদণ্ডং 
শিক্যং পাত্রং কমগুলুং কটিস্থত্রং কৌপীনং চ তৎসর্বং ভূঃম্বাহ্ত্যেপ সু 
পরিত্যজ্্য কটিস্থব্রং কৌগীনং চ দণ্ডং বস্তরং কমগলুং সর্যপ-স্থু 
বিস্থজ্যাথ জাতরূপধরশ্চরেদাত্মানমন্থিচ্ছেৎ। 


অযাচিতভাবে যাহা লাভ হয়, তাহাতেই সন্ত থাকিবেন। 
সুবর্ণাদি পরিগ্রহ করিবেন না। আবাহন-প্রার্থনা করিবেন না বা 
বিসঞ্জনেও বিরক্ত হইবেন না। কোনরূপ মন্ত্রজপ করিবেন না 
অথবা নিয়ত মন্ত্রহীন থাকিবেন না। ধ্যান, উপাসনা, লক্ষ্য বা অলক্ষ্য 
কিছুই করিবেন না, পৃথকৃভাবে অথবা অত্যন্ত অপৃথকৃতাবে অবস্থান 
করিবেন না। কেবল অগ্ভাত্র নহে, সর্ববক্রই আবাসবিহীন ও স্থিরবুদ্ধি 
থাকিবেন। শুন্তগৃহ, বৃক্ষমূল, দেবগৃহ, তৃণপুঞ্জ, কুন্ভকারশাল!, অগ্রিহো্র 
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যজ্ঞশালা। অগ্নি কোণ, নদীতট, নদীসৈকত, ভূগৃছ, পর্বত, গহ্বর, 
নির্জর, স্থৃণ্ডিল অথবা বনভূমিতে শ্বেতকেতু খু, নিদাঘ, খষত, 
ছুর্বযাসাঃ, সম্বর্ভক, দত্তান্রেয় এবং রৈবতকের ন্যায় বাহিবে আত্মম্বরূপ 
ও আচার প্রকাশ না করিয়া বালক উন্মত্ত ও পিশাচের স্যায় অথবা 
কখনও প্ৰকৃতিস্থ কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিয়া ব্রিদণ্ড, 
শিকা, ভোজনপাব্র, কমণ্ডলু, কটিস্থত্র ও কৌগীন এই সকল “ভূঃ স্বাহ!' 
এই মন্ত্রে জলে পরিত্যাগপূর্কক অর্থাৎ কটিসুত্র কৌপীন, দণ্ড, বন্ধ, 
কমণ্ডলু এই সকল জলে বিসৰ্জ্জন করিয়া তৎপরে আত্মস্বরূপ গোপনে 
বিচরণ করিবেন এবং আম্মমাক্ষাৎ্কারে অভিলাষী হুইবেন। 


যথ। জাতরূপধরে! নিদ্বন্দো নিষ্পরিগ্রহত্তত্ব ব্রহ্মমার্গে পম্যকৃসম্পন্ন 
শুদ্ধমানসঃ প্রাণসংধারণার্থং যথোক্তকালে কর্পাত্রেণান্কেন বা! 
যাচিতাহারমাহরন্‌ লাভালাতৌ সমে ভুত্বা নির্শমঃ শুরুধানপরায়- 
পোহধ্যাত্মনিষ্ঠিঃ শুভাশুভকর্মননিমূলনপরঃ সন্যস্ত পূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্‌- 
্রক্ষাহমস্্ীতি ব্রহ্ম প্রপবমনুস্মরন্‌ ভ্রমরকীটগ্ভায়েন শরীরত্রয়মুৎস্থজ্য 
সন্র্যাসেনৈব দেহত্যাগং করোতি ল কৃতকৃত্যো৷ তবতীত্যুপনিষৎ ॥ 


যাহাতে নিজের স্বরূপ প্রকাশ না হয়, সেইরূপে শীতোষাদি 
ক্লেশসহিষু ও পরিগ্রহপরিত্যাগী হইয়া রজঃ ও তমঃ ভাগের অভিতব- 
পূর্বক বিশুদ্ধ সব্বপ্ৰধান মনে ব্ৰহ্মমাগে বিচরণ করিবেন এবং 
প্রাণধারণের নিমিত্ত শাস্পবিহিতকালে হস্তরূপ পাত্রে অথবা যে কোন 
পাক্সে অযাচিতলন্ধ আহারগ্রহণ এবং লাভ ও অলাভ পমান মনে 
করিয়া মমতা পরিত্যাগপূর্বক সন্বগুণ-চিন্তাপরায়ণ ও জীবস্বরূপ 
ভাবনা করিতে করিতে শুভ ও অশুত সর্বব কর্শ্ম পরিত্যাগপূর্ববক 
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সব্যাসগ্রহণ করিয়া! ব্ৰহ্মানন্দ অনুভব করিবেন। অর্থাৎ “তদ্‌ 
্রদ্মাহমন্মি' আমিই সেই ব্ৰহ্ম, এই ব্ৰহ্ম প্ৰণব ধ্যান করিতে করিতে 
গুটীপোকার ন্যায় কোবত্রয় পরিত্যাগপূর্ববক সন্ন্যাস অবলম্বনে দেহত্যাগ 
করিবেন, তবেই তিনি কৃতকৃত্য বা মুক্ত হইতে পারিবেন। ইহাই 
ব্রদ্মবিদ্যারহন্য। 

তৃতীয়োপদেশ সমাঞ্ড। 


চতুর্থোপদেশ' 


১। গুত্যত্বা লোকাংশ্চ বেদাংশ্চ বিষয়ানিন্দ্ৰিয়াণি চ। 
আত্মন্তেব স্থিতো যস্ত স যাতি পরমাং গতিম্‌ ॥ 

২। নামগোত্রাদিবরণং দেশং কালং শ্রুতং কুলম্‌। 
বয়ে বৃত্ত ব্রতং শীলং খ্যাপয়েনৈব সদ্যতিঃ ॥ 

৩। ন সভভাবেৎ স্বিয়ং কাঞ্চিৎ পূর্বদৃষ্টাং চ ন স্মরে। 
কথাং চ বর্জযেত্তাসাং ন পশ্যেল্লিখিতামপি। 

৪। এতচ্চতুষ্টয়ং মোহাৎ স্বীণামাচরতো যতেঃ। 
চিত্তং বিক্ৰীয়তেংবশ্যাং তদ্বিকারাৎ প্রণশ্যৃতি ॥ 


লোক, বেদ, ঘট-পটাদি বিষয় ও ইন্জিয়সেবা পরিত্যাগ করিয়া 
যে সন্ন্যাসী আত্মাতে নিরত অর্থাৎ আত্মতত্বাহুশীলনে নিযুক্ত, তিনিই 
পরম] গতি অর্থাৎ যোক্ষলাভে সমর্থ। প্রকৃত সন্ন্যাসী কখনও নিজের 


নারদ পরিব্রাজকো পনিষৎ ২৫৭ 


নাম, গোত্র, বর্ণ, দেশ, কাল, শান্্রজ্ঞান। বংশ, বয়স, চরিত্র, ক্রিয়া ও 
স্বভাবের কীর্তন করিবেন না। কোন স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ 
করিবেন না। পূর্ববদৃষ্ট কোন স্ত্রীর স্মরণ করিবেন না। তাহাদের 
কথা পরিবঞ্ঞন করিবেন এবং তাহাদের পঞআ্াদিও অবলোকন 
করিবেন না। যে সন্যাসী মোহবশতঃ স্বীসন্বন্ধীয় এই চতুষ্টয় অর্থাৎ 
তাহাদের সম্ভাষণ, স্মরণ, কথন ও লিপিদর্শনের আচরণ করেন, 
তাহার চিত্তের অবশ্যই বিকাব উপস্থিত হয়, তাহার ফলে তিনি 
সন্্যাসধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হন। 


€। তৃষ্ণা ক্রোধোহনৃতং মায়! লোভমোহো প্ৰিয়াপ্ৰিয়ে। 
শিল্পং ব্যাখ্যানযোগশ্চ কামো রাগপরিগ্রহ্ঃ ॥ 
৬| অহঙ্কার মমত্বং চ চিকিৎসা ধর্মসাহুলম্‌। 
প্রায়শ্চিত্তং প্রবাসশ্চ মঙ্ত্রোবধগরাশিষঃ ॥ 
9 | প্রতিবিদ্ধানি চৈতানি সেবমানো। ব্রজেদধঃ। 
আগচ্ছ গচ্ছ তিষ্ঠেতি স্বাগতং সুহৃদোহপি বা। 
৮। সম্মাননং চন ব্রয়াম্মুলিশ্মোক্ষপরায়ণঃ | 
প্রতিগ্রহং ন গৃহীয়াপনৈব চান্তং প্রদাপয়েৎ ॥ 
৯। প্রেরয়েদ্। তথা ভিক্ষুঃ স্বপ্নেইপি ন কদাচন । 
জায়াল্রাতৃস্ুতাদীনাং বন্ধনাঞ্চ গুভাশুতম্‌ ॥ 
১০। শ্রত্থা দৃষ্টা ন কম্পেত শোকহর্ষো৷ ত্যজেদ্‌ যতিঃ। 
অহিংসাসত্যমন্তেয়্রহ্মচর্ধযাপরিগ্রহাঃ ॥ 
১১1 অনৌদ্ধত্যমদীনত্বং প্রসাদঃ 'স্থ্রষ)মার্জবম্। 
অস্সেছে! গুরুশুশ্রবা শ্রদ্ধা ক্ষান্তির্দযঃ শমঃ ॥ 
তব ৭ 
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১২। উপেক্ষা! ধৈর্যমাধুষ্যে তিতিক্ষা করুণা তথা! 
হীস্তথ! জ্ঞানবিজ্ঞানে যোগো লঘ শনং ধৃতিঃ ॥ 


১৩। এষঃ স্বধৰ্ম্মে! বিখ্যাতো যতীনাং নিয়তাত্মনাম্‌। 
নিদ্বন্বো| নিত্যসন্তবস্থং সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ 


বিষয়াকাজ্ফা, ক্রোধ, মিথ্যাভাষণ, মায়া, লোভ, মোহ, প্রিয়, 
অপ্রিয়, কারুকার্য, ব্যাখ্যানের প্রয়োগ ( বক্তৃতা ), অতিলাধ, 
অনুরাগ, গ্রতিগ্রহ, অহঙ্কার, মমতা, চিকিৎসা, ধর্শ্ম বিষয়েও 
সাহসিক কাৰ্য্য অর্থাৎ সজ্ভনেব নিগ্রহ, প্রায়শ্চিত্ত, প্রবাস, মন্ত্র“উবধ- 
বিষ ও আশীর্বাদ প্রদানপ্রভূতি সন্গ্যাসীর পক্ষে নিবিহধ। কোন 
সন্যাসী ইহার অন্নষ্ঠান করিলে তিনি সন্ধ্যাসধন্ম হইতে প্রচ্যুত হন। 
মননশীল মোক্ষাথী সন্ন্যাসী আত্মীয়দিগকেও এস, যাও বা! থাক»-- 
এইরূপে আবাহন অথবা] সন্মাননা প্রদর্শন করিবেন না। স্বয়ং 
প্রতিগ্রহ করিবেন না, বা অপব ব্যক্তিকেও প্রতিগ্রহ দেওয়াইবেন 
না) এবং ভিক্ষু কখনও স্বপ্নেও অপরকে প্রতিগ্রহের জন্ত প্রেরণ 
করিবেন না। পত্বী, ভ্রাতা, পুত্র ও আত্মীয়গপের শুভ বা অস্ত 
শুনিয়] অথব। দেখিয়া কম্পিত হইবেন নাঃ কারণ যৃতির শোক ও হুর্ঘ 
ত্যাগ করিতে হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় বা চুরি ন! করা, 
্রক্ষচর্ধ্য, অপরিগ্রহ বা বিষয়ের অগ্রহণ, অনৌদ্ধত্য, অদীনতা, 
প্রসন্নতা, স্থিয়তা, সরলতা, ন্েহহীনতা, গুরুশুশ্রাবা, শাস্বার্থে বিশ্বাস, 
ক্ষমা, দম--বাহা হন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, শম--অন্তরেজ্ছিয়ের নিগ্রছ। 
উপেক্ষা, ধীরতা, মধুরতা, তিতিক্ষা-_শীতোষাদি দ্বন্দসহিফ্ণুতা, দয়া, 
লক্জা। শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও তাহার অনুরূপ বিজ্ঞান, চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ 


নারদপরিব্রাজজকো পনিষৎ ২৫৯ 


যোগ, লঘুভোজন এবং বিপদে চিত্তের অনব্সাদরূপ ধৃতি এইগুলি 
সংযষ্তমনাঃ যোগীর স্বধর্শ্ম বলিয়! ব্যাখ্যাত । 


১৪। তুরীয়ঃ পরমে৷ হংসঃ সাক্ষান্নারায়ণো যতিঃ। 
একরাত্রং বসেদ্‌ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্‌॥ 


১৫। বৰ্ধাত্যোহন্তত্ৰ বর্ষার মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ। 
দ্বিরাত্রেং ন বসেদ্‌ গ্রামে ভিক্ষর্ধদি বসেত্তদা ॥ 


১৬। রাগাদয়ঃ প্রসজ্যোরংস্ডেনাসৌ নারকী ভবেৎ। 
গ্রামান্তে নিজ্জনে দেশে নিয়তাত্মাংনিকেতনঃ ॥ 


শীতোফ্াদিদ্বন্বরহিত সদ! সব্বগুণাশ্রিত সর্বত্র সমদশা পরমহংল 
সন্যাসী সাক্ষাৎ তুরীয় ব্রহ্ম নারায়ণস্বরূপ । বর্ষাকাল ভিন্ন অষ্যকালে 
যতি একরাত্রি গ্রামে ও নগরে পাঁচরাত্রি বাস করিতে পারেনঃ 
কিন্তু বর্ষার আধাঢ়াদি চারি মাস ( চাতুর্শাস্ত ব্রতের কালে ) কোনও 
একস্থানে অবস্থান করিবেন। ভিক্ষু কখনও গ্রামে দ্বিরাত্রি বাস 
করিবেন নাঃ যদি করেন তবে তাহার তাহাতে অনুরাগ ন্েহ- 
প্রভৃতির উদয় হয় ; তাহার ফলে তিনি নরকগামী হন। সেইজন্ত 
গ্রামপ্রান্তে নিজ্জন দেশে নির্দিষ্ট আবাসবিহীন হুইয়া নিয়ন্ত্রিত 
অস্তঃকরণে কীটের স্তায় একাকী ভূমিতে বিচরণ করিবেন। তাহাতে 
তাহার আসক্তির ভীতি থাকিবে না। কিন্তু বর্ষার চারি মাস কোনও 


নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করিবেন। 


১৭। পর্যযটেৎ কীটবভূমৌ বর্ষাস্বেকত্র সংবসে। 
একবাসা অব1সা বা একদৃষ্টিরলোলুপ ॥ 


২৬০ নারদপরিত্রাজ্জকোপনিষৎ, 


১৮। অদূষয়নন্‌ সতাং মার্গং ধ্যানযুক্তে] মহীং চরে । 
শুচৌ দেশে সদ! তিক্ষুঃ স্বধর্দ্মমনুপালয়ন্‌ ॥ 
১৯। পধ্যটেত স্দা যোগী বীক্ষয়ন্‌ বসুধাতলম্‌। 
ন রাত্রৌ ন চ মধ্যাহে সন্ধ্যয়োর্নৈব পর্য্যটন্‌॥ 


₹০। ন শুষ্তে নচ দুর্গে ব| প্রাণিবাধাকরে ন চ। 
একরাত্রং বসেদ্‌ গ্রামে পত্তনে তু দিনত্রয়ম্‌॥ 


২১। পুরে দিনদ্বয়ং তিক্ষুনগরে পঞ্চরাত্রকম্‌। 
বর্ষান্থেকত্র তিষ্টেত স্থানে পুণ্যজলাবৃতে ॥ 


২২। আত্মুবৎ সর্বভূতানি পশ্যন্‌ তিক্ষু-্চরেন্মহীম্‌। 
অন্ধবৎ কুজবচ্চৈব বধিরোন্মত্তমুকবৎ॥ 


যোগী একবস্ত্র অথবা বস্্রহীন অবস্থায় একমাত্র ব্রন্ষে দৃ্টিসম্পন্ন 
অন্তর লোতহীন হইয়া সাধুদিগের পথ দূষিত না করিয়া অর্থাৎ 
সাধুর বেশে অসাধু কাধ্য সম্পাদনে অপরের মনে সাধু বিদ্বেষ 
না অম্মাইয়! ধ্যানযুক্ত হইয়া পৃথিবীতলে বিচরণ করিবেন। তিক্ষু 
সর্ববদ! স্বীয় ধর্শ প্রতিপালন করিবেন, তিনি অন্যদিকে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ না করিয়া সর্বদ! বন্ুধাতলে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ববক বিশুদ্ধ 
স্থানে পর্যটন করিবেন। রাত্রিতে, মধ্যান্ে, উভয় সন্ধ্যায়, শৃষ্ভে, 
দুর্গম স্থানে বা প্রাণিপীড়াকর স্থানে বিচরণ করিবেন না। ভিক্ষু 
গ্রামে এক রাত্রি, পুরে দুই রাত্রি, পত্তনে তিন রাঞ্জি এবং 
নগরে পঞ্চ রাত্রি অবস্থান করিতে পারেন ? কিন্তু বর্ষার চারিমাস 
পবিত্র অলাশয়যুক্ত কোন এক স্থানে বাস করিবেন। ভিক্ষু 
প্রাণিসমূহকে নিজের মত অথব! ব্ৰহ্মসদবশ অবলোকন করিয়! 
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অন্ধের হ্যায়, কুজের ন্যায়, বধিরের ষ্যায়, উম্মতের হ্যায় অথবা 
বুকের শ্ায় মছীমণ্ডুলে বিচবণ করিবেন। অর্থাৎ কাহারও 
মোষগুণে লিগ হইবেন না । 


২৩। সানং ব্রিববণং প্রোক্তং বহৃদকবনস্থয়ো: | 
হুংসে তু সরুদেৰ শ্যাৎ পরহংসে ন বিদ্যতে ॥ 

২৪। মৌনং যোগাসনং যোগস্ভিতিক্ষৈকা স্তশীলতা। 
নিষ্পৃহত্বং সমত্বঞ্চ সধতান্তেকদণ্ডিনাম্‌ ॥ 

২৫। পরহুংসাশ্রমস্্বো ছি সানাদেরবিধান্তঃ | 
অশেষচিত্তবৃত্তীনাং ত্যাগং কেবলমাচরেৎ ॥ 


বহুদক ও বনস্থ নামক সন্স্যাসিতবয়ের প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ান্ছ 
এই ত্রৈকালিক স্বান নিদ্দিষ্ট আছে। হুংস সন্ন্যাসীর একবারমাত্র 
স্নান বিধেয়। পরমহংসগণের বানের কোন নিয়ম নাই। একদণ্ডি- 
সন্্যাসিগণ মৌনাবলম্বন করিবেন। স্বস্তিকাদি যোগাসনপরিগ্রহ 
ও যোগামনুশীলনতৎপর হইবেন। তাহারা শীতোধাদি হচ্ঘসহিষুঃ 
নির্জন বাসান্থরক্ত, নিস্পৃহ ও সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পক্ন হইবেন। 
পরমহংসাশ্রমাবলম্ষি-সন্ন্যাসিগণের সানাদির কোন নিয়ম নাই বলিয়া 
তাহার! সর্ধ্বকাধ্য পরিত্যাগপুর্বক কেবল মাত্র চিত্তবৃত্তি নিরোধের 
অনুশীলন করিবেন । 


২৬। ত্বজ্মাংসরুধিরনা মুমজ্জামেদৌ২স্থিলংহতৌ । 
বিণ,মুক্রপুয়ে রমতাং ক্রিমীণাং কিয়দস্তরম্‌ ॥ 
২৭। ক শরীরমশেষাণাং শ্লেক্সাদীনাং মহাচয়ঃ | 
ক চাঙ্গশোত! সৌভাগ)কমনীয়াদয়ো। গুণ।ঃ ॥ 


২৬২ নারদপরিক্রাজকোপনিষং 


২৮। মাংসাস্থক্পুয়বিণ,মৃত্রনাযুমজ্জা স্থিসংহতে) । 
দেহে চেৎ গ্রীতিমান্‌ মুঢো ভবিতা নরকেইপি সঃ ॥ 


২৯। স্ত্রীণামবাচাদেশশ্য ক্লিন্ননাডীব্রণস্য চ। 
অভেদেইপি মনোভেদাজ্জনঃ প্রায়েণ বঞ্যতে ॥ 


৩০। চর্শখণ্ডং দ্বিধাভিব্মপানোদগারধৃপিতম্‌ । 
যে রমস্তি নমস্তেভ্যঃ সাহসং কিষতঃ পরম্ ॥ 


ত্বক, মাংস, রক্ত, সায়, মজ্জা, মেদ ও অস্থির সন্মিলনে 
সমুৎপন্ন বিষ্ঠামুত্রপরিপূর্ণ অপবিত্র দেহে যাহাদের একাস্তিক প্রীতি, 
ক্রিমিকীটের সহিত তাহাদের পার্থক্য কি? অর্থাৎ উতয়েই 
সমান। নানারূপ শ্লেক্সাদির সন্মিলনে সমূৎপন্ন শরীরই বা কোথা? 
আর সৌভাগ্য, ৰুমনীয়াদি গুণ ও অঙ্গশোভাই বা কোথ!? 
ইহাদের পরম্পর অত্যন্ত ব্যবধান। অর্থাৎ শ্লেশ্সাদি অপবিত্র 
দ্রব্যের যিলনে উৎপন্ন শরীরে কমনীয়াদি গুণ অগম্ভব। সুতরাং 
এরূপ মাংস, রক্ত, পূ'্য, বিষ্ঠা, মূত্র, সায়ু, মঙ্ভা ও অস্থিমিলিত 
দেহে যদি কোন যুঢ় প্রীতিমান্‌ হয়, তবে তাহার নরকে বাস 
হয়। নারীগণের যাহ! অবাচ্য স্থান, যাহাতে গর্ববদ। নাড়ীস্থ 
ব্রণের ক্রেদ যুক্ত হুইয়া আছে, উহ! ক্রেদযুক্ত নহে বলিয়া 
মনে যে ভেদ বা অর্লিযবুদ্ধি অর্থাৎ সুখসাধন বুদ্ধির উদয় হয়, 
তাহাতেই মান্য প্রায়শঃ বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃ দ্বিধা বিভক্ত 
চর্শখণ্ড, যাহা সর্বদ! অপান বায়ুর উদ্‌গীরণে দুর্গন্ধযুক্ত, যে মূঢ় 
তাহাতেই একান্ত রত হয়, তাহাকে নমস্কার । 
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৩১। ন তশ্য বিষ্যতে কাৰ্য্যং ন লিঙ্গং বা বিপশ্চিতঃ। 
নির্ঘমে। নির্ভয়ঃ শান্তে| নির্ঘন্দো। বর্ণতোঁজনঃ ॥ 

৩২ । মুনিঃ কৌপীনবাসাঃ স্তায়গ্নো বা ধ্যানতৎপরঃ। 
এবং জ্ঞানপরো যোগী ব্রহ্মভুয়ায় কল্পতে ॥ 

৩৩। লিঙ্গে সত্যপি খন্বশ্মিন্‌ জ্ঞানমেব হি কারণম্। 
নির্োক্ষায়েহ ভূতানাং লিদ্গ্রামো নিরর্থক: ॥ 


ইহার পরে তাহার আর কি সাহসের বিষয় হইতে পারে? 
বস্ততঃ যিনি আত্মজ্ঞান সম্পন্ন বিদ্বান তাহার করণীয় কিছুই নাই 
বা তাহার আশ্রমোচিত কোন চিহ্নের প্রয়োজন নাই। কারণ 
তিনি মমতাবুদ্ধিবির/হছত অদ্বিতীয় আত্মতব্ের বিজ্ঞানে দ্বৈতজ্ঞান- 
বিরহিত হওয়ায় ভয়শুন্ত, নিব্বিকার, শীত-উষ্ণপ্রভৃতি ছম্বসহিধুঃ, 
ব্রাহ্মপার্দি বর্ণের অতীত মননশীল, কৌপীনমাত্রপরিহিত অথবা নগ্ন 
কেবল ধ্যানপরায়ণ। এইরূপে যে যোগী জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে 
পারেন, তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন। 


৩৪। যন্ন সম্তং ন চাসস্তং নাশ্রুতং ন বহশতম্‌। 
ন সুবৃত্তং ন দুৰ শুং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণ: ॥ 

৩৫। তন্মাদলিঙ্গে! ধর্শজ্ঞো ব্রহ্মবৃত্তমমুত্রতম্‌ । 
গৃঢ়ধৰ্শ্মাশ্রিতো বিদ্বানজ্ঞাতচরিতং চরেৎ ॥ 

৩৬ | সন্দিঞ্চং সর্বভৃতানাং বর্ণাশ্রমবিবজিতঃ | 
অন্ধবজ্ছডবচ্চাপি মুকবচচ মহীং চরেৎ ॥ 

৩৭। তৎ দৃষ্টা শাস্তমনসং সপৃহয়ন্তি দিবৌকসঃ । 
লিঙ্গাভাবাত্ত, কৈব্ল্যমিতি ব্ৰহ্মামুশাসনমিতি ॥ 


২৬৪ নারদপরিব্রাজকোপনিধৎ 


যে কোন আশ্রমচিহ্ন থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে প্রাণিসঙ্কূহের 
মুক্তির একমাত্র উপায় জ্ঞান) সুতরাং চিহ্নসমূহ নিরর্থক । যিনি 
সজ্জন বা অসঙ্জন, শাস্তজ্ঞানহীন বা বহুশান্ত্রজ্ঞ, সচ্চরিত্র বা দুরু, 
ইহার কিছুই না জানেন অর্থাৎ ইহার তারতম্যান্সারে কাহাকেও 
গ্রাহ বা ত্যাজ্য মনে না করেন-__তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ ; সেই্জন্ত 
কেব, আশ্রমবেশে সক্ষিত না হইয়া ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন গৃঢ়ভাবে 
ধর্শাশ্রিত আত্মজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় চরিত্র প্রচার না করিয়া 
বিচরণ করিবেন। যোগী সকল মানবের সন্দেহব্যিয়ীভূত 
হইবেন, অর্থাৎ কেহই তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। 
তিনি ব্ণশ্রমের নিয়ম অতিক্রম করিয়! অন্ধের ন্যায়, জড়ের হ্যায় ও 
মুকের ভায় বিচরণ করিবেন । অর্থাৎ অপরের ভালমন্দ বিচার 
করিবেন না। এইরূপ নির্কিকার-অস্তঃকরণ যোগী দেখিলে দেবতা- 
গণও তাহার তুল্যতাঁর আকাঙ্্। করিয়| থাকেন। কারণ আশ্রমো- 
চিত অন্ুরাগের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে পারিলে মোক্ষলাত করা 
যায়, ইহ! ব্রহ্মার অন্থশাসন । 


অথ নারদঃ পিতামহং সঙ্সযাসবিধিং নে! ব্রহীতি পপ্রচ্ছ। 
পিতাযহত্তথেত্যঙীরুত্যাতুরে বা ক্রমে বাপি তুরীয়াশ্রমন্বীকা রার্থং 
রুচ্ছ-প্রার়শ্চিততপূর্বকমন্টশ্রান্ধং কুর্ধ্যান্দেবযিদিব্যমঙ্্ধ্যভূতপিত্মাত্রাত্তরে 
ত্যষ্টশ্রাদ্ধানি কুর্ধ্যাৎথ। 

পূর্ব্বোক্ত উপদেশ শুনিয়া নারদ পুনর্ববার ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন--আমাদিগকে সন্গযাসবিধি বলুন। আচ্ছ! বলিতেছি বলিয়া 
্রন্ধ! অঙ্গীকার করিয়া বলিলেন, আতুর-সন্ন্যাস [ যে কোন আশ্রম 


নারদপরিত্রা্জকোপনিষৎ, ২৬৫ 


হইতে বৈরাগ্যোদয়ে যে সন্যাস হয়, তাহাকে আতুরসন্যাস বলে] ও 
ক্রমলন্ন্যাস | ব্রহ্ষচর্য্য, গাহ্স্থ্য ও বানপ্রস্থের অনন্তর যে সন্যাস গ্রহণ 
করা হয় তাহাকে ক্রমসন্ন্যান বলে ] এই উভয়বিধ সন্গ্যাসেই চতুর্থ শ্রম 
বা সন্ল্যাস-আশ্রম গ্রহণের জন্ প্রাজাপত্যাদি প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান 
করিয়া অষ্টশ্রান্ধ করিতে হয়; তাহা এই-_দেবশ্রা, খবিশ্রাধ, 
দিব্যশ্রান্ধ, *মুষ্যশ্রাদ্ধ, ভূতশ্রান্ধ, পিতৃশ্রাদ্ধ, মাতৃশ্রাদ্ধ ও আত্মস্রা দ্ধ, 
এই আট প্রকার শ্রাদ্ধ করিবে 


প্রথমং সত্যবস্থুসংজ্ঞকান্‌ বিশ্বান্‌ দেবান্‌ দেবশ্রাদ্ধে ব্রঙ্গাবিষু- 
মহেশ্বরান্‌ খধিশ্রান্ধে দেবধিক্ষত্রিয়ধিমহুয্যধান্‌ দিব্যশ্রান্ধে বসুরুদ্রাদি- 
ত্যরূপান মনুষ্যশ্রাদ্ধে সনকসনন্দনসনৎকুমারসনৎসুজাতান্‌ ভুতশ্রান্ধে 
পৃথিব্যাদিপঞ্চমহাভূতানি চচক্ষুরাদিকরণানি চতু বিধভূ তগ্রামান্‌ 
পিতৃশ্রাদ্ধে পিতৃপিতামহপ্রপিতামহান্‌ মাতৃশ্রাদ্ধে মাতৃপিতামহী- 
প্রপিতামহীরাত্মশ্রাদ্ধে আত্মপিতৃপিতামহান্‌ জীবৎপিতৃকশ্চেৎ পিতরং 
ত্যক্তা আত্মপিতামহপ্ৰপিতামহানিতি সর্বত্র যুগ্কনধ্যা 
ব্ৰাহ্মণানর্চ্চয়েৎ । 


প্রথমতঃ দেবশ্রান্ধে বস্তু ও সত্য নামক বিশ্বদেব এবং ব্রহ্মা, বিষুঃ 
ও মহেশ্বরের অর্চনা করিবে। খবিশ্রান্ধে দেবখবি, ক্ষত্রিয়খবি ও 
মহুষ্যখমিগণের অর্চনা করিবে। দিব্যশ্রান্ধে বস্তু, রুদ্র ও আদিত্যরূপ 
দেবগণের ; মহ্গয্যশ্রাদ্ধে সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনৎস্ুজাতের $ 
ভুতশ্রাদ্ধে পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত, 
চক্ষঃপ্রভৃতি ইন্দিয় এবং চতুর্ব্বিধ ভূতসমূহের অর্থাৎ জরায়ুব্র, অণু, 
স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জের ; পিতৃশ্রান্ধে পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহেয় ৪ 


২৬৬ নারদপন্িত্রাজ্জকোপনিষৎ 


মাতৃশ্বাদ্ধে মাতা পিতামহী ও প্রপিভামহীর ; আত্মশ্রাদ্ধে নিজের 
পিতা ও পিতামহুগণের ; যদি পিতা জীবিত থাকেন, তবে পিতাকে 
ত্যাগ করিয়া নিজের পিতামহ ও প্রপিতামহ প্রভৃতির অর্চনা 
করিবে। সর্বত্র যুগ্ম ব্রাহ্মণের অর্চনা! করিতে হইবে। 


একাধ্বরপক্ষেইষ্টাধ্বরপক্ষে বা স্বশাখান্নগতমসঞ্থৈরইশ্রাদ্ধান্তষ্টদিনেযু 
বা একদিনে বা পিতৃযাগোক্তবিধানেন ব্রাঙ্গণানভ্যর্চা যুক্ান্তং 
যথাবিধি নির্বত্য পিওপ্রদানানি নিবর্ত্য দক্ষিণাতাখুলৈভোবরিত্বা 
ব্রাহ্মপান প্রেযয়িত্বা শেষকর্শ্মসিদ্ধার্থং সগ্তকেশান বিস্যজ্ 
শেষকর্মমসিদ্ধার্থ২ কেশান্‌ সপ্তাই বা দ্বিজঃ সংক্ষিপ্য বাপয়েৎ 
কেশশ্শ্রনথানি চেতি সপ্ত কেশান্‌ সংরক্ষ্য কক্ষোপস্থবর্জং ক্ষৌরপূর্ববকং 
স্নাত্বা! সায়ং সন্ধ্যাবন্দনং নির্বপ্ত্য সহশ্রগায়ত্রীং জণ্চ। ব্রহ্মযজ্ঞং নিবর্ভ্য 
স্বাধীনাগ্রিমুপস্থাপ্যম্বশীখোপসংহরণং কৃত্বা তদুক্প্রকারেণাজ্যাহুতি 
মাজ্যভাগান্তং হুত্বাহতিবিধিং সমাপ্যাত্মাদিভিত্বিবারং সক্ত প্রাশনং 
কৃত্বাচমনপূর্ববকমগ্নিং সংরক্ষ্য স্বয়মগ্নেরুত্তরতঃ কৃষ্ণাজিনোপরি স্থিত্বা 
পুরাণশ্রবপপূর্বকং জাগরণং কৃত! চতুর্থযামাস্তে স্গাত্বা তদগ্রৌ চরুং 
শ্রপয়িত্বা পুরুষস্থক্তেন।রং যোঁড়শাহুতীহ্নত্বা বিরজাহোমং কুত্বা 
অথাচম্য সদক্ষিণং বস্তুং নুবর্ণপান্রং ধেমুং দত্বা সমাপ্যত্রহ্মোদ্বাসনং ৃত্বা 
সংমাসিঞ্চভ্ক মরুতঃ সমিজ্রঃ সংবৃহস্পতিঃ | সংমায়মগ্রিঃ সিঞ্চত্বায়ুষা 
চ ধনেন চ বলেন চায়ুম্স্তঃ করোতু যেতি। যাতে অগ্নে যজিয়া 
তহুত্তয়েহারোহাত্মাত্মানম্‌ । অচ্ছা বসথনি কৃথক্পস্মৈ নর্যা পুরূণি। 
যজ্ঞে ভূত্বা যজ্জমাসীদ স্বাং যোনিজাতবেদো ভুব আজায়মানঃ স ক্ষয় 
এহীত্যনেনায়িমাত্মপ্ধারোপ্য ধ্যাত্বাপ্সিং প্রদক্ষিণনমন্কা রপূর্বকমুসবান্ত 


নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ ২৬৭ 


প্রাতঃসন্ধ্যামুপান্ত সহশ্রগায়ন্ত্রীপূর্ববকং স্থর্য্যোপাস্থানং কৃত্বা নাভিদত্বোদ- 
কমুপবিশ্থাষ্টদিক্পালকাদ্ধাপূর্ধবকং গায়ক্র্যন্থাসনং কৃত্বা সাবিত্রীং 
ব্যাহৃতিযু প্রবেশয়িত্বা। অহুং বৃক্ষস্ত রেরিব | কাত্তিঃ পুষ্ঠং গিরেরিব। 
উর্ধপবিজ্রো বাজিনীবস্বমৃতমন্মি। দ্রবিণং মে সবর্চসং সুমেধা 
অমৃতোক্ষিতঃ । ইতি ত্রিশক্কোর্বেদাুবচনম্‌ | 


একযজ্ঞ বা অষ্টযজ্ঞ এই উভয় পক্ষেই স্বীয় শাখানুযায়ী মন্্ম্বার] 
দেবশ্রাদ্ধাদি আটটা শ্রাদ্ধ আট দিনে অথবা একদিনে কিংবা 
পিতৃযজ্ঞোক্ত নিয়মে ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণবিসঞ্জন পর্য্যন্ত 
যথানিয়মে সম্পাদনপূর্ববক পিগুপ্রদানাদি সমাপনাস্তে দক্ষিণা ও 
তাম্ব,পদ্ারা ব্রাহ্ষণদিগকে তোবণ ও প্রেরণ করিয়া সন্ন্যাসসিদ্ধির 
নিমিত্ত সপ্তস্থানের অথবা অষ্টস্থানের কেশ পরিত্যাগপূর্ববক ব্রাহ্মণ 
সংক্ষেপতঃ কেশ, শ্মশ্র ও নখচ্ছেদন করিবেন। সপ্তস্থানের কেশ 
সংরক্ষণপূর্ববক কক্ষ ও উপস্থ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষৌরকর্মান্তে সান ও 
সায়ংসন্ধ্যাবন্দনাদি সম্পাদন করিয়া সহশ্রসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিবেন, 
পরে ব্রহ্ষযজ্ঞ সমাপন ও স্বাধীন অগ্নি স্থাপনপূর্বববক স্বীয় বেদশাখার 
সমাপন করিয়া সেই শাখোক্ত নিয়মে স্বতাহুতি ও আঘারাজায- 
ভাগপর্য্স্ত হোম করিয়া পরে আহুতির বিধি সমাপনাস্তে “আত্মািভিঃ” 
ইত্যাদি মন্ত্রে বারত্রয় শক্ত, ( ছাতু ) প্রদান করিয়! আচমনপূর্ব্বক 
যাহাতে অগ্নি নির্বাপিত না হয়, এইরূপে অগ্নি রক্ষা করিয়া স্বয়ং 
অগ্নির উত্তর দিকে কৃষ্ণাজিনের উপরে উপবেশন করিবেন এবং পুরাণ 
শবণপূর্বক জাগরণ করিয়া চতুদ্দশ প্রহরান্তে সান ও সেই 
পূর্বস্থাপিত অগ্নিতে চক পাক করিয়া! পুরুষন্ক্ত মন্ত্রে যোড়শবার 


২৬৮ নারদপরিব্রাজকোপনিবৎ 


আহুতিপ্রদানবিরাজনামক হোমের অনুষ্ঠান ও আচমন করিবেন এবং 
দক্ষিপার সহিত বস্তু, নুবর্ণপা্র ও ধেমু দান করিয়া সেই যজ্ঞ সমাপনান্তে 
[ শ্বহদয়ে ] ব্র্মের উদ্বাসন বা বিসৰ্জ্জন করিবেন ; তাহার মন্ত্র এই 
“সংমাসিঞ্চন্ধমরুতঃ সমিজ্ঞঃ সংবৃহস্পতিঃ। সংমায়মগ্রিঃ সিধ্ত্বাঞ্চমুষ! চ 
ধনেন চ বলেন চায়ুগ্মন্তঃ করোতু মেতি।” পরে “যাতে অগ্নে জিয়া 
তচ্ুত্ুয়হারোছাত্মাত্মানম্‌। অচ্ছাবস্ুনি কৃথন্ন্মে নধ্য পুর্ূণি। যজ্ঞে 
ভূত্বা যজ্ঞমাসীদ স্বাং যোনিজাতবেদে! ভুব অজায়মানঃ স ক্ষয় 
এহি” এই মন্ত্রে অগ্নির আত্মাতে আরোপণ, ধ্যান, প্রদক্ষিণ ও 
নমস্কারপুর্ববক বিসর্জন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা, সহত্র গায়ত্রী জপ ও 
কুর্য্যোপস্থানাস্তে নাতি পৰ্য্যন্ত জলে উপবেশনকরতঃ অষ্টদিকপালের 
অর্থ্য প্রদানপূর্ববক গায়ন্ত্রীর বিসঞ্জন করিয়া সাবিত্রীকে ব্যাহৃতিতে 
প্রবিষ্ট করাইবে। এবং “অহং বৃক্ষত্য রেরিব। কান্তি পূর্ববং 
গিরেরিব। উর্দ্বপবিত্রো বাজিনীব শ্বমৃতমন্মি। দ্রবিণং মে সব্চসং 
সুমেধা অমূতোক্ষিতঃ 1” ত্রিশঙ্কুর এই বেদামুবচন স্মরণ করিবেন। 


ষশ্ছন্দসামৃষভে। বিশ্বরূপঃ | ছন্দাভ্যোহধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। সমেঙ্তো 
মেধয়! স্পূণেতু । অমৃতন্ত দেবধারণে! ভুয়াসং। শরীরং মে বিচর্ষণং 
জিহ্বা মে মধুমত্তম।। কর্ণাভ্যাং ভূরিবিশ্রবং | ব্রহ্ষণঃ কোশোহসি 
মেধয়াপিছিতঃ॥ শ্রুতং মে গোপায়। দারেষণায়াশ্চ ধনেষণায়াশ্চ 
লোকেষণায়াশ্চ ব্যুথিতোহহং শু ভূঃ সংন্তত্তং ময়া ওঁ ভুবঃ সংন্তন্তং 
ময়! সুবঃ সংস্যস্তং ময় ও ভূভুবিঃ সুবঃ সংস্তত্তং ময়েতি মন্দ্রমধ্যমতালজ- 
ধ্বনিভির্শনস! বাচোচ্চাধ্যাতয়ং সর্বভূতেভ্যো মত্তঃ সর্ববং প্রবর্ততে 
স্বাহেতযনেন লং প্রান্ত প্রাচ্যাং দিশি পূর্ণাঞ্জলিং প্রক্ষিপ্যোংস্বাহেতি 


নারদপনিত্রাজকোপনিবৎ ২৬৯ 


শিখামুৎপাট্য যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজ্জাপতের্যৎ সহজং 
পুরস্তাৎ। আমুষ্যমগ্র্যঃ প্রতিমুঞ্চ শুত্রং যজ্ঞোপৰীতং বলমস্ত তেতঃ। 
যজ্জোপবীতং বহির্ননিবসেত্ ত্বমন্তঃ প্রবিশ্য মধ্যে হজশ্রং পরমং 
পবিভ্রং যশে! বলং জ্ঞানবৈরাগ্যং মেধাং প্রধচ্ছেতি যজ্োপবীতং 
ছিত্বা উদকাঞ্জলিন! সহ ও ভূঃ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহেত্যপস্থ জুহুয়াদোং 
ভূঃ সনম্যন্তং ময়া ও ভুবঃ সন্্যত্তং ময় ও সুবঃ সঙ্্যস্তং ময়েতি 
ত্রিরুত্ব] ভ্রিবারমত্তিন্ত্য তজ্জলং প্রান্তাচম্য ও ভূঃ স্বাহেতাপ সু 
বস্মং কটিস্ত্রমপি বিস্জ্য সর্ববকর্মনির্বর্তকোহহমিতি স্বত্বা জাতরূপধরো! 
ভুত্ব। স্বরূপা হুসন্ধা নপুর্ববকমৃদ্ধবাহরুদীচীং গচ্ছেৎ পূর্বববদধিদ্বৎবিদ্বৎসঙ্গ্যাসী 
চেদ্গুরোঃ সকাশাৎ প্রণবমহাবাক্যোপদেশং প্রাপ্য খথান্ুখং ব্রিহন্মত্তঃ 
কিঞিন্ধান্ঠো ব্যতিরিক্ত ইতি ফলপত্রোদকাহারঃ পর্বতবনদেবতালয়েযু 
সঞ্চরেৎসন্তন্তাথ দিগন্বরঃ সকলসঞ্চারকঃ সর্ববদানন্দস্বাহ্ুভবৈকপূর্ণহৃদয়ঃ 
কর্শ্মাতিদূরলাতং প্রাণধারণপরায়ণঃ ফলরসত্বকৃপত্রমূলোদকৈর্মোক্ষার্থা 
গিরিকন্দরেষু বিস্থজেৎ দেহং ম্মরংস্তারকম্‌। 


যিনি বেদের শ্রেষ্ঠপার, যিনি বিশ্বরূপ, যিনি অমৃতম্বরূপ, 
বেদের উপরে অধিষ্ঠিত সেই সর্বান্তর্ধীমী আমার ধারণাবতী 
বুদ্ধির পরিপালন করুন। আমি যেন অমরণশীলগণের মধ্যে 
দেবতার স্তায় ধারণাশক্তিসম্পন্ন হই। আমার শরীর সর্বত্র 
বিচরণক্ষম হউক | জিহ্বা মধুরভাষিণী হউক। আমি যেন কর্ণদ্য়ে 
যথেষ্টরূপে বিস্পষ্ট শুনিতে পাই। হে সর্বান্তর্যামিন। তুমিই 
ব্রদ্মের কোণ, তুমি আমার বেদার্থজানকে রক্ষা কর। আমি 
পত্নীর আঁকাল্কা, ধনের আকাজ্ষাঃ লোক-প্রতিষ্ঠার আকাজ্ষা হইতে 


২৭০ নারদপরিব্রার্কো পনিবৎ 


ব্যুখিত হুইয়াছি অৰ্থাৎ সর্ববাকাজ্রাবিনির্দুক্ত হইয়াছি। এইরূপ চিন্ত! 
করিয়া ওঁ ভূঃ সন্যস্তং ময়া, শু ভুবঃ সন্্ত্তং ময়া, ওঁ সুবঃ সয্যস্তং 
ময়া, এই মন্ত্রত্রয় মানসিক চিন্তা ও গম্ভীর মধঃয তালজাত 
ধ্বনিদ্বারা বাক্যে উচ্চারণ করিতে করিতে “অভয়ং সর্বভূতেত্যঃ 
মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে স্বাহা” এই মঞ্ত্রে জলপানপূর্ববক পূর্বদিকে 
জলপূর্ণাগ্রলির প্রক্ষেপ করিবে। পরে শি স্বাহা' এই মন্ত্রে 
শিখাচ্ছেদন এবং “যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিভ্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং 
পুরস্তাৎ। আমুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুত্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্ত তেতঃ।” 
“্যজ্ঞোপবীতং বহিন“নিবেসৎ ত্বম্‌ অন্তঃ প্রবিশ্য মধ্যে হজশ্রং পরমং 
পবিভ্রং যশোবলং জ্ঞানবৈরাগ্যং মেধ্যং প্রযচ্ছ” এই মন্ত্রে যজ্ঞোপবীত 
ছেদন করিয়া উদ্দকাঞ্জলির সহিত “ওঁ ভূঃ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা” এই 
মন্ত্রে জলে প্রক্ষেপ করিবে । “গু ভূঃ সন্ন্ত্তং মযা ওঁ ভুবঃ 
সন্যস্তং ময়া, ও সুবঃ সয়্যস্তং ময়” এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণপূর্ব্বক 
জল মন্ত্রসংস্কৃত করিয়া পান ও আচমনপূর্বক “ও ভুঃ স্বাহা' এই 
মন্ত্রে জলে বন্ব ও কটিস্বত্রপর্যান্ত বিসৰ্জ্জন করিয়া আষি সর্বব- 
কর্মনিবর্তক হইয়াছি__এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গুঢ়রূপ ধারণ করিয়! 
আত্মানুসন্ধানের নিমিত্ত উদ্ধাবাহু হইয়া উত্তর দিকে গমন করিবে। 


যাহারা বিঘ্ৎসন্ন্যাসী হন, তাহারা পূর্বের ন্যায় গুরুর নিকটে 
প্রণব ও তত্বমফি এই মহাবাক্যের উপদেশ লাভ করিয়া যথাস্থুখে 
পরিভ্রমণ করেন। এবং আমার নিকটে পৃথক কোন পদার্থই 
নাই-_-এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ফল-পঞক্র ও উদকাহারী হুইয়! 
পর্বত-বন ও দেবালয়ে বিচরণ করেন। তাছার পরে প্রকৃত 


নারদপৰিব্রাজজকোপনিষৎ ২৭১ 


সন্ন্যাস উপস্থিত হইলে দিগম্বর হইয়] সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন এবং 
সর্বদা আত্মাহ্ুতবজনিত আনন্দপূর্ণহদয়ে কর্শদ্বারা আত্মলাভ অতি 
দূরবর্তী, সুতরাং জ্ঞানই একমাত্র শরণ--এইরূপ মনে করিয়া ফল, 
রস, ত্বক, পত্র, মূল ও উদক দ্বারা প্রাণধারণে যত্বুপরায়ণ হন 
এবং মুক্তির অভিলাষী হইয়া! তারকব্রহ্ম স্মরণ করিতে করিতে 
গিরিগহবরে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। 


বিবিদিষাসন্ন্যাসী চেচ্ছতপথং গত্বাচাধ্যাদিতিবিপ্রৈত্তিট তিষ্ঠ 
মহাভাগ দণ্ডং বন্মং কমগ্ুলুং গৃহাণ প্রণবমহা বাক] গ্রহপার্থং গুরুনিকট- 
নাগচ্ছেত্যাচার্ধ্যেদ্গকটিস্ত্রকৌপীনং শাঁটীমেকাং  কমগুলুং 
পাদাদিমস্তকপ্রমাণমব্রণং সমং সৌম্যমকা কপৃষ্ঠং সলক্ষণং বৈণবং 
দণ্ডমে কমাচমনপূর্বকং সখামাগোপায়োজঃ লখায়োইসীন্ত্রস্য বন্োহসি 
বাত্র্ৰঃ শশ্ম মে ভব মৎ্পাপং তন্নিবারয়েতি দণ্ডং পরিগ্রহেঞ্জগঞ্জীবনং 
জীবনাধারভূতং মা তে মা! মন্ত্রয়স্ব সর্ধবদ। সর্ববসৌম্যেতি প্রণবপূর্ববকং 
কমওলুং পরিগৃহ কৌপীনাধারং কটিসহুজমোমিতি গুহাচ্ছাদকং 
কৌপীনমোমিতি শীতবাতোষ্ণৱাণকরণং দেহৈকরক্ষণমোমিতি 
কটিস্থত্রকৌপীসবস্ত্রমাচমনপুর্বকং যোগপট্টাভিষিক্তে! ভূত্বা কৃতার্থোই- 
হুমিতি মত্বা স্বাশ্রমাচারপরো! ভবেদিত্যুপনিষৎ ॥ 


ইতি চতৃর্থোপদেশঃ। 


বিবিদিষ! সন্ন্যাসী হইলে শতপথত্রাহ্মণ অধ্যয়নপূর্বক আচাধ্যাদি 
'ত্রাক্ষণ কর্তৃক “হে মহাভাগ ! তুমি এই স্থানে অবস্থান কর, এবং 
দণ্ড, বস্ ও কমণ্ডলু গ্রহণ করিয়া প্রণব ও তত্বমন্তাদি মহাবাক্য- 
জ্ঞানের অন্য গুরুর নিকটে আগমন কর, এইরূপে উপদিষ্ট হুইয়া দণ্ড, 
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কটিন্ত্র, কৌপীন, একমাত্র কমণ্ডলু স্বীয় দেহ-পরিমিত, কীটকর্তৃক 
অনষ্ট, সরল, মনোরম, অন্ুৎপাটিতত্বক্‌ ও শুভলক্ষণধুক্ত একটি বংশ” 
দণ্ড লইয়া অনন্তর আচমনপুর্র্বক “তুমি আমাব সখা আমার বল 
গোপন করিও না। তুমি যে ইন্দ্রের সখ! বৃত্রবিনাশক বজ্্-তুমি 
আমার সুখের কারণ হও, আমার সমস্ত পাপতাপ নিবারণ কর।” 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দণ্ডাদি পরিগ্রহ করিবে । ণ্জগজ্জীবনং 
ভীবনাধারভূতং মাতে ম! মন্ত্রয়স্ত সর্ধ্বদ! সর্ব সৌমা।” প্রণবপূর্ববক 
এই মন্্রার্থ চিন্তা করিতে করিতে কমণ্ডলু পরিগ্রহ করিবে। কৌপীন 
বন্ধের উপায়স্বরূপ কটিসবত্র, গুহদেশের আচ্ছাদক কৌপীন শীত, 
বাত ও উষ্চের ব্রাণকারক শরীরের একমাত্র রক্ষক বস্ত্র প্রণব উচ্চারণ 
পূর্বক গ্রহণ করিয়া ষোগপট্টে অভিষিক্ত হুইবে এবং আমি কৃতার্থ 
হুইয়াছি- এইরূপ মনে চিন্তা করিতে করিতে সন্্যাসাশ্রমাচারপরায়ণ 


হইবে। 
চতুর্থ উপদেশ সমাপ্ত। 


পঞ্চমোপদেশ 


অথ হৈনং পিতামহং নারদঃ প্রপচ্ছ ভগবন্‌ সর্ববকর্শ্মনিবর্তকঃ 
সন্যাস ইতি ত্বয়ৈবোক্ত: পুনঃ স্বাশ্ৰযাচারপরো ভবেদিত্যুচ্যতে । 
ততঃ পিতামহ উবাচ । শরীরস্ত দেছিনে! আগ্রৎবপ্রনুবুণ্তিতুরীয়াবস্থাঃ 
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সম্তি তদধানাঃ কর্মজ্ঞানবৈরাগ্যপ্রবর্তকাঃ পুকষা জন্তবস্তাদসূ- 
কুলাচারাঃ সম্তি তথৈব চেডুগবন্সন্যাসাঃ কতিভেদাস্তদমুষ্ঠানভেদাঃ 
কী্বশাস্তত্বতোহস্মাকং বক্ত,মহসীতি । 


ইহার পরে সেই উপদেষ্টা ব্রক্কাকে নাপদ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ভগবন্‌! পূর্বে আপনি বলিষাছেন সন্ন্যাসী সর্ব-কর্মের নিবর্তক 
কিন্তু এখন আবার বলিলেন সন্যাসী তীাহাব আশ্রমাচারপরায়ণ 
হইবেন ; ইহাব সামঞ্জস্য কি? কর্ম ভিন্ন আশ্রযমাচাব প্রতিপালন 
কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? পিতামহ বলিলেন শরীরধারী জীবের 
জাগ্রত, স্বপ্ন, নুষুণ্তি ও তুরীয় এই চাবিটা অবস্থা আছে, এই 
অবস্থাচতুষ্ঠযের অধীনে জীব কর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রবর্তক হইয়া 
তদন্থকল 'াচরণ করিয়া থাকে । নারদ বলিলেন,--.আচ্ছাঃ যদি 
তাহাই হয, তবে অবশ্যই সয়্যাসের ভেদ থাকিবে, সেই সন্ন্যাস কত 
প্রকার এবং তাহার অনুষ্ঠানের প্রকারই বা কিরূপ ? হে ভগবন্‌! 
তাহার তব্ব আমাদিগকে দয়া করিয়া বলুন। 


তথেত্যঙ্গীকৃত্য তু পিতামহেন সন্গ্যাসভে দৈরাচারতেদঃ কথমিতি 
চে তব্ুতন্েক এব সন্ব্যাসঃ অজ্ঞানেনাশক্তিবশৎকর্মলোপশ্চ 
ত্রেবিধ্যমেত্য ট্বরাগ্যসন্নযাসো জ্ঞানসয়্যাসো জ্ঞানবৈরাগ্যসম্ন্যাসঃ 
কর্্মসগ্যাসশ্চেতি চাতুবিধ্যযুপাগতত্তদ্যথেতি ছষ্ট*দনাভাবাচ্চেতি 
বিষয়বৈতৃষ্ণমেত্য প্রাকৃপুণ্যকর্্মববশাঁৎ সন্গান্তঃ স বেরাগ্যসন্ত্যাসী । 
শান্মজ্ঞানাৎ পাপপুণ্যলোকাম্থতবশ্রবণাত্প্রপথেশপরতঃ ক্রোধেধ্যা- 
সুয়াহঙ্কারাভিমানাত্মকসর্বসংসারং নিবৃত্যি দ|রৈষণাধনৈষণালোকৈ- 
ষণাত্মকেছবাসনাং শাস্ববাসনাং লোকবাসনাং ত্যত্ব! বমনান্নমিব 

২য়---১৮ 
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প্রকৃতীয়ং সর্ববমিদং হেয়ং মত্বা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নে! যঃ সমন ্তুতে স এব 
জ্ঞানসন্ন্যাসী । 

আচ্ছা বেশ, তাহাই হউক বলিয়া পিতামহ অঙ্গীকার করিয়া 
বলিলেন- সন্গ্যাসতেদদ্বারা কিরূপে আচারতেদ হয়, ইহা যদ্দি 
জিজ্ঞাসা কর, তবে বলিতেছি শ্রবণ কব। প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাস এক 
গ্রকারই ; কিন্ত স্বরূপের অজ্ঞান, শক্তির অভাব ও কর্মের লোপ 
এই ত্ৰিবিধ কারণে সন্ন্যাস চারি প্রকারে বিভক্ত হইযাছে ; যথা 
বৈবাগাসর্যাস, জ্ঞানসন্ত্যাস, জ্ঞানবৈরাগ্যসন্নযাস ও কর্মসন্্যাস। 
কিরূপে এই ভেদ সম্ভব হয়, তাহা বলিতেছি। দুষ্ট কামবিকারের 
তিরোধান হইলে মনে মনে বিষষে বিভৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহার ফলে 
জন্মাস্তরীয় পুণ্যকর্মের বলে যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন, 
তাহাকে বৈরাগ্যসক্ন্যাসী বলে। শ্রাস্থা্ুশীলনজনিত জ্ঞান হইতে 
পাপ, পুণ্য ও স্বর্গার্দ লোকের অনুভব হয় এবং শাস্ত্রে ইহাদের 
শ্রবণহেতু পার্থিব বিষয়ে ক্রমশঃ নিস্পৃহা উপস্থিত হয়; তাহার 
ফলে ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসুয়া, অহঙ্কার ও অভিমানের হেতুভূত 
সংসারের নিবুত্তি হইষা যায় 3 তখন পত্বীব অভিলাষ, ধনাকাজক্ষা, 
লোকে প্রতিষ্ঠার অভিলাষ, এমন কি দেহ-বাসনাপধ্যস্ত বিলুপ্ত হইয়া 
থাকে ; এই শুভ মুহূর্তে যিনি শাস্জ্ঞানাভিলাষা হইয়া লোকে 
যশের আকাজ্ঞা পরিত্যাগপূর্ববক এই প্রকৃতি ও পরিদ্ৃশ্যমান সমগ্র 
জগৎ বমনান্নের ন্তায় তুচ্ছ মনে করিয়া নিত্য ও অন্ত্য বস্তুর 
পার্থক্যবোধ, এঁহিক ও পারলৌকিক ফলভোগে নিস্প্‌হা। শঘ-দমাদি 
সম্পৎলাভ ও মুক্তির অভিলাষ এই চতুর্ক্বিধ সাধনসম্পন্প হুইয়! 
সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানসন্স্যাসী | 
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ক্রমেণ সর্ববমভ্যস্ত সর্ববমনুতুয় জ্ঞানবৈরাগ্য।ভ্যাং স্বরূপাুসন্ধানেন 
দেহমাত্রাবশিষ্টঃ সন্্যস্ত জাতরূপধবো ভবতি স্‌ জ্বানবৈবাগ্যসম্গ্যাসী। 
ব্রহ্মচধ্যং সমাপা গৃহা ভূত্ব। বানগ্রস্থাশ্রমমেত্য বৈবাগ্যভাবেহ্প্যা- 
শ্রমক্রমানুসাবেণ যঃ সন্যস্তুতে স কর্শসন্ত্যাসী | ব্রশ্মচধ্যেন সঙ্গ্ন্য 
সন্যাসাজ্জাতবূপধরে! বৈরাগ্যসন্গ্যাসী | 

যিনি ক্রমশঃ সর্ববিধ অভ্যাসপুর্বক সমাক্‌ আত্ম: অনুভব করিয়া 
জ্ঞানবৈবাগ্যবলে আম্মানুসন্ধান কৰিতে করিতে ভোগের অভিলাষ 
পবিত্যাগপুর্বাক কেবল দেহমাত্রে জীবিত থাকিয। সন্সযাস গ্রহণে 
গুটরূপে বিচরণ করেন, তিনিই জ্ঞানবৈবাগা-সন্থাস।। ভ্র্মচধ্য 
সমাপণান্তে বেরাগাতিন্নও আশ্রমের নিষম অঙুলাবে যিনি সন্যাস গ্রহণ 
করেন, তিনি কর্শসন্ন্যাসী ! বৈবাগ্য-সন্যাসী ব্র্মচযোব পরই সন্গ্যাস- 
গ্রহণ করিবেন এবং তাহ! হইতেই জাতরূপধর হইবেন। 


বিদ্বৎসন্ন্যাসী জ্ঞানসন্ন্যাসী বিবিদিষাসন্যাস। কর্শ্মসন্যাসী। 
কম্মসন্যাসোইপি দিবিধঃ নিমিত্তসন্যাসোহনিমিক্ত ন্যাসশ্চেতি । 
নিমিত্তস্থাতুরঃ। অনিমিভঃ ক্রমসন্যাসঃ। সআড়ুর্ঃ সর্বকর্শ্মলোপঃ 
পাণস্তোতক্রমণকালসন্যাসঃ স নিমিত্তসন্্যাসঃ। দুঁঢাঙ্গে। ভূত্বা সব্বং 
ধতকং নশ্বরমতি দেহাদিকং সর্বং হেয়ং প্রাপ্য । হংসঃ শুচযদ্বন্রস্ত- 
রিক্ষসদ্ধেোতা বেদিষদতিথিছু রোণহৎ। নৃযদ্বরসদৃতসছে মযাদন্জা গোজ! 
খতজা অদ্রিজা খতং বৃহৎ । ব্ৰহ্ধব্যতিরিক্তং সবং নশ্ববমিতি 
(নশ্চিত্যাথো ক্রমেণ যঃ সন্নাস্তৃতে স সন্যাসোহনিমিত্তসন্যাসঃ। 


বিহ্বৎসন্ন্যাসী, জ্ঞানসন্ন্যাসী, বিবিদিষাসন্যাসী ও কর্শ্বসর্যাসী-_ এই 
চতুর্ব্বধ সন্ন্যাসী । তন্মধ্যে কর্শ্বসম্্যাস আবার দুই প্রকার? নিমিত্তসন্্যাস 
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ও অনিমিত্তসয়্যাস । আতুর-সন্ত্যাসেরই অপর নাম নিষিত্ত- 
সন্ন্যাস, ক্রমসন্নাসই অনিমিত্তসন্যাস আতুরে সর্ববকর্শ্মের লোপ হয়, 
শ্বাঞ্পের উত্ত্রমণকালে যে সন্যাস হয, তাহাব নাম নিমিত্তসম্গযাস। 
তখন্ন যোগেব অঙ্গগুলি দৃঢ়ভাবে অনুষ্ঠিত হয এবং কার্য্যমাত্রই বিনানী 
এইরূপে দেছে হেয বৃদ্ধির উদয় হয এবং আত্মাই সর্ধধদেহে অবস্থিত ও 
অবিন!- এই জ্ঞানেব উন্মেষ হইয়া থাকে | তাই বলিতেছেন, আত্ম' 
সর্বব্যাপী, তিনিই স্বর্গে সবধ্যরূপে অবস্তিত। সর্ববলোকের স্থিতিসাধক 
বলিষ! ‘বসু’ ; অন্তনীক্ষে বায়ুরূপে বিচবণ করেন বলিয়া “অস্তরীক্ষস ; 
অশ্রিস্বরূপ বলিষা ‘হোতা!’ ; পৃথিবীরূপ বেদীতে বাস করেন বলিব! 
‘বেদিষৎ’ ; ইনি অতিথি অর্থাৎ £সামরসরূপে ছুরোণে ( কলসে ) বাস 
করেন বলিষা ‘অতিথি’ ও ‘দুরোণসৎ', নব অর্থাৎ মনুষ্যে বাস করেন 
বলয়! ‘নৃষৎ' ; ব্ৰদ্ধাদি বর বা শ্রেষ্ট দেবে বাস কবেন বলিয়া 'ববসৎ' ; 
খতে--যজ্জে সত্যন্বরূপ বেদে অবস্থান করায় খতসন্খ ; ব্যোম ব। 
আকাশে অবস্থান করায় ‘ব্যোমসৎ' ; শঙ্খ মত্স্যাদিরূপে জলে বিরাজ 
কবেন বলিয়া “অব্জা” ; গোরূপ। পৃথিবীতে ব্রীহি ও যবাদিরূপে জন্ম গ্রহণ 
করেন বলিষা গোজা ; খত অর্থাৎ সত্যফলক যজ্ঞাদির্ূপে আবিভূর্তি 
হন বলিয়া ‘ঝতজ!’ ১ অদ্রি পর্বত, নদী প্রভৃতিরূপে প্রকাশিত হন 
বলিষা 'অদ্রিজী' শব্দে অভিহিত হন। তিনি সর্বব্যাপী হঈযাও স্বযং 
সত্যন্বরূপ ও মহৎ্। এইরপে ব্রহ্মব্যতীত সকল পদার্থই বিনাশী ইহ! 
নিশ্চয "হইলে ক্রমশঃ যিনি সন্প্যাসগ্রহণ করেন, তীহার সেই 
সঃ্যাসের নাম 'অনিমিতসন্যাস। 
সঙ্্যাসঃ যড বিধো ভবতি । কুটীচকো বহুদকো হংসঃ পরমহংসঃ 
তুরীয়াতীতোইবধৃতশ্চেতি ॥ কুটাচকঃ শিখাযজ্ঞেপবীতী দক মণ্ডলুধরঃ, 
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£কৌপীনকন্থাধরঃ পিতৃমাতৃ গুববাধনপরঃ পিঠবখনিত্রশিক্যা দিমন্ত্রধাধন্পর 
একত্রাম্নাদনপরঃ শ্বেতোধ্বপুও.ধাগা ত্রিদণ্ডঃ। 

সন্যাস ছয় প্রকার যথ| বুটাচক, বইদক, হংস, পরুকুঞ্ধণ, 
তুবীয়াতীত ও অব্ধূত। কুটাচক সয্্যাসা শিখা ও পর 
হইবেন। তাহাকে দণ্ড ও কমগুলুধাবণ কৰিতে হইবে । তাহীর 
কৌপীন ও কব! থাকিবে । তিনি পিতা, মাতা ও গুকব আরাধনাষ 
তৎপর হুইবেন।, তাঁহার পাকপাত্র, খন্তা ও শিকাপ্রহৃতি ভোজ্য 
প্রপ্ততের উপকরণ ও মন্ত্রসাধনে তৎ্পরত্য থাকিবে । তিনি বহুদিন 
একস্থানে থাকিয়া অন্ন ভক্ষণ করিতে পারিবেন ৷ বস্তুতঃ একস্থানে 
অনেক দিন বাস অন্যান্ত ন্্যাসীর পক্ষে শিষিদ্ধ। তিনি শ্বেতবর্ণের 
একটা তিলক ও ত্রিদণ্ড ধারণ করিবেন। 


বহুদকঃ শিখাদিকম্থাধরস্বিপুণ্ ধারী কুটাচকব্ সর্বাদমে। 
মধুকরবৃত্ত্যাষ্টবলাশী৷। হংসো জটাধাবী ত্রিপুণ্ডেোর্ববপুণ্ড ধারী 
অসংকণপ্তমাধুকবান্নাশা৷ কৌপীনখগুত্ুগধারী । পবমহংসঃ শিখাযজ্ঞো- 
পবাতবহিতঃ পঞ্চগৃহেঘেকরাত্রান্নাদশপরঃ করপাত্রী এককৌপানধাবী 
এ টামেকামেকং বৈণবং দগুমেকশাটাথবো বা তন্মোদ্িংলনপরঃ 
সর্ববত্যাগী। তুরীয়াতীতে! গোমুখ: ফলাহারী। অনাহারা চেদ্‌ 
যৃহত্রয়ে দেহমাত্রাবশিষ্টো দিগন্বরঃ কুণপবচ্ছরীববুত্তক2। 


বহুদক সন্যাসী শিখা, কন্থা ও ত্রিপুণ্ড ক ধাবণ করিবেন। অন্তান্ত 
সকল বিষয়েই তিনি কুটীচকেবই সমান । কিন্তু বিশেষ এই যে, মধু- 
কর যেরূপ একটা পুষ্প হইতে অল্প মাত্রায় মধু সংগ্রহ করিষা থাকে, 
বহুদক সন্নাবসীও সেইরূপ এক গৃহস্ত্বের নিকট হইতে কেবলমাত্র অষ্ট 
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গ্রাস অন্ন গ্রহণ করিবেন । হংস-সন্নযাসী জট! ও ত্রিপুণডে এব সহিত 
উৰ্দ্ধপুগু_ ধাঁবণ করিবেন। কখন কখন মধুকরবৃত্তি অবলম্বন করিষ' 
গৃহস্থের নিকটে অন্ন গ্রহণ কবিয়! তিনি কৌপীনখণ্ডসমূহ ধারণ কবিতে 
পারেন। পবমহংসসন্নাসী শিখা ও যজ্ছেপবীত পরিত্যাগ 
করিবেন। তিনি পাচটা গৃহস্থের ঘব হইতে অন্পসংগ্রহ করিয়! রাত্রিতে 
একবার ভোজন কবিতে পারেন) কিন্তু হস্তই তাহার ভিক্ষাপাত্র 
হইবে। তিনি একমাত্র কৌগীন, একখানা গাত্রংস্র একটা বংশদও 
অথবা কেবলমাত্র বপ্রধারী হইবেন এবং ভন্মাবৃত গাত্র ও সর্বত্যাগী 
হইবেন! তৃবীয়াতীত সন্ন্যাসী গাভীর ন্তাষ একমাত্র মুখদ্বাবা! গ্রহণ 
কবিয়া ফলাহাব করিব্নে। যদি অন্নাহাবী হন, তবে তিন গৃহে মার 
ভিক্ষা কবিতে পাবেন, কিন্তু তিনি দিগন্বর হইবেন, তাহার দেহ-মাত্র 
অবশিষ্ট থাকিবে, তিনি শবীবটাকে শবেব ষ্যায হেয় বুদ্ধিতে ব্যবহার 
করিবেন। 


অব্ধৃত-ুনিয়মোইভিশস্তপতিতব্জনপুবকং সর্বববর্ণেষ্গরবৃত্ত্যাহাব- 
পবঃ স্বরূপ!মুসন্ধানপরঃ। আতুরো জীবতি চেৎ ক্রমসন্ন্যাসঃ কত্তব্যঃ | 
কুটাচকব্হদকহংসানাং ব্রদ্গচর্যাশ্রম।দিতুরীয়াশ্রমব্। কুটচকাদীশাং 
সংন্যাসবিধিঃ | পবমভংসাদিব্রধাণাং ন কটিস্থত্রং ন কৌপানং ন বন্বং 
ন কনগুলুনদওঃ সার্ববর্ণৈকতৈক্ষাটশপবত্থং জাতরূপধরত্বং বিধিঃ। 
সন্রযাসকালেহপ্যলং৭দ্ধিপধ্যন্তনধীত] তদন্তবং কটিস্থত্রং কৌপানং দণ্ডং 
বং কমগুলুং সর্বযপ সু বিশ্জ্যাথ জাতরূপধরশ্চবেন্ন কন্থাবেশো 
নাধ্যেতবো| ন শ্রোতব্যমন্তৎকিঞ্চিৎ প্রণবাদন্তং ন তর্কং পঠেন্ন শব্দমপি 
বৃহচ্ছব্দ'নাধ্যায়ের মহদ্ব'চোবিগ্লাপনং গিরা পাপ্যাদিন। সম্ভাষণং 
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নান্তভাবাবিশেষেণ ন শৃদ্রস্ত্রীপতিতোদক্যাসম্ভাষণং ন যতেদেবপুজা 
নোৎসবদর্শনং তীর্থযা্রাবৃত্তিঃ | 


অবধূত সন্যাসী পূর্ব্বোক্ত সন্যাসিগণের নিয়ম প্রতিপালন 
করিবেন না। তিনি পবীবাদগ্রস্ত ও পতিত ভিন্ন সকল বর্ণেবই 
দত্ত দ্রব্য অজগরবৃত্তি দ্বার গ্রহণ কবিবেন অর্থাৎ অদ্রগব সর্প 
যেরূপ সর্বদা এক স্থানেই অবস্থান করে, যদি দৈববশে কোন হরিণাদি 
তাহার নিকটে উপস্থিত হয; তবে তাহাকে গ্রহণপূর্ব্বক 
ভক্ষণ করে; সেইরূপ অবধৃত সন্যাসী অযাচিতভাবে উপস্থিত 
চতুর্ববর্ণের দ্রব্যই গ্রহণ করিবেন এবং সর্বদা] ম্মাম্মানুসন্ধানপরায়ণ 
হইবেন। কুটাচক, ব্হুদক, হংস ও পবমহংস সন্নযাসিগণের যেরূপ 
্রহ্মচর্যযাশ্রম অবধি সন্যাসাশ্রম পধ্যন্ত সকলই অনুষ্ঠেষ, সেইরূপ 
আতৃরসন্গ্যাসী জীব্তি থাকিলে ক্রমসন্র্যাসও কবিতে পারেন। 
কুটাচকাদিব সন্যাসবিধি বলা হুইল। পরমহংল তুরীয়াতীত ও 
অবধূত এই তিন প্রকার সন্ধ্যাপীর কটাশ্থব্র, কৌপীন বস্তু, কমণ্ডলু ও 
দণ্ড প্রহৃতি পরিণামে কিছুই থাকিবে না। তাঁহারা সকল বর্ণেব 
নিকটেই তিক্ষাগ্রহণ করিতে পারিবেন। এবং জাতরূপধর হইবেন, 
ইহাই তাহাদের বিধি। সন্স্যাসকালেও যে পধ্যন্ত সমস্ত পদার্থে 
নিম্পয়োজন-বৃদ্ধিব উদয না হয়, সে পৰ্যন্ত অধায়ন কবিবেন ; তৎপরে 
যখন সেই বুদ্ধির উদষ হইবে, তখন কটিন্ু্র, কৌপীনদণ্ড, বন্দ ও কমণ্ডলু 
জলে বিশর্জন করিষা জাতরূপধর হইষ। বিচরণ কবিবেন। তখন আর 
কন্থালেশও থাকিবে না। অধ্যযনে তাহার প্রয়োজন নাই! প্রণব 
তিন অন্ত কিছুই তাহার শ্রোতবা থাকিবে না; তিনি তর্কশাস্ত্ 
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পড়িবেন না, এমন কি শব্দশাস্ও অধ্যয়ন করিবেন না। বহুশব 
অধ্যয়ন করিতে নাই ; কারণ উহা বাক্যের গ্লানি উপস্থিত কবে ; 
অর্থাৎ বহুতাষা প্রায়ই মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। 
তাহার! বাক্যদ্বারা--এমন কি হাতে ইঙ্গিত করিয়াও অথবা অন্য 
কোন ভাবাবিশেষ দ্বার! কাহাকেও সম্ভাষণ করিবেন না। শৃদ্র স্ত্রী, 
পতিত ও বজস্বলাসন্ভাষণ তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। সম্যাসীর 
দেবপূজ্জা, উৎসবদর্শন ও তীর্ঘযাত্রার আবৃত্তি অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ 
তীর্থগমন নিষিদ্ধ ! 


পুনর্যতিবিশেষঃ। কুটীচকপ্যৈকত্ৰ ভিক্ষ! বহুদকস্তাসংক১ঞ্চং 
মাধুকরং হংসস্তাগৃহেঘষ্টকবলং পরমহংসস্ত পধশৃহেযু করপাত্রং 
ফলাহারো গোমুখং তুরীয়াতীতস্তাবধৃতস্তাজগরবৃত্তিঃ সার্ব্ব্ণিকেষু 
যতিনৈকরাত্রং বসের কস্যাপি নমেজুরীয়াতীতাবধৃতযোন জ্যেষ্টো 
যে]! ন স্বরূপজ্ঞঃ স ভ্যোষোহপি কনিষ্ঠো হস্তাত্যাং নদ্যুত্তরণং 
ন কুর্য্যান্ন বৃক্ষমারোহেন্ন যানাদিরূঢো ন ক্রয়বিক্রয়পবো শ 
কিঞ্চিছিনিময়পরো ন দাভম্ভিকো নাবৃতবাদী ন যতেঃ কিঞ্চিৎ 
ক্তব্যমস্তি অস্তি চেৎ সাহ্র্য্যম্‌। তন্মান্মননাদৌ সন্ধ্যাসিনামধিকারঃ | 


যতিগণের সম্বন্ধে যাহ! কিছু বিশেষ আছে, তাহা বলা যাইতেছে। 
কুটাচক সন্ন্যাসী একস্থানে ভিক্ষা করিতে পাঁরেন। বহুদক সন্ধ্যাসী কখন 
কখন মধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া! অন্নসংগ্রহ করিবেন। হুংস-সন্গ্যাসী 
অষ্টগৃহ হইতে অষ্টগ্রাস তোজ্য সংগ্রহ কবিবেন। পরমহংস পঞ্চগৃহে 
করপাত্রে ভোজন করিবেন। তুরীয়াতীত গাভীর মত কেবল মুখে 
ফলাহার করিবেন। অব্ধৃত অজগরবৃত্তি অবলম্বনে সকল বর্ণেরই 
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অযাচিত দ্রব্য গ্রহণ কবিবেন। যতি কোথাও একরাত্রির অধিক- 
"কাল বাস করিবেন না| কাহাকেও নমস্কার করিবেন না। তুরীয়া- 
তীত ও অবধূতের কেহই জ্যেষ্ঠ নহেন। যিনি আত্মজ্ঞ হইতে পারেন 
নাই, তিনি বয়সে জ্োষ্ঠ হইলেও কনিষ্ঠ । যতি কখনও সন্তবণে নদী 
পার হুইবে না। বৃক্ষারোহণ, যানারোহণ, ক্রযবিক্রষ, বিনিময় 
প্রভৃতি কাৰ্য্য যতির একান্ত নিষিদ্ধ। যতি দাঁন্তিক ও মিথ্যাবাদী 
হইবেন না, কারণ তাহাব কোনই কর্তব্য নাই। যদি সন্ন্যাসী 
হইয়াও কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে, তবে গৃহীর সহিত সাদ্ধর্য্য উপস্থিত 
হয়; সুতরাং সন্ন্যাসীর কেবল মননাদিতেই অধিকার । 


আতুরকুটাচকয়োভ্‌ লোকভুবলোকে৷ ব্হদকপ্ত স্বর্গলোকো 
হংসশ্য তপোলোকঃ পরমহংসম্যা সত্যলোকন্তবীয়াতীতাবধৃতয়োঃ 
স্বাম্মষগ্ভেব কৈবল্যং স্বরূপানুসন্ধানেন ভ্রমবকীটন্তায়বৎ। যং বং বাপি 
স্মরন ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌। তং তমেব সমাপ্রোতি নান্তথ! 
শ্রু'তশাসনম্‌। তদেবং জ্ঞাত্বা শ্বরূপানুসন্ধানং বিনা অষ্যথথাচারপরে!। 
ন ভবেতুদাচারবশা ত্তততল্লোপ্রাপ্তিজ্ঞণনবৈবাগ্যসম্পন্নস্ত স্বস্মিন্লেব 
মুক্তিরিতি ন পর্বত্র।চাব প্রসক্তিস্তদাচাবঃ । 


দেহপাতের অনন্তর আতুর ও কুটাচকেপ্ প্রাপ্য ভূলোক 
ও সুবলেণক, বহদকের স্বগলোক, হংসের তপঃলোক, পরমহংসেব 
সত্যলোক এবং তুবীযাতীত ও 'অবধতেব স্াম্মস্বরূপাহ্ুসন্ধানেব 
ফলে ভ্রমরকীটগৃহীত অপর কীটের যেরূপ ভয়ে ভয়ে তাহার 
চিন্তা করিতে করিতে ভ্রমরকীটের সারূপ্যলাভ হয়, তন্রপ 
আত্মুস্বরূপলাত ঘটিয়! থাকে । কারণ, অস্তিম সময়ে যে যে-রূপ 
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ভাবের চিন্তা করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করে, সে সেইরূপ ভাব' 
প্রাধ হয় ; ইহা বেদের অনুশাসন, অন্তথা হইবার নহে। এইরূপ 
অবগত হুইয়া আত্মান্থসন্ধান ভিন্ন অন্তবিধ আচারপরায়ণ হইবে 
না। পুর্ব্বোক্ত সন্ন্যািগণের সেই সেই আচারের ফলে সেই সেই 
লোকপ্রান্তি হইয়া থাকে । জ্ঞান ও বৈরাগ্যসম্পন্ন সন্ল্যাসীর 
আত্মন্বন্দপলাতরূপ মুক্তি হয়ঃ সুতরাং সর্ববিধ সন্যাসে আচার 
একবিধ নহে। এইজন্য সন্ন্যাসিগণ স্বীয় বিভাগানুরূপ আচারাম্থ- 
পালন করিবেন। 


জাগ্রৎস্বপ্ন্রযুপ্তিঘেকশরীরন্ত জাগ্রতৎকালে বিশ্বঃ স্বপ্নকালে 
তৈজসঃ সুষুষ্চিকালে প্রাজ্ঞঃ অবস্থাভেদাদবস্থেশ্বরভেদঃ কাধ্যতেদাৎ 
কারণভেদস্তাস্ণ চতুর্দশকরণানাং বাহ্বৃত্বয়োহস্তবুত্তয়নস্তেবামুপাদান- 
কারণন্‌। বৃত্তয়শ্ত্বারঃ মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং চেতি। তত্তদ্ধ ত্তি- 
ব্যাপারভেদেন পৃথগাচারতেদ2 । 


জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুণ্তি এই ত্ৰিবিধ অবস্থাতেই একমাত্র শরীরধারী 
জীব জাগ্রৎকালে বিশ্ব, স্বপ্রকালে তৈজস ও স্ুযুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ 
এই অবস্থাভেদে ভ্রিবিধ অবস্থেশ্বরূপে পুথকৃভাবে প্রতীত হন। 
জাগ্রদাদি কাধ্যভেদে কারণের এইরূপ ভেদ হইয়। থাকে । এই 
সকল অবস্থাতেই চতুর্দশ করণের বাহ্বৃত্তি ও আন্তরবৃত্তির উদয় 
হয়। এই বুত্তিই অনুভূত পদার্থের উপাদান কারণ) তাই এই 
বুত্তিকে আশ্রয্ন করিয়াই পদার্থ-বোধোদয় হইয়| থাকে। সেই 
বৃত্তি চারি প্রকারে প্রকাশ পায়, যথা মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। 
সেই সেই বৃত্তির ব্যাপারভেদে আকারভেদ হুইয়া থাকে । 
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নেত্রস্থং জাগরিতং বিদ্যা কণ্ঠে স্বপ্রং সমাবিশৎ। সুযুধং 
হদয়স্থং তু তুরীয়ং মৃষ্ঠি সংস্থিতম্। তুবীয়মক্ষরমিতি জ্ঞাত্বা জাগরিতে 
স্ুযুধ্যবস্থাপন্ন হব যদ্যচ্ছ..তং যদ্যদ্ষ্টং ততৎসর্ধবমবিজ্ঞাতমিব যে 
বসেত্তস্ত স্বপ্নাবস্থায়ামপি তাদৃগবস্থা ভবাত। স জীবনুক্ত ইতি 
বদত্তি। সর্বশ্রত্যর্থপ্রতিপাদনমপি তন্তৈব মুক্তিঠিতি। 


নেত্রস্থরূপে চৈতন্তের অভিব্যক্তি হইলে তাহাকে জাগরিত 
বলিয়া জানিবে; 'অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় নেজস্থরূপে চৈতন্তের 
অভিব্যক্তি হয়। স্বপ্লাবস্থার কণ্ঠস্থ, নুযুগ্তাবস্থায় হৃদয়ন্র এবং 
তুরীয়াবস্থায় মস্তকস্থরপে চৈতগ্ভের অভিব্যক্তি হুইয়া থাকে। 
তুরীয়ই অক্ষর অর্থ: সর্বদা একরূপ, ইহ! জানিয়া জাগরিতেও 
নুযুধ্যবস্থাপন্জের স্তায় যিনি যাহা শুনিয়াছেন বা দেখিয়াছেন, 
সকলই অশ্রন্ত বা অদৃষ্টের ন্যায় মনে করিতে পারেন, তাচার 
স্বপ্রাবস্থায়ও এ অশ্রুতাদি অবস্থার উদয় হয়। বেদব্দগণ 
তাহাকেই জীবনুক্ত বলেন। বস্তুত শ্রন্ত্যর্থের তাৎপধ্)জান 
তীহারই হইয়াছে । ইহারই নাম মুক্তি । 

ভিক্ষনৈহিকা ুহ্সিকাপেক্ষঃ | যছ্যপেক্ষান্তি তদঙ্ুরূপে! তবতি। 
্ন্ঈপানুসন্ধানব্য তিরিক্তা গ্যশাস্্রাত্যা সৈরুষ্টকুঙ্কমভারবত্ধযর্থো৷ ন যোগ 
শান্ত প্রবৃত্তিন” সাংখ্যশাস্ত্রাভ্যাসে। ন মন্ততন্ত্ব্যাপারঃ| 


সন্ন্যাসী ইহলৌকিক ও পাবলৌকিকের অপেক্ষা রাখিবেন 
না। ধাহার সেই অপেক্ষা থাকে, তাহার ফল সেইরূপই হইয়া 
থাকে। আত্মস্বরূপান্ুসন্ধীন তিন্ন অন্য শাস্ত্রের অভ্যাস করলে 
এ প্রয়াস উদ্ট্রের বুস্কুমভার বহনের স্তায় বার্থ হয়। পররূপ 
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যোগশাস্ত্রের প্রবৃত্তি বস্তুত: সাধীয়সী নহে, সাংখ্য শাস্ত্রের অভ্যাস 
সগ্রয়োজন নহে এবং মন্ত্-তস্ত্রের ব্যাপার প্রকৃত ফলপ্রদ হয় না! 


ইতরশা স্রপ্রবৃত্তিতেরন্তি চেচ্ছবালঙ্কারবন্চর্মকারবদতিবিদুরকর্্া- 
চারবিদ্যাদূরেো ন প্রণবকীর্তনপরো যদ্যৎ কম্মকরোতি তত্তৎ 
ফলমন্ুভবতি এরগটতৈলফেনবদতঃ সর্বং পরিত্যল্য তথ্প্রসক্তং 
কমপাত্রং দিগন্ববং দৃষ্ট। পরিব্রজেতিক্ষুঃ। বালোন্মত্তপিশাচবন্মরপং 
জীবিতং বা ন কাঙ্ঞক্ষেত কালমেবপ্রতীক্ষেত নির্দেশভূতকন্ঠায়েন 
পনিকব্রাড়িতি | 

যদি সন্্যাসীরও মোক্ষ শাস্ম ভিন্ন অপর শান্সে অভিল্লাব 
জন্মে তবে তাহার সে অভিলাষ শবের অলঙ্কারের ন্যায় বৃথ! 
হয়। শে সন্যাসী চর্শকারের ন্যায় অতি কুৎসিতকর্শা, সে আচার 
ও জ্ঞান হইতে অনেক দুরে অবস্থিত। সে প্রণবকীর্ভনপর হইতে 
পারে না) ষে যে কর্ম করে তাহা এরগু-তৈলের ফেনার স্টায় 
বিফল হয়। অতএব পর্বশাস্ত্রান্থশীালন পরিত্যাগ পূর্বক যিনি 
মন-রূপ দণ্ড পরিগ্রহ করিয়াছেন, করই যাহার ভোজন পাত্র 
[যি!ন দিগন্বর_এইরপ প্রকৃত সন্যাসী দেখিয়া ভিক্ষু সন্ন্যাস গ্রহণ 
করবেন। তিনি বালক, উন্মত্ত ও পিশাচের মত জীবন বৰ 
মবণের কোন আকাজ্ষাই করিবেন না, কেবল সত্য যেরূপ 
আদেশের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ মোক্ষ কালের প্রতীক্ষ! করিবেন। 


১। তিতিক্ষা-জ্ঞানবৈরাগ্য-শমাদি-গুণবাঁজতঃ | 
ভিক্ষামাজ্রেণ জীবী স্যাৎ স যতির্যতিবুত্তিহ! ॥ 


ন দণ্ডধারণেন ন মুগ্ডনেন ন বেদেন ন দম্ভাচারেণ মুক্তিঃ | 
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২। জ্ঞানদণ্ডে! ধতো। যেন একদণ্ডী স উচ্যতে। 
কাষ্ঠদণ্ডো ধূতো যেন সর্বাশী জ্ঞানবজিতঃ| 
স যাতি নরকান্‌ ঘোরান্‌ মহারৌনবসংজ্ঞিতান্‌ ॥ 


যে সন্স্যাসীর শীতোষ্ণাদি দ্বন্দসহিষ্ণুতা নাই, যিনি জ্ঞান, 
বৈরাগ্য 'ও শমাদি গুণবিবঞ্জিত, কেবল মাত্র তিক্ষান্থারা জীবন 
ধারণ করেন, তিনি বস্তুত সয়্যাসীর বৃত্তিবিধাতক। কেবলমাত্র 
দণ্ডধাবণ করিলেই মুক্তিলাভ হয় নাঃ অথবা মুণ্ডন বা কৌপীনপরিগ্রহ 
রূপ বেশ্বিচ্ভাস কিম্বা আমি সন্ন্যাসী এই অভিমান প্রকাশ 
করিলেই মুক্তি হয না। যিনি জ্ঞান-রূপ দণ্ড ধারণ করিয়াছেন, 
তিনিই একদগ্ডী নামে আখ্যাত; কিন্ত যিনি কাষ্টদও ধা+ণ 
করিয়াছেন, অথচ সর্ববিধ আকাজ্ষাসম্পরন ও আত্মজ্ঞানবিহীন, তিনি 
মহারৌরব নামক ঘোরতর নরকে নিপতিত হন। 


৩। প্রতিষ্ঠা সুকরীবিষ্ঠাসমা গীতা মহধিভিঃ। 
তম্মাদেনাং পরিত্যজ্য কীটবহ পর্যাটেদ্যতিঃ ॥ 
৪ | অবাচিতং যথালাতং ভোজনাচ্ছাদনং ভবেৎ। 
পরেচ্ছয়। চ দিগ্বাসা: সানং কুর্ষাৎ পরেচ্ছয়! ॥ 
«€ | স্বপ্রেহপি যো হি যুক্তং স্যাজ্জাগ্রতীব বিশেষতঃ । 
ঈদৃক্‌ চেষ্টঃ স্বতঃ শ্রেছে। বরিষ্টো ব্রহ্মবাদিনাম্‌ ॥ 
মহষিগণ প্রতিষ্ঠাকে শুকনীবিষাতুল্য অত্যন্ত হেয় বলিয়াছেন; 
এইজন্ত সেই প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসী কাটের তায় 
বিচরণ করিবেন। যতি নগ্ন অবস্থায় থাকিবেন ) তাহার অযাচিত 
অর্থাৎ পরের ইচ্ছান্ুসারে ভো(জন-আচ্ছাদনা দিলাভ ঘটিবে ; পরেচ্ছায়, 
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তিনি স্নান করিবেন। জাগ্রৎকাছে যেরূপ বিশেষভাবে আত্মান্থরত 
থাকিবেন, স্বপ্নেও যিনি সেইরূপ থাকিতে পারেনঃ এবং যাহার 
এরূপে অবস্থানের একান্ত চেষ্টা আছে, তিনিই ব্রহ্মবাদ্িগণের 
মধ্যে শ্রেষ্ট ও বরিষ্ঠ বলিয়! কথিত হন। 


৬ | অলাতে ন বিবাদী স্তাল্লাভে চৈব ন হর্ষয়েখ। 
প্রাণযাঝ্সিকমাত্রঃ স্তান্মাত্রাসঙ্গাদ্বিনির্গতঃ ॥ 
৭। অভিপুজিতলাভাংশ্চ জুগুপ্নেতৈব সর্ববশঃ | 
অভিপুজিতলাভৈস্ত যতিমুরক্তোহপি বধ্যতে ॥ 
অভিলষিত বস্তুর লাভ না হইলে দুঃখিত হইবে না এবং 
লাভ হইলেও হর্ধান্থভব কবিবে না। ঘট-পটাদি বিষয়ে ইন্জিয়বৃতির 
সম্পর্কপরিশৃন্ঠ হইয়া কেবলমাত্র প্রাণযাত্রার নির্ববাহক হইবে। 
অষ্যকর্তৃক সংকৃত হুইয়া দ্রব্য লাভ করাকে সর্ব প্রকারে নিন্নাঘনক 
বলিয়! মনে করিবে; কারণ জীবনুক্ত ব্যক্তিও পূর্ব প্রকারে 
পুজার সহিত গৃহীত লাভ দ্বার! বন্ধ হইয়া থাকেন। 


৮ প্ৰাণযাত্ৰানিমিত্তং চ ব্যঙ্গারে ভুক্তবজ্জনে। 
কালে প্রশস্তে বর্ণানাং তিক্ষার্থং পর্য্যটেদ্গৃহান্‌ ॥ 
৯। পাণিপাত্রশ্রন্‌ যোগী নাসকুপতৈক্ষমাচরে। 
তিষ্ঠন্‌ ভূঙ্জযাচ্চরন্‌ ভূঞ্যা ন্মধ্যেনাচমনং তথা ॥ 
১০। অন্ধিবদ্ধতমর্ধযাদা ভবস্তি বিশদাশায়াঃ | 
নিয়তিং ন বিমুঞ্স্তি মহাত্তে! ভাক্করা ইব॥ 
১১। আস্তেন তু যদাহারং গোবন্স.গয়তে মুনিঃ। 
তদ! সমঃ "সৎ সর্ব্বযু সোংমৃতত্বায় কল্পতে ॥ 
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গৃহস্থের যখন অঙ্গার পর্য্যন্ত নির্বাপিত হয় এবং সকলের 
ভোজন পরিসমাপ্ত হয়, তখনই সন্র্যাসীর ভিক্ষাচর্য্যার প্রশস্ত কাল। 
সেই কালে সন্ন্যাসী প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ব্রাক্ষণাদির গৃহে গমন 
করিবেন। তিনি কেবলমাত্র করপাত্রে ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন; 
কিন্তু তাই বলিয়! বারম্বার ভিক্ষা! করিতে পাবিবেন ন'। ভিক্ষা 
গ্রহণ করিয়া হয় সেই স্থানে দাড়াইয়াই ভোজন করিবেন অথব! 
যাইতে যাইতে ভোজন করিবেন; কিন্ত মধ্যে আচমন করিবেন 
না। কারণ ভোজনের পূর্বে ও পরে আচমন বিহিত হুইয়াছে। 
সমুদ্র যেরূপ সীমালজ্ৰঘন করে না, তিনিও সেইরূপ তাহার 
মর্ধ্যাদা লঙ্ঘন করিবেন পা, অতএব তিনি সদভিলাধী হইবেন। 
মহাপ্রভাবসম্পন্ন ভাস্কর যেমন তাহার রাহুগ্রস্ততারূপ নিয়তিকে 
অতিক্রম করেন না, তিনিও সেইবপ তাহার ছুঃখদায়ক নিয়তিকে 
অতিক্রম করিবেন না। যখন তিনি হুস্তেও আহাধ্য সংগ্রহ না 
করিয়া গাভীর স্তায় মুখে আহার অন্বেষণ করেন, তখন তিনি সর্ববভূতে 
সমজ্ঞানসম্পন্ন হন, এবং অমরত্ব ব! মোক্ষলাভের যোগ্য হন। 


১২। অনিন্দ্যং বৈ ব্রজন্‌ গেহং নিন্দাং গেহং তু বর্জয়েখ। 
অনাবৃতে বিশেদ্ধারিঃ গেহে নৈবাবৃতে ব্রজেগ ॥ 


১৩। পাংস্থন। চ প্ৰতিচ্ছন্নশুন্যাগারপ্রতিশ্রয়ঃ। 
বুক্ষমুলনিকেতো! বা ত্যক্তসর্ববপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ॥ 


১৪। যত্ৰাস্তমিতশায়ী শ্যান্মিরগ্রিরনিকেতন:। 
যথালদ্ধোপজীবী স্যান্মুনির্দাস্তো জিতেন্দ্রিযঃ॥ 


অনিঙ্গনীয় গৃহে গমন করিবেন, নিন্দনীয় গৃহে গমন করিবেন 
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না। যে গৃহের দ্বার অনাবৃত, সেই গৃহে প্রবেশ করিবেন ; 
কিন্ত আবৃত গৃহে যাইবেন না। যতি ধূলিসমাচ্ছন্ন শুন্তগৃহ আশ্রয় 
করিবেন অথব! বৃক্ষমূল অবলম্বন করিবেন; এবং প্রিয় ও অপ্রিয় 
সকল বিষষ ত্যাগ করিবেন। যে স্থানে সূর্য্য অস্তমিত হুইবে, সেই 
স্থানেই শষন ব! রাত্রিযাপন কবিবেন। তিনি অগ্নি ও নির্দিষ্ট 
আবাসবিহীন হইবেন এবং যাহা লাভ হইবে তাহা দ্বারাই জীবন- 
নিৰ্ব্বাহ করিবেন ; মুনি দীস্ত ও জিতেক্্িয় হইবেন । 


১৫ | নিক্রম্য বনমাস্থায় জ্ঞানযজ্ঞো জিতেন্দ্রিয়ঃ। 
কালকাজ্ষী চরঙ্গেব ব্রন্মভূয়ায় কল্পতে 
১৬। অভয়ং সর্বভূতেত্যো দত্বা চরতি যো মুনি: । 
ন তস্য সর্বভূতেত্যো তয়মুদ্খপগ্যতে কৃচিৎ ॥ 
১৭ । নিৰ্মানশ্চানহঙ্কারো নিছন্শ্ছিন্নসংশয়ঃ | 
নৈব ক্রুদ্ধতি ন দ্বেষ্টি নাবৃতং ভাবতে গিরা ॥ 
১৮। পুণ্যায়তনচারী চ ভূতানামবিহিংসকঃ। 
কালে প্রাপ্তেইভবপ্তৈক্ষং কল্ল্যতে ব্রহ্মভূষসে ॥ 


গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বন আশয় পূর্বক জ্ঞানরূপ যজ্ঞাবলদ্বী 
ও জিতেন্দ্ৰিয় হইবেন) এবং মুক্তিকালের অপেক্ষায় বিচরণ করিতে 
করিতে ব্রহ্মত্বলাভের যোগ্য হইবেন। যে মুনি সর্বভূতে অভয় দান 
করিয়া বিচরণ করেন, তাহার কোনও ভূত হইতে কখনও তষ 
উপস্থিত হয় না । যিনি মান ও অহঙ্কারবিহীন, শীতোফাদি ছন্দ 
সহিফু ও সর্বববিধ সংশয়পরিশূন্ত এবং যিনি ক্রোধ-দ্বেষ-বিবঞ্জিত, 
বাক্যে কখনও মিথ্যা প্রয়োগ করেন না, পুণ্য ক্ষেত্রে বিচরণশীল, 
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হয়, তিনিই প্রকৃত ভ্ৰদ্ধত্বলাতের যোগ্য । 
১৯। বানপ্রস্থগৃহস্থাভ্যাং ন সংস্থজ্যেত ৰুছিচিৎ। 
অজ্ঞাতচৰ্য্যাং লিগ্দেত ন চৈনং হর্ষ আবিশেছ ॥ 
২০ । অধ্বা সুৰ্য্যেণ নির্দ্িষ্টঃ কীটবছিচরেম্মহীম্‌। 
আশীবু-ক্তানি কর্মাণি হিংসাযুক্তানি যানি চ ॥ 
২১। লোকসংগ্রহযুক্তানি নৈব কুর্যান্ন কারয়েখ। 
নাসচ্ছান্বেবু সঞ্দেত নোপজীবেত জীবিকাম্‌। 


অতিবাদীংস্তাজেৎ তর্কান্‌ পক্ষং কঞ্চন নাশ্রয়েৎ ॥ 


সঙ্গ্াসী কখনও বানপ্রস্থ ও গৃহস্থের সহিত সংসর্গ করিবেন নাঃ 
এবং অজ্ঞাতকুলশীল কোন ব্যক্তির পরিচধ্যার জিপ্সাও করিবেন মা। 
সন্যাসী সর্বদা হর্যযুক্ত থাকিবেন ) ুধ্যই উহাদের পথনির্দ্দেখ, 
করিবেন অর্থাৎ হুধ্যালোকে অধ্বত্রমণ করিবেন এবং কীটের সার 
নিবাতিমান হইয়া সর্বত্র বিচরণ করিবেন। যে সকল কর্ণ 
আকাক্কাযুক্ত, যাহা হিংসাধুক্ত এবং যাহ! লোকসংগ্রাহক-স্তেখনৎ 
কর্শ কখনও করিবেন না বা করাইবেন না । নোক্ষশাত্ব ভির- 
অন্ত শানে অনুরক্ত হইবেন না। কোনরূপ জীবিকাসউপর্জীবী 
হইবেন না এবং বাক্যের অগোচর বিষয়ে তর্ক পরিত্যাগ করিবেন. 
ক্খনও কোন পক্ষ আশ্রয় করিবেন না। 


২২। ন শিষ্যানন্ব্রীত গ্রহ্থানৈবাত্যসেম্ছ্ন্‌। 
ন খ্যাখ্যাবুপধুরীত নাবসানার তেও ক্ষচি ৪ - 
০০৬ 


২৯৩ নারদপরিব্রা্ষকোপনিষৎ 


২৩। অব্যক্তলিজোইবাজার্থো মুনিরুন্মত্তবালবৎ। 
কবিমূণকব্দাত্মানং তদদৃষ্ট্যা দশয়েনবৃণাম্‌॥ 

২৪। ন কুৰ্য্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ লাধবসাধু বা। 
আত্মারামোইনয়! বৃত্ত বিচরেজ্জড়বন্যুনিঃ ॥ 

২৫ | একশ্চরেন্সহীমেতাং নিঃসজঃ সংযতেন্দরিয়ঃ । 
আত্মক্রীড় আত্মরতিরাত্মবান্‌ সমদর্শনঃ ॥ 


শিষ্যদিগকে পাঠবিষয়ে নিতান্ত আবদ্ধ করিবেন লা এবং স্বয়ংও 
বছ গ্রন্থ অভ্যাস করিবেন না। নিজে শাস্্ব্যাখ্যান ও কোন 
কাধ্যারস্কের উপক্রম করিবেন না। নিজের স্বরূপ ও প্রয়োজন 
প্রকাশ না করিয়া মননশীল জ্ঞানী হইয়াও উন্মত্ত, বালক ও মুকের 
স্যার সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে নিজকে প্রদর্শিত করিবেন। যতি 
কোন কাধ্যেরই অনুষ্ঠান করিবেন লা, কিছু বলিবেন না, সাধু বা 
অসাধু চিন্তা করিবেন না। এইরূপে আত্মারাম হইয়া জড়ের স্তায় 
বিচরণ করিবেন এবং সংযতেন্ত্রিয় ও সঙ্গবিবঞ্দিত হইয়া এই 


মই'মগ্ুলে পরিভ্রমণ করিবেন। তিনি সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, আত্মা- 
তেই ক্রীড়া ও রমণশীল এবং আত্মস্বরূপাতিজ্ঞ হইবেন। 


২৬। বুধো বালকবৎ ক্ৰাড়েৎ কুশলে! জডবচ্চরেৎ। 
বদেদুন্মত্তবদ্বিদ্বান্‌ গোচৰ্ধ্যাং নৈগমস্চরে | 

হ৭। ক্ষপ্তোহবমানিতোহসত্তিঃ গ্রলুব্যোইসয়িতোহপি বা। 
তাড়িতঃ সন্রিরুদ্ধে। বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ॥ 

২৮। বিঠিতো মুক্রিতো বাজৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ। 
শরেযস্কামঃ কৃচ্ছ,গত আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ 


নারদপরিত্রা্রকোপনিষৎ ২৯১ 


পণ্ডিত হইয়াও বালকের ন্ঠায় ক্রীড়া করিবেন। কার্য্যকুশল 
হইয়াও জড়ের ন্যায় বিচরণ করিবেন। বিদ্বান্‌ হইয়াও উন্মত্তের স্তায় 
বাক্য বলিবেন এবং শাস্তজ্ঞ হইয়াও গোপরিচধ্যায় নিরত থাকিবেন। 
অসৎলোক দ্বারা ক্ষিপ্ত অপমানিত প্রলুব্ধ হিংশিত অথবা তাড়িত 
আবদ্ধ কিম্বা স্বীয় বৃত্তিপরিত্যাজিত মলমুক্রবিলিধ প্রভৃতি বিবিধ- 
প্রকাবে মূর্খ কর্তৃক উদ্বেজিত হইয়া বহু ক্লেশ প্রাপ্ত হইলেও, শ্রেয়স্কাম 
ব্যক্তি নিজদ্বারাই নিজকে উদ্ধার করিবেন অর্থাৎ আত্মন্বরূপ উপলব্ধির 
ফলে জীবাম্মার আভিমানিক বদ্ধভাঁব বিদুরিত কবিবেন। 


২৯। সম্মাননং পরাং হানিং যোগর্ধেঃ কুরুতে যতঃ। 
জনেনাবম.ত1 যোগী যাগসিদ্ধিং চ বিন্দতি ॥ 

৩৩ | তথা চরেত বে যোগী সতাং ধর্শমদৃষষন্। 
জলা যথাবমন্যেরন্‌ গচ্ছেয়ুনৈ“ব সঙ্গিতম্‌ ॥ 


যিনি যোগজ শ্রঙ্বধ্য লাভ করিয়াছেন, সকলেই তাহার সম্মান 
করিয়া থাকে ; এ সম্মান তাহার যোগের অত্যন্ত বিদ্ু উপস্থিত করে। 
অতএব যোগী যদি অপমানিত হুন, তবে তাহার সত্বর যোগসিদ্ধি 
লাভ হয়। কারণ সম্মানলাভের লিগ্মা ন! থাকায় তিনি জনসঙ্গ 
করেন লা। যোগী সঙ্জলের আচরিত ধর্শে কোনরূপ দোযোৎত্পাদন 
না করিয়া এরূপতাবে চলিবেন, যেন সাধারণ লোক তাহাকে অবজ্ঞা 
"করে এবং তাহার সংসর্গ না করে। 


৩১। জরামুজাগুজারদীনাং বাচ্মানঃকাক্বকর্ম্মতিঃ| 
যুক্তঃ কুর্বাত ন দ্রোহং সর্বসঙলাংশ্চ বর্জয়েৎ॥ . 
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৩২। কামক্রোধৌ তথা দর্পলোতমোহাদয়শ্চ যে। 
তাংস্ত দোষান্‌ পরিত্যজ্য পরিব্র!ড.তয়বঁজতঃ ॥ 

৩৩। ভৈক্ষাশনং চ মৌনিত্বং তপো ধ্যানং বিশেষতঃ । 
সম্যগ জ্ঞানং চ বৈরাগ্যং ধর্শ্মোইয়ং ভিক্ষকে যতঃ ॥ 

৩৪ | কাষায়বাসাঃ সততং ধ্যানযোগপরায়ণঃ । 
গ্রামান্তে বৃক্ষমুলে বা বসেদ্দেবালযেহপি বা ॥ 


৩৫ । ভৈক্ষেণ বর্তয়েম্নিত্যং নৈকান্নাশী তবে কচিৎ। 
চিত্তশুদ্ধি্ঁব্দ্যোবত্তাবপ্নিত্যং চরেৎ সুধীঃ ॥ 


৩৬ । ততঃ 'পত্রজ্ঞা শুদ্ধাত্মা সঞ্চরেদ্যত্র কুত্ৰচিৎ | 
বহিরন্তশ্চ সর্বত্র সম্পশ্যন্‌ ছি জনার্দিনম্‌ ॥ 


৩৭ | সর্বত্র বিচরন্মৌনী বায়ুবদ্বীতকন্মযঃ । 
সমহ্ঃখম্থথঃ ক্ষাস্তে। হস্তপ্রাঞ্তং চ ভক্ষয়েৎ ॥ 


সমাহিতচিত্ত যোগী বাক্য, মন, শবীর ও কম্ম দ্বারা কখনও 
জবায়ুজ, অগুজ প্রভৃতির হিংসা করিবেন না। তিনি সর্বদা 
সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেণ। এবং দর্প, লোভ ও মোহাদিদোষ 
পরিবর্জ্মনপূর্ববক পরিব্রাজক ভয়নির্মুক্ত হইবেন। তিক্ষালন্ধ অন্ন 
ভোজন, মৌনাবলঘ্বন, তপস্যা, ধ্যান, সন্যক্‌ জ্ঞান ও বৈরাগ্য, ইহাই 
তিক্ষুকের ধৰ্ম্ম বলিয়া কীরিত। ভিক্ষুক কাবায় বস্তু পরিধানপূর্ববক 
ধ্যানযোগপরারণ হইয়া গ্রামপ্রান্তে, বুক্ষমূলে অথবা দেবালয়ে বাস 
করিবেন। প্রত্যহ ভিক্ষালন্ধ অন্নদ্বার1 ভ্তীবিকানির্ধ্বাহ করিবেন। 
কোন একস্থনে থাকিয়া অন্নভক্ষণ করিবেন না। যে পর্যাক্ত 
চিত্তশুদ্ধি না হয়, সে পধ্যন্ত্ বুদ্ধিমানের স্তায় বিচরণ করিবেন। 
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"তারপর সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ববক বিশুদ্ধাত্বা হইলে ভিতরে ও বাহিবে 
সর্ব জনাদ্দনের সাক্ষাৎলাভ করিতে পারেন । তখন মৌনাবলম্া 
নিষ্পাপ সন্ধ্যাসী বায়ুর ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করিবেন এবং সুখে দুঃখে 
সমান, জ্ঞানসম্পন্ন ও ক্ষমাশীল সেই যোগ্য হস্তপ্রাপ্ত অর্থাৎ যাহ! 
অযাচিতভাবে স্বয়ং করতলগত হইযাছে তাহাই ৬ক্ষণ কবিবেন। 


৩৮। নিবৈরেণ সমং পশ্থান্‌ দ্বিজগোহশ্বমগাদিষু। 
ভাবয়ন্সনসা বিষ্ণুং পরমা স্মানমীশ্বরম্‌ ॥ 


৩৯। চিন্ময়: পরমানন্দং ব্রশ্মেবাহমিতি স্মরন্‌ । জ্ঞাত্বৈবং 
মনোদণ্ডং ধৃত্বা আশানিবুতে। ভুত্বা আশাম্বরধরো ভূত্বা জা মনে 
বাকায়কম্মভিঃ সর্বসংসারমুৎস্থজ্্য পঞ্চাবাজখঃ স্বরূপানুসন্ধানেন 
লমরকীটগ্তায়েন মুক্তে| ভবতীত্যুপনিবর্ষ। 

পঞ্চমোপদেশঃ ॥ 

গো-ব্ৰরাহ্মণে, এবং কুকুর ও মৃগপ্রভূতিতে বৈবভাব পবিত্যাগ- 
পুর্বক ইহার্দিগকে সমানভাবে অবলোকন করিয়া মনে মনে পরমাত্মা 
ঈশ্বর বিষ্ণুকে ভাবনা! করিতে করিতে ‘আমিই চিন্ময় পরমানন'স্বরূপ 
্রন্থ” এইরূপে চিন্তা করিবে। এবং এরূপ জ্ঞানলাভ করিয়! দূ 
মনোদণ্ড ধারণপূর্ববক সর্ববিধ আকাজ্ঞা পরিত্যাগ করিবে ; এবং 
দিগদ্বরধারী হইয়া পর্ববদ] মন, বাকা, শরীর ও কর্ণদ্বারা সর্ববসংসার 
পরিত্যাগপূর্বক জগঘ্গ্রপঞ্জের বহিম্থ হইয়া ল্রমরকাঁটের স্তায় 
আত্মানুসন্ধানের ফলে মুক্তিলাভ করিবে । ইহাই ব্রহ্মবিগ্যা! রহন্ত। 


পঞ্চম উপদেশ সমাপ্ত । 


য্ঠোপদেশ 


অথ নারদঃ পিতামহমুবাচ ॥ ভগবন্‌ তদত্যাসবশাৎ ভ্রমরকীট- 
ন্তায়বত্তদভ্যাসঃ কথমিতি। তমাহু পিতামহঃ। সত্যবাক্‌. 
জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাং বিশিষ্টদেহাবশিষ্টো বসেৎ। জ্ঞানং শবীরং 
বৈরাগ্যং জীবনং বিদ্ধ শাস্তিদ।স্তী নেত্রে মনো মুখং বৃদ্ধি: কলা পঞ্চ” 
বিংশতিতত্রান্তবয়বা অবস্থা পঞ্চমহাভূতানি কর্ম তক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যং 
শাখা জা গ্রৎস্বপ্রনুযুপ্ডিতৃরীয়াশ্চচতুর্ঘশকরণানি পদ্বস্তস্ত/কারাণীতি। 

নারদ পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌! আপনি বলিলেন 
সেই অভ্যাসের ন্ৃম্রকীটের গ্ভা় আত্মাহুসন্ধানের ফলে মুক্তিলাভ 
করিবে । ন্রমরকীটের যুক্তিতে সেই অভ্যাসটি কিরূপ? তাহ! 
আমাকে দয়! করিয়া! বলুন। পিতামহ তাঁহাকে বলিলেন-_-সতাবাদী- 
জ্ঞান ও বৈরাগা দ্বারা বিশিষ্ট দেহাবশিষ্ট হইয়! বাস করিবেন। 
বিশিষ্ট দেহ কিরূপ, তাহ! বলিতেছি শ্রবণ কর_জ্ঞানই এ দেহের 
শরীর, বৈরাগ্যকে জীবন বলিয়া! জানিবে। শম ও দম নেত্রদ্বয় ঃ 
মন, মুখ, বুদ্ধি কলা) পঞ্চবিংশতি তত্ব অবয়ব ; পঞ্চ মহাভূত 
অবস্থা ; ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য কর্শ্ম ; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুযুণ্ডি ও 
তুরীয় শাখ' ; চতুর্দশ ইন্দ্িয়ই পঙ্ক ও ভ্স্তাকারে পরিণত হইয়াছে। 


এবমপি নাবমতিপঙ্কং কর্ণধার ইব যস্তেব গজং স্ববৃদ্ধা বশীকৃত্য 
স্বব্যতিরিক্তং সর্বং কৃতকং নর্খরমিতি মত্বা বিরজঃ পুরুবঃ সর্বদা 
ব্রন্ধাছমিতি ব্যবছরের্নান্তৎ কিফিতেদিতব্যং ন্বব্যতভিরেকেণ ! 
জীবস্মুক্তে] বসে কতরুত্যে! ভবতি। 


নারদৃপরিব্রাঞ্কোপনিবৎ ২৪৫ 


নাবিক যেরূপ স্বীয় বুদ্ধিবলে নৌকাকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করে, 
হত্তিচালক যেরূপ হত্তীকে বুদ্ধিবলে নিজের বশীতৃত করে, সেইরূপ 
এই বিশিষ্ট দেহকে বশীভূত করিয়া আত্মা ভিন্ন উৎপন্ন বস্তু মাত্রই 
বিনাশী ইহা বিবেচনা করিয়া! বিষয়ে অনাসক্ত পুকষ সর্বদা “আমিই 
ব্ৰহ্ম, ‘আত্মা ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই’ এইরূপ ভাবনা 
করিবেন এবং তাহার ফলে জীবন্মুক্ত ও কৃতকৃত্য হইবেন। 


ন নাহং ব্রদ্ষেতি ব্যবহুরেৎ কিন্ত ব্রহ্মাহমস্মীত্যজ্রং জাগ্রৎস্বপ্ন- 
নুযুপ্ডিষু তুরীয়াবস্থাং প্রাপ্য তুরীযাতীতত্বং ব্রজেদ্দিবা জাগ্ররক্তং 
স্বপ্রং নুষুপ্তমদ্ধরাত্রং গতমিত্যেকাবস্থায়াং চতন্নোংবস্থাত্তকৈক- 
করণাধীনানাং চতুদ্দশকরণানাং ব্যাপারাশ্চক্ষুরাদীনাং। চক্ষুষে! 
রূপগ্রহণং শ্রোত্রয়োঃ শব্দগ্রহণং জিহ্বায়া রসাস্বাদনং স্রাপ্ 
গন্ধগ্রহণং বচসে!| বাখ্যাপারঃ পাণেরাদানং পাদয়োঃ সকঞ্চারঃ 
পায়োরুৎসর্গ উপস্থস্যাননাগ্রহণং ত্বচঃ স্পর্শগ্রহণম্‌ । তদধীন! চ 
বিষয়গ্রহণবুদ্ধিঃ বুদ্ধ্যা! বুধ্যতি চিত্তেন চেতয়ত্যহক্কারেণাহঙ্ধকরোতি। 
বিস্থঙ্য জীব এতান্‌ দেহাভিমানেন জীবো ভবতি । গৃহাভিমানেন 
গৃহস্থ ইব শবীরে জীবঃ সঞ্চরতি | 


আমি ব্ৰহ্ম নহি এইরূপ তাবন! করিবে নাঃ কিন্তু আমিই ব্রহ্ম 
এইরূপে সর্ব! জাগ্রত, স্বপ্ন, নুযুণ্তি-__এমন কি তুরীয়াবস্থায় পর্য্যন্ত 
ভাবনা করিবে ; তাহা হইলে তুরীয়াতীততন্ব লাভ করিতে পারিবে । 
দিবসে জাগ্রদাবস্থা, রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থা, অর্ধরাত্রে সুুধ্যবস্থা এবং 
তৎপরে তুরীয়াবস্থ। ; সর্বদা একাবস্থাপন্ন আত্মার এই চতুর্বিধ 
অবস্থা কেবল এক-এক ইন্্িয়ের অধীন চক্ষযাদি চতুদ্দিশ ইন্সিয়ের, 


২৯৬ নারদপরিব্রাজকোপনিষ 


ব্যাপারতেদে সংঘটিত হয়। ক্রমশঃ সেই ব্যাপার প্রদর্শিত হইতেছে; 
চক্ষুর রূপগ্রহণ, শ্রোত্রথয়ের শব্শ্রবণ, জিহ্বার রসাশ্বাদন, নাসিকার 
গন্ধগ্রহণ ; বাগিন্জিয়ের বাক্য প্রয়োগ, হস্তের গ্রহণ, পাদত্বয়ের ভ্রমণ, 
পায়ুর ( গুহাদেশের ) মলোৎসর্গ, উপস্থের আনন্দ ও অক্‌ ইন্দ্রিয়ের 
স্পর্শ । এহ সকল ইন্জ্রিয়ের অধীনেই বিষয়গ্রহণে বুদ্ধির উদয় হয়। 
সেই বৃদ্ধি নিজদ্বারা অর্থাৎ নিজে নিজে নিশ্চয় করে। জীব এই 
সকল বুদ্ধির ভোগ পরিত্যাগ করিয়া নিজকেই দেহের ভোক্তারূপে 
অভিমান করিয়া বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন। গৃহস্থ যেরূপ স্বকীয় অভিমানে 
গৃছে বিচরণ করে; জীবও তন্দ্রপ স্বকীয়াভিমানে শরীরে বিচরণ 
করিয়া থাকেন। 


প্রাঞ্দলে পুণ্যাবৃত্িরাগ্নেষ্যাং নিদ্রালন্যো দক্ষিণায়াং ক্রৌধ্যবুদ্ধি_ 
নৈখত্যাং পাপবুদ্ধিঃ পশ্চিমে ক্রীড়ারতির্বারব্যাং গমনে বুদ্ধিরুত্তরে 
শান্তিরীশান্তে জ্ঞানং কর্ণিকায়াং বৈরাগাং কেসরেঘাত্মচিস্তা ইত্যেবং 
বজু,ং জ্ঞাত্বা জীবদবস্থাং প্রথমং জাগ্রদৃদ্বিতীয়ং স্বপ্রং তৃতীয়ং নুযুগ্তং 
তুরীয়ং চতুর্ভিবিরহিতং তুরীয়াতীতম্। বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞতটস্থ 
তদৈরেকএব একো দেবঃ সাক্ষী নিগুণশ্চ তদ্ত্রদ্ধাহমিতি ব্যাহবেৎ। 
নোচেজ্জাগ্রদবস্থায়াং জাগ্রদাদিচতন্ত্রোইবস্থাঃ স্বপ্নে স্বপ্নাদিচতস্রোহবস্থাঃ 
্বুপ্তে সুবুগ্তাদিচতশোধবস্থাঃ তৃরীয়ে তুরীয়াদিচতশ্মোহবস্থাঃ নত্বেবং 
তুরীয়াতীতস্য নিগুণস্ত। স্থুলনুক্মকারণরূপৈরবিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞেশ্বরৈঃ 
সর্ব্বাবস্থাসণ সাক্ষী স্বেক এবাবতিষ্ঠতে। উত ভটস্বে! দ্র্টা তটস্থে। 
ন ভ্রষ্টা ভুরষ্্ত্বাক্স দ্রষ্টেব কর্তৃত্তোক্তৃত্বাহঙ্কারাদিতিঃ স্পৃষ্টো জীৰঃ 
জীবেতরো ন 'পৃষ্ঃ। জীবোহপি ন স্পৃষ্ট হৃতিচের্ন। জীবাতিমানেন 


নারদণ্পরিব্রা্ন কোপনিবৎ ২৯৭ 


ক্ষেত্রাভিমষানঃ। শরীরাভিমানেন জীবত্মম্‌। জীবত্বং ঘটাকাশমহ 
কাশবদ্যবধানেইস্তি । ব্যবধানবশাদেব হংসঃ সোহহমিতি মস্ত্রেণোচ্ছাস- 
নিঃশ্বাসব্পদেশেনানুসন্ধ্যনং করোতি। এবং বিজ্ঞায় শরীরাভিমানং 
তাজেন্ন শরীরাভিমানী ভবতি । স এব ব্রহ্ষেতাচ্যতে। 


এই অভিমান পরিত্যাগের উপায় বলা যাইতেছে। “মুখ একটা 
পদ্ম” এইয়ূপে ভাবনা করিবে। তাহার স্থানবিশেষে চিন্তার ফল 
ক্রমশঃ বলা হইতেছে; পূর্ববদলে মন স্থির করিতে পারিলে পুণোর 
আবৃত্তি হয়, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ পুণ্যজনক কাৰ্য্যে প্ৰবৃত্তি জন্মে। 
সেইরূপ আগ্নেয় দলে নিদ্রা ও আলস্য, দক্ষিণে কুরবুদ্ধি, নৈধাতে 
পাপবুদ্ধি, পশ্চিমে ক্রীড়ায় বতি, বায়ুকোণে গমনে বৃদ্ধি, উত্তরে শাস্তি, 
ঈশানে কোণে জ্ঞান, কর্ণিকায় বৈরাগ্য এবং কেশরে মন স্থির করিলে 
আত্মচিন্তার উদয় হয়। এইরূপে মু'খব প্রকৃতস্বরূপ 'হুভব করিয়া 
জীবৎ অবস্থাকে প্রথম, জাগ্রৎ অবস্থা দ্বিতীয়, স্বপ্রাবস্থ। তৃতীয়, 
সুষুগ্তাবস্থা চতুর্থ বা তুরীয় এবং এই চতুরবস্থার অতীত অবস্থাকে 
তুরীয়াতীতাবস্থারপে অনুভব করিবে। একই ব্রহ্ম বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ 
ও তটস্থ ভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন, বস্তুতঃ তিনি একক, সাক্ষী ও 
নিগুণ। আমিই সেই এৰন্বস্বরূপ এইরূপ ব্যবহার করিবে । তাহা 
না হইলে জাগ্রদবস্থায় জাগ্রৎ স্বপ্ন নুষুণ্তি ও তুরীয় এই চারিটি অবস্থা, 
স্বপ্নে স্বপ্নাদি চারিটি অবস্থা, সুযুণ্তিতে সুষুপ্ত্যাদি চারিটি অবস্থা এবং 
তুরীয়ে তুরীয়াদি চাঁরিটী অবস্থার যেরূপ প্রতীতি হয়, তুরীয়াতীত 
নিগুণের সেরূপ হয়না কেন? বস্বতঃ তিনি এক। স্থল ও হুন্দ 
কারণন্বরূপ বিশ্ব তৈজল, প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বররূণে সাক্ষী সর্বদা একরূপেই 


২৯৮ নারদপ'রনাজকোপনিবৎ 


অবস্থান করেন। তবে কি তটস্থ ব্রহ্ম দ্র নছেন? না-তিনি 
দ্রষ্টা নহেন ; বস্ত্রতঃ তাহাতে দ্রইত্ব থাকিলেও তিনি দ্রষ্টী নহেন ; 
কারণ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অহঙ্কারাদি ছার! জীবই স্পৃষ্ট ; জীব ভিন্ন অন্তে 
স্পষ্ট নহেন। জীব স্পৃষ্ট নহেন ইহা বল! যায় না; কারণ এই 
জীবাতিমান লইয়াই ক্ষেত্রাভিমান এবং এই শরীরাভিমান দ্বারাই 
জীব্বে জীবত্ব | জীবত্ব বস্তুতঃ ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্তায় ব্যবধানে 
অবস্থিত। এইরূপ সামান্ট ব্যবধানে আছে বলিয়াই নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস 
ব্যপদেশে “হংস ও সোইহম্‌” এই মন্্দ্বারা সর্বদা তাহার অনুসন্ধান 
হয়। এইরূপ অস্থুতব করিয়া শরীরাভিমান পরিত্যাগ করিবে। 
যিনি শরীরাভিমান পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্ম বলিয়! 
অভিহিত হন। 


>| ত্যক্তসঙ্গো জিতক্রোধে! লঘাহারো৷ জিতেন্জিয়:। 
পিধায় বুদ্ধ্যা! দ্বারাণি মনো ধ্যানে নিবেশয়েৎ ॥ 

২। শুন্তেঘেবাবকাশেষু গুহান্ু চ বনেষু চ। 
নিত্যযুক্ত: সদ! যোগী ধ্যানং সম্যপ্ুপক্ৰমেৎ ॥ 


যিনি আসক্তি ও ক্রোধ বৰ্জ্জন করিয়াছেন, যিনি শ্বল্লভোজী ও 
ভ্রিতেন্দ্রিয়, তিনিই বুদ্ধিদ্বারা ইন্দজিয়দ্বারসকল আচ্ছাদন পূর্ববক মনকে 
ধ্যানে নিবি করিতে পারেন। যোগী শুন্তে অর্থাৎ অখকাশস্থানে, 
পর্ববতগহবরে ও বনভূমিতে সর্বদা সংযত হইয়া সম্যক ধ্যানের 
উপক্রম করিবেন। 


৩। আতিথ্যস্রাদ্ঘবজ্ঞেযু দেবযাত্রোৎসব্যে চ। 
মহাজনেষু সিদ্ধা্থী ন গচ্ছেদ যোগবিৎ কচিৎ ॥ 


নারদপরিত্রাজ্রকোপনিষৎ ৩ ৯৯. 


৪। যখৈনমব্মন্তন্তে জনা: পরিভবস্তি চ। 
তথ! যুক্তশ্চরেদ যোগী সতাং বত্ম ন দূষয়েৎ॥ 


সিদ্ধিকামী যোগতত্তুবিৎ কখনও আতিথ্যগ্রহণ, শ্রান্ভে।জন, 
যজ্ঞদর্শন, দেব্যাত্রা, উৎসবদশন ও মহাজনের নিকট গমন করিবেন 
না। যাহাতে সেই যোগীকে সাধারণ লোকে অবমাননা! ও পরিভব- 
করে, যোগী সংযত হুইয়া সেইরূপ আচরণ করিবেন, কিন্ত কখনও 
সাধুগণের পগ্থা দূষিত করিবেন না। নিঃসঙ্গ থাকার জগ্ভই এরূপ" 
আচরণ ; সুতরাং তক্ষন্ত ব্যথিত হুইষ। বিবাদ করিবেন না। 


€। বাগ্দণ্ডঃ কর্মদণ্ডশ্চ যনোদওুশ্চ তে ্রয়ঃ। 
যন্তৈতে নিয়ত] দণ্ডাঃ স ত্ৰিদণ্ডী মহাযতিঃ ॥ 
৬। বিধূমে চ প্রশাপ্তাগ্নৌ যস্ত মাধুকরীং চরেৎ। 
গৃহে চ বিপ্রমুখ্যানাং যতিঃ সর্ব্বোত্তমঃ স্বৃতঃ॥ 
যিনি বাগ দণ্ড, কৃর্মদণ্ড ও মনোদও ধারণ করিয়াছেন অর্থাৎ, 
যিনি বাচংযম কর্-সন্ন্যান ও সর্বসন্বল্পত্যাগরূপ দও ধারণ করিয়াছেন, 
এইরূপ দও্রয় যাহার নিয়ত, তিনিই ত্রিদ্ডী নামে অভিহিত, তিনিই 
পরম সন্যাসী । অগ্নি প্রশান্ত ও ধুমবিরহিত হইলে অর্থাৎ ছোমক্রিয়! 
সম্পাদন পূর্ববক যিনি সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে মাধুকরী বৃত্তি- 
অবলম্বনে ভক্ষ্য সংগ্রহ করেন, তিনিই সর্বোত্তম যতি বলিয়া খ্যাত । 
৭। দণ্ডতিক্ষাং চ যঃ কুর্য্যাৎ স্বধর্শে ব্যসন্ং বিনা। 
বস্তিষ্টতি ন বৈরাগ্যং যাতি নীচযতিহি সঃ ॥ 
৮। যশ্মিন্‌ গৃহে বিশেষেণ লভেম্তিক্ষাং চ বাসনাৎ। 
তত্র নে! যাতি যো ভূয়ঃ স বতিনে'তরঃ স্থতঃ ॥ 


৩০৩ নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ 


যিনি কোন বাসনা বা কামজ দোষ পরিত্যাগ করিয়! সন্ধ্যাস 
ধর্মেই অবস্থিত এবং দগুধারণ পূর্বক ভিক্ষা! গ্রহণ করেন অথচ বৈরাগ্য 
লাভ করিতে পারেন নাই, তিনিই সন্গাসীর মধ্যে অধম। যে গৃহে 
আশাতিরিক্ত ভিক্ষালাভ হয়, যিনি সে গৃহে পুনর্ধার গমন না করেন, 
তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, অপরে নছেন। 


৯। যঃ শরীরেক্দ্িয়াদিভ্যো বিহীনং সর্ধসাক্ষিপমূ। 
পারমার্থিকাবজ্ঞানং সুখাত্মানং স্বয়ংপ্রভম্‌ ॥ 
১০। পরতন্তবং বিজঞানাতি সোইতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ। 
বর্ণাশ্রমাদয়ো৷ দেহে মায়া পরিকল্পিতাঃ ॥ 


যিনি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিবিহীন, সকলের সাক্ষিস্বরূপ অর্থাৎ 
কাহাতেও লিপ্ত নহেন এবং পারমার্থিক বিজ্ঞান ও সুখস্বরূপ স্বয়ং- 
প্রকাশমান পরতত্ব ব্রহ্ধকে জানিতে পারেন, তিনি বর্ণাশ্রম অতিক্রম 
করেন। কারণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্ষচর্য্যাদি আশ্রম মাষা দ্বার! 
পরিকল্পিত হইয়া দেহে অবস্থান করে। 


১১। নাত্মনো বোধরূপস্ত মম তে সন্তি সর্ববদ!। 

ইতি যে! বেদ বেদাস্তৈঃ সোইতিবর্ণাশ্রমী তবেৎ ॥ 
১২। বন্য বর্ণাশ্রমাচারো। গলিতঃ স্বাত্মদর্শনাৎ। 

স বর্ণানাশ্রমান্‌ সর্ববানতীত্য স্বাত্মনি স্থিতঃ ॥ 


আমি নিত্যজ্ঞানস্ব্নপ আত্মা, আমার ব্ণাশ্রমাদি কিছুই নাই। 
যিনি বেদান্তদ্ধানবলে ইহা জানিতে পারিগ়াছেন, তিনি বর্ণাশ্রম 
অতিক্রম করিয়াছেন। আত্মদর্শন হেতু যাহার বর্ণাশ্রমাচার বিলুপ্ত 


নারদপরিব্রাঞজকোপনিষৎ ৩০১, 


হইয়াছে, তিনি সমগ্র বর্ণ ও আশ্রম অতিক্রম করিয়া পরমাত্থাতে 
স্থিত হহয়াছেন। 


১৩। যোহতীত্য স্বাশ্রমান্‌ বর্ণানাত্মগ্েব স্থিতঃ পুমান্‌। 
সোহতিবর্ণাশ্রমী পোক্তঃ সর্ববেদার্থবেদিভিঃ ॥ 

১৪। তস্বাদন্তগত! বর্ণা আশ্রম অপি নারদ । 
আত্মগ্ভারোপিতঃ সর্বেে জান্তযা তেনাতববেদিনা ॥ 

১৫ | ন বিধিন নিষে্ধশ্চ ন বৰ্জ্যাবৰ্জ্যকল্পনা | 
্রহ্মবিজ্ঞানিনামস্তি তথা নান্তচ্চ নারদ: ॥ 


যিনি নিজের আশ্রম ও বর্ণবিহিত কর্ম অতিক্রম করিয়া 
পরমাত্মাতে স্থিত হইয়াছেন, সমগ্র বেদের সারার্খদর্শিগণ তাঁহাকে 
বর্ণাশ্রমেব অতীত বলিয়া থাকেন। সেইজন্য হে নারদ, বাহার আত্ম- 
তত্ত্বে অনভিজ্ঞ, তাহার! ভ্রান্তিবশতঃ আত্মাতে অষ্যগগত বর্ণ ও আশ্রমের 
আরোপ করিয়া! থাকেন। ছে নারদ! প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মতত্বজ্গগণের 
বিধি-নিষেধ ও বর্জনীয় বা! অবর্জ্জনীয় কল্পনা এবং অস্ত কিছুই নাই। 


১৬ । বিরজ্য সর্বভূতেত্য আবিরিঞিপিদাদপি। 

ঘ্বণাং বিপাঠ্য সর্ববস্মিন্‌ পুব্রমিত্রাদিকে ঘপি ॥ 
১৭। শ্রদ্ধালুমুক্তিমাগেষু বেদাস্তজ্ঞানলিপ্নয়া। 
উপায়নকরো ভূত্বা গুরুং ব্রন্থবিদং ব্রজেৎ ॥ 
সেবাভিঃ পরিতো্যৈনং চিরকালং সমাহিতঃ। 
সদ! বেদাস্তবাক্যার্থং শৃণুয়াৎ সুসমাহছিতঃ ॥ 


সমস্ত ভূতপদে, এমন কি চতুর্থ ব্রহ্মার পদে পর্য্যন্ত বিরাগ 
উৎপাদন করিয়া এবং পুত্রমিত্রাদির উপরেও দ্বপা। অভ্যাস করিয্ক! 


১৮ 


৩০২ নারদ্পরিব্রারকোপনিষৎ 


মুকতিমার্গে শ্রদ্ধানু হইবে; এবং বেদাস্তজ্ঞানলাতের , নিমিভ 
উপচৌকন করে লইয়! বেদান্তবিৎ গুরুর সমীপে সমুপস্থিত হইবে । 
সংযতচিত্তে দীর্ঘকাল পরিচর্য্য দ্বারা গুরুকে সন্ত করিয়া সুসমাহিত 
হইয়! সর্ব্বদ! বেদাস্তবাক্য শ্রবণ করিবে। 


১৯। নিৰ্শ্মমে! নিরহঙ্কারঃ সর্ধবসঙ্গবিবর্জিতঃ। 
সদা শাস্ত্যাদিযুক্তঃ সন্যাত্বন্তাত্মানমীক্ষতে ॥ 
২০। সংসারদোষদৃষ্ট্েব বিরক্ির্জায়তে সদা। 
বিরক্তস্ত তু সংগারাৎ্ সন্ত্যাসঃ স্তান্ন সংশয়ঃ ॥ 


যিনি মমতা অহঙ্কার প্রন্থৃতি পরিত্যাগ করিয়! সর্ববিধ আসক্তি 
বঙ্দিনপূরব্বক শাস্তি দাস্তি প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হইযাছেন, তিনি নিজেতেই 
আত্মসাক্ষাৎকার করিতে পারেন। জন্মমরণপরম্পর! ও বিনশ্বরত্বাদি 
সংসারের দোবদর্শনদ্বারাই সংসারে সর্বদা বৈরাগ্যের উদয় হয়ঃ 
এইরূপে সংসারে অনাসক্ত ব্যক্তিরই সন্যাস জন্মিয়া থাকে, ইহাতে 


সংশর নাই। 


২১। মুমৃক্ষঃ পরমহংসাখ্যঃ সাক্ষান্মোক্ষৈকসাধনমূ। 
অভ্যসেদ্ত্রন্মবিজ্ঞানং বেদাস্তশ্রবণার্দিন। ॥ 

২২ | ব্রহ্ষবিজ্ঞানলাভায় পরহংসসমাহ্বস্নঃ | 
শান্তিদাস্ত্যাদিভিঃ সর্ব্বেঃ সাধনৈঃ সহিতো৷ ভবেৎ ॥ 


পরমহংস নামক মুমুক্ষু বেদান্তশ্রবণাদি দ্বারা মুক্তির সাক্ষাৎ 
'উপায়স্বরূপ ক্রক্ষবিজ্ঞান অভ্যাস করিবেন। তিনি ব্রহ্ধবিজ্ঞান 
লাতের অন্ত শান্তি দান্তি প্রভৃতি উপায়সকল অবলম্বন করিবেন। 


নারদপরিত্রাজকো পনিষৎ ৩০৩ 


২৩। বেদাস্তাভ্যাসনিরতঃ শাস্তো দাস্তো জিতেজিয়ঃ। 
নিয়ে নির্মমে৷ নিত্যো নিঘবন্দে! নিষ্পরিগ্রহঃ ॥ 

২৪। জীর্ণকৌপীনবাসাঃ স্তান্মুণ্তী নগ্নোইথবা ভবেৎ। 
প্রাজ্ঞ! বেদাস্তবিদ্‌ যোগী নির্মমে। নিরহঙ্ক,তিঃ ॥ 


যিনি বেদান্তাভ্যাসে নিরত, তিনি শান্ত, দাস্ত, জিতেন্দিয়, 
নিৰ্ভয়, নির্শ্মম, নিত্য, শীতোফ্ণাদ্দ্বন্দসহিফু ও ত্যক্তপরিগ্রহ হইবেন; 
এবং জীর্ণ কৌগীন-বন্ত্ধারী বা নগ্ন ও মুণ্ডিতমুণ্ড হইবেন। বস্তুতঃ 
যিনি বেদাস্তবিৎ প্রাজ্ঞ যোগী, তিনি নির্মম ও নিরহঙ্কার হুইযা 
থাকেন। 


২৫) মিত্রাদিযু সমে! মৈত্রঃ সমস্তেঘেব জত্তযু। 
একে] জ্ঞানী প্ৰশাস্তাত্ম৷ ল সম্ভতরতি নেতরঃ ॥ 
মিত্রাদিতে যেরূপ মিব্রতা, সমগ্র প্রাণীতেও সেইরূপ মিত্ৰতা; 
এইরূপ সমজ্ঞানসম্পন্ন প্রশান্তহদয় জ্জানীই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে 
পারেন। অপরে তাহ] পারে না। 
২৬। গুরূণাং চ হিতে যুক্তস্তত্র সংবৎসরং বসেৎ। 
নিয়মেঘপ্রমত্তস্ত যমেষু চ সদা ভবে ॥ 
২৭। প্রাপ্য চান্তে ততশ্চৈব জ্ঞানযেগমনথতমম্। 
অবিরোধেন ধর্শ্মস্তু সঞ্চরেৎ পৃথিবীমিমাম্‌ ॥ 
২৮। ততঃ সদ্বৎসরস্তান্তে জ্ঞানযোগমনুভমম্‌ | 
আশ্রমত্রয়মুৎস্জ্য প্রাপ্তশ্চ পরমা শ্রমম্‌ ॥ 
২৯। অন্ুজ্ঞাপ্য গুরংশ্চৈব চরেদি পৃথিবীমিমাম্‌। 
ত্যক্তসঙ্গো জিতক্রোধো লঘাহারো জিতেজিরঃ ॥ 


৩০৪ নারদপরিব্রাজকোপনিবৎ 


প্রথমতঃ গুরুসেবায় নিযুক্ত হইয়া সম্বংসর কাল গুরুপৃছে বাস 
এবং স্থিরচিতে শৌচ সন্তোষ তপঃ বেদাধ্যয়ন ও ঈশ্বরপ্রণিধানরূপ 
নিয়ম এবং অহিংসা সত্য অস্তেয্ন ব্রহ্ধচর্য্য ও অপরিগ্রহরূপ যমেৰ 
অনুশীলন করিবেন । পরে সেই গুরুর নিকট হইতে সর্বোৎকৃষ্ট 
জ্ঞানযোগ লাভ করিয়! সন্ন্যাস ধর্ম লঙ্ঘন না করিয়া পৃথিবী পর্য্যটন 
করিবেন। পরে সংবৎসরের অস্তে সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানযোগ লাভ 
ক।রয়া ব্রন্মচধ্য গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই আশ্রমত্রয় অভিক্রমপ্ূ্ব্বক 
সন্গাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন এবং আসক্তি ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ববক 
পরিমিতাহার ও জিতেক্ছ্রিয় হইয়া গুরুর অমুজ্ঞাক্রমে এই পৃথিবী 


পরিভ্রমণ করিবেন। 


৩০। ছাবিমৌ ন বিরজ্যেতে বিপরীতেন কর্ম্মণা। 
নিরারস্তো গৃহস্থশ্চ কার্য্যবাংশ্চৈব ভিক্ষুকঃ ॥ 


কার্যে আরস্ভবিহীন গ্রহস্থ ও নানাকাধ্যকুশল সন্ন্যাসী এই 
উভয়েই বিরুদ্ধ কর্ম হইতে বিরত থাকিতে পারেন না। অর্থাৎ 
গৃহস্থ গৃছকৰ্শে হতোতসাহ হইলে তাঁহার গার্হস্থা ধর্শ বিনষ্ট হয়, আর 
সন্ন্যাসী নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিলে আত্মতন্তসাক্ষাৎকার করিতে 
পারেন না। এই উভয় অবস্থাই উভয়ের পক্ষে বিপরীত । 


৩১। মাছ্যতি প্রমদাং দৃষ্ট' সুরাং পীত্বা চ যাস্ততি। 
তম্মাদ্দৃষ্টিবিষাং নারীং দূরতঃ পরিবর্জয়ে ॥ 

৩২। সম্ভাবণং সহ স্ত্রীভিরালাপঃ প্রেক্ষণং তথ] । 
' নৃত্যং গানং সহাসং চ পরিবাদাংশ্চ বর্জীয়েত ॥ 


নারদপরিব্রাজকো পানিষৎ ৩০৫ 


স্ত্রী দর্শন ও মন্ত পান করিয়া মানুষ বিহ্বল হয়; সেই অন্ত 
দর্শনযাত্রে বিষের স্তায় কার্ধ্যকারিণী স্ত্ীজাতিকে দূর হইতেই ব্রন 
করিবে। স্ত্ীজাতির সহিত গোপনে আলাপ, প্রকাশ্যে পরস্পর 
কথোপকথন, এমন কি তাহার দর্শন, নৃত্য গীত, পরিহাস ও নিন্দা 
প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। 


৩৩। নক্সানং ন অপঃ পুজা ন হোমো নৈৰ সাধনম্‌ । 
নাগ্নিকার্য্যাদিকার্ধ্যং চ নৈতস্তাস্তীহ নারদঃ ॥ 


৩৪ | নার্চনং পিতৃকার্ধ্যং চ তীৰ্থযাত্রা ব্রতানি চ। 
ধর্মাধর্্মাদিকং নাস্তি ন বিধিলৌকিকা ক্রিয়া ॥ 

৩৫ | সন্ভ্যজৎ সর্ববকর্শ্মাণি লোকাচারং চ সর্ববশঃ | 
ক্মিকীটপতঙ্গাং্চ তথ! যোগী বনস্পতীন্‌ ॥ 

৩৬ | ন নাশয়েদৃবুধো জীবন্‌ পরমার্থমতির্যতিঃ। 
নিত্যমস্তমুখঃ স্বচ্ছঃ প্রশাস্তাত্মা স্বপূর্ণধীঃ ॥ 


হে নারদ! সন্্যাসীর আন, জপ, পুজ1॥ হোম, সাধন এবং 
অগ্নিকার্য্য প্রভৃতির কোনই নিয়ম নাই। উহার দেবতার্চনঃ 
পিতৃকাৰ্য্য, তীর্থযাত্রা, ব্রত, ধর্ম্মাধর্মাদি বিধি ও লৌকিক ক্রি 
কিছুই নাই। সন্ন্যাসী সর্ববিধ কর্ম ও লোকাচার সর্ব! পরিত্যাগ 
করিবেন। নোক্ষবুদ্ধিসম্পন্প জ্ঞানী সন্গ্যাসী বাচিয়া থাকিতে 
কখনও কুমি কীট পতঙ্গ বনস্পতি প্রভৃতির বিনাশ করিবেন না। 
তিনি সর্বদা অন্তর্পুখ পবিত্র প্রশান্তস্বভাব ও আত্মপূর্ণ-বুদ্ধি ব! 
আত্মারাম হইবেন । 
হয়স্২? 


৩০৬ নারদপরিত্রাজকোপনিযৎ 


৩৭ । অস্তঃ সঙ্গপরিত্যাগী লোকে বিহর নারদ । 
নারাজকে জনপদে চরত্যেকচরো মুনিঃ ॥ 

৩৮। নিঃস্তৃতিনিন মন্কারে। নিঃস্বধাকার এব চ। 
চলাচলনিকেতশ্চ যতির্বাদৃচ্ছিকে। ভবেদ্িত্যুপনিষৎ ॥ 


বচোপদেশঃ । 


ছে নারদ! সন্যাসী মনে মনে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক 
লোকালয়ে বিচরণ করিৰেন। মুনি একাকী বিচরণ করিবেন বটে, 
কিন্তু অরাজক জনপদে বিচরণ করিবেন না। তিনি কাহারও স্তুতি, 
নমস্কার ও শ্রদ্ধা করিবেন না। তাহার আবাসস্থানের স্থিরতা 
থাকিবে না অর্থাৎ তিনি সর্বতোভাবে যথেচ্ছকর্শা হইবেন ) ইহাই 
উপনিষৎ রহন্ত। 


য্ষ্টোপদেশ সমাপ্র। 


সগ্ডমোপদেশ 


অথ যতেনিয়মঃ কথমিতি পুষ্ট নারদং পিতামহঃ পুরস্কত্য 
বিবক্তঃ সন যো বর্ধাধু ঞ্ুবশীলোইগ্রৌ মান্তেকাকী চরপ্লেকত্র 
নিবসেক্তিক্ষর্ভয়াৎ সারঙ্গবদেকত্র ন তিষ্ঠেৎ স্বগমননিরোধগ্রছণং 
ন কৃুর্য্যাদ্বস্তাত্যাং নছাত্বরণং ন কুর্ধযান্ন বুক্ষারোছণমপি ন দেবোৎসব- 
দর্শনং কুর্য্যান্সৈকআশী ন বাহাদেবাচ্চনং কুর্য্যাৎ স্বব্যতিরিক্তং সর্ববং 


নারদপরিত্রাজকোপনিষৎ ৩০৭ 


ত্যক্ত। মধুকরবৃত্যাহারমাহরন কশো ভুতু] মেদোবৃদ্ধিমকুর্বক্নাজ্যং 
রুধিরমিব তাজেদেকত্রায্ং পলল'মব গন্ধলেপনমণ্ডদ্ধলেপনমিব 
ক্ষারমন্ত্যজমিব ন্দ্বমুচ্ছি্পান্রমিবাতাঙ্গং স্্রীসঙ্গমিব মিত্র'হলাদসং 
মুক্রমিব প্পৃহাং গোমাংসযিব জ্ঞাতচবদেশং চগ্তাপব'টিক' শিব 
স্মিয়মহিমিব সুবর্ণং কালকুটমিব সতাস্থলং শ্মশানস্থলমিব রাজধানীং 
কুম্ভীপাকমিব শবপিওবদেকত্রায়ং ন দেহান্তরদর্শনং প্রপ্ঞ্বৃতিং 
পরিত্যজ্্য স্বদেশমুৎংস্থজ্য জ্ঞাতচরদেশং বিহায় বিশ্বতপদার্থপুনঃ- 
প্রাপ্ডিহর্যইব স্বমানন্দযনুস্মরন্‌ স্বশরীরাভিমানদেশবিস্মরণং মত্বা 
শ্বশরীরং শবমিব হেয়মুপগম্য কারাগৃহবিনিমু্ক্তিচোরবৎপুত্রাপ্তবন্ধু- 
ভবস্থলং বিহায় দূরতে! বসেৎ। 


যষ্ঠ উপদেশ পরিসমাপ্ত হইলে নারদ পুনর্ব্বার় পিতামহকে 
ভিজ্ঞাসা করিলেন, যতির নিয়ম কি তাহা আমাকে বলুন। পিতামহ 
নারদের সন্মুখে বলিলেন যিনি সংসারে বিরক্ত হইয়া আট মাস 
বিভিন্ন স্থানে একাকী বিচরণ করেন এবং বর্ষার চারিমাস কোন 
একন্বানে অবস্থান করেন, বস্তুতঃ ভিক্ষু হরিণের স্তায় ভয়ে কোনও 
একস্থানে অবস্থান করিবেন না এবং তাহার যথেচ্ছ গমনের কেহ 
নিরোধ করিলে, তাহাও স্বীকার করিবেন না। হত্তদ্বার! সম্তরণে 
নদী উত্তরণ, বুক্ষারোহণ, দেবোৎসবদর্শন প্রভৃতি করিবেন না। কোন 
একস্বানে ভোজন, দেবতার বাহ অর্চন তাহার নিষিদ্ধ । আত্ম" 
ব্যতিরিক্ত সকল পরিত্যাগ পূর্বক মধুকর বৃত্তিতে আহার সংগ্রহ 
করিয়! যাহাতে মেদ বুদ্ধি না হয়, সেই উপায়ে শরীর কুশ করিবেন। 
ঘৃত রুধিরের ন্যায়, একস্থান শুল্ন মাংসের ন্তায়। গন্ধলেপন অশুদ্ধি- 
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লেপনের স্তায়, ক্ষার দ্রব্য অভ্তাজের স্তাঁয়, বস্ত্র উচ্ছিষ্ট পাত্রের স্তায়, 
তৈলাত্যক্গ স্ত্বীসঙ্গের ন্যায়, মিত্রের আহ্লাদ মৃত্রের স্তায়, স্পৃহা 
গোঁমাংসের ষ্যায়, পরিচিত দেশ চণ্ডাল-বাটীর ছ্াায়, স্ত্রী সপ্পের স্তায়, 
সুবর্ণ কালকূট বিষের ন্যায়, সতাস্থল শ্রশানস্থলের ছ্ায়ঃ রাজধানী 
কুভীপাক নরকের স্তায় এবং এক স্থানের অন্ন সপিণ্ডের ন্যায় বোধে 
পরিত্যাগ করিবেন । দেছাস্তর দর্শন করিবেন না। এই জগৎ- 
প্রপঞ্চের ব্যাপার, স্বদেশ ও স্বীয় পরিচিত দেশ পরিত্যাগ পূর্ববক 
হারাণ দ্রব্য লাভে হর্ষের প্কায় স্বীয় আনন্দ অনুভব করিতে করিতে 
স্বীয় শরীর ও স্বদেশ বিস্বত হইবেন। নিজের শরীরকে শবের সপ্তায় 
হেয় বুদ্ধিতে অবলোকন করিবেন এবং চোর যেরূপ কারাগৃহ হইতে 
বহির্গত হইয়া পুত্র ও আত্মীয় বন্ধুবর্গের বাসস্থান হইতে লজ্জায় দূরে 
সরিয়া যায়, সেইরূপ দূরে অবস্থান কবিবেন। 


অযত্বেন প্রাণ্ডমাহরন্‌ ব্রহ্ম প্রণবধ্যানানুসন্ধানপরো ভূত্বা 
সর্বকর্মনিমুক্তিঃ কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যাদিকং দগ্ধ 
ব্রিগুণাতীতঃ বড়.মিরহিতঃ ড় ভাঁববিকারশুন্তঃ সত্যবাকৃছুচিরদ্রোহী 
গ্রাম একরাজেং পত্তনে পরঞ্চযনাত্রং ক্ষেত্রে পঞ্চরাত্রং তীর্থে পঞ্চরাত্রম- 
নিকেতঃ স্থিরমতিনপনৃতবাদী গিরিকন্দরেষু বসেদেক এব দ্বৌ ব 
চরেৎ গ্রামং ব্রিভিন'গরং চতুতিগ্রণমমিত্যেকশ্চরেৎ। 


যাহা অযত্বে লাভ হয়, কেবল মাত্র তাহাই আহরণ করিতে 
করিতে ব্রহ্মপ্রণবের ধ্যান-অন্ুসন্ধানপর হুইয়! সর্ববকর্মাবিনির্ঘুক্ত কাম 
ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্ধযাদি দাহকারী, ভ্রিগুপাতীত 7 ক্ষুধ! 
পিপাসা শোক মোহ জর! ও মৃত্যু এই যটু উর্শি রহিত? উৎপত্তি 
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স্থিতি বুদ্ধি বিপরিণতি অপক্ষয় ও বিনাশ এই যটুভাব বিকারশূন্ত 
সত্যবাদী শুচি ও অদ্রোহী হইবেন। এবং গ্রামে একরাত্র, পত্তুনে 
পঞ্চরাত্র, ক্ষেত্রে পঞ্চরাত্র, তীর্থে পঞ্চরাত্র এইরূপে নির্দিষ্টাবাসশূন্ত 
স্থিরমতি ও সত্যবাদী হুইয়! গিরিগহ্বরে বাস করিবেন। একাকী 
অথবা দুই অনে গ্রামে); তিন জন অথবা চারি জন মিলিয়া নগরে 
বিচরণ করিবেন। প্ররুতপক্ষে গ্রামে এককেরহ বিচরণ বিধেয়। 


ভিক্ষশ্ততু্দিশকরণানাং ন তত্্রাবকাশং দগ্যাদ বিচ্ছি্নজ্ঞানাদ্‌বৈরাগ্য- 
সম্পত্তিমন্ুভূয় মত্তো ন কশ্চিয্নাষ্গো! ব্যতিরিক্ত ইত্যাত্মন্তালোচ্য সর্বতঃ 
স্বরূপমেব পশ্যঞ্ীবন্ুক্তিমবাপ্য প্রারন্ধপ্রতিভাসনাশপব্যস্তং চঠবিধং 
স্বরূপং জ্ঞাত্বা দেহুপওনপর্য্যস্তং স্বরূপাচ্ছসন্ধানেন বসে । 


সন্যাসী চতুদ্দিশ ইন্দিযকে তাহাদের বিষয়ে অবকাশ প্রদান ন! 
করিয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে জ্ঞানের অম্ুশীলনে বৈরাগ্য অনুভব করিবেন, 
কিন্ত তাহাতে মত্ত হইবেন না। বরং কেহই আমা হইতে ভিন্ন নহে, 
ইহ! আত্মাতে আলোচনা করিতে করিতে সর্বক্র আত্মস্বরূপই 
অবলোকন করিবেন। এইরূপে জীব্নুক্তি লাভ করিয়া প্রারন্ধ ক্ষয় 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদত্তিজ্জ্ব এই চতুর্ধিধ 
প্রাশিস্বরূপ অবগত হইয়া দেহের পতন পর্ধ্যস্ত আত্মানুসন্ধান করিতে 
অবস্থান করিবেন । 


ভ্রিমবণন্সানং কুটাচকন্য বহুদকন্য ছ্বিবারং হংসশ্বৈকবারং 
পরমহংসস্ত মানসন্ানং তুরীয়াতীতস্ত ভল্মসানমবধৃতস্ত বারব্যমানম্‌ 
উর্ধপুণড।ং কুটীচকন্ত ত্রিপুণ্ড_ং বহুদকল্য উর্ধপুণড_ং ভ্রিপুণড₹ হুংসস্ত 
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তল্মোদ্ধূলনং পরমহংস্ত। তুরীয়াতীতশ্ত তিলকপুগডমবধৃতণ্ত 
ন কিঞ্চিৎ । 


কুটাচক সঙ্ন্য/সীর তিন বেলা জান, বহুদকের দুইবেলা, হংসের 
একবার, পরমহংসের মানসন্মান, তুরীয়াতীতের ভন্মন্বান ও অবধূতের 
বায়ব্য ( গে।রজংরূত ) স্নান বিধেয়। কুটীচক সন্যাসী ললাটে 
উপপুগড« ধারণ করিবেন, বহুদক ত্রিপুগু-॥ হংস উর্ধপুও ও ত্রিপুণ্ড_ 
পরমহংস ভস্ম লেপন, তুরীয়াতীত তিলক ও পু; ধারণ করিবেন। 
অবধূতের কোনই নিয়ম নাই। 


তুরীয়াতীতাবধূতয়োঃ খতৃক্ষৌরং কুটাচকন্ খতুদয়ক্ষৌরং বহুদকন্ঠ 
ন ক্ষৌরং হংসম্ত পরমহংসম্ত চ ন ক্ষৌরম্। অস্তিচেদয়নক্ষৌরম্‌। 
তুরীয়াতীতাবধৃতয়োঃ ন ক্ষৌরম্। কুটাচকন্যৈকাক্সং মাধুকরং 
বহৃদকস্য হংসপরমহংসয়োঃ করপাত্রং তুরীয়াতীতত্ত গোমুখং 
অবধূতশ্যাজগরবৃত্তিঃ। শাটাহয়ং কুটাচকণ্ত বহুদক শ্তৈকশাটী হংসম্ত খণ্ডং 
দিগন্থরং পরমহুংসম্ত এককৌগীনং বা তুরীয়াতীতাবধূতয়োর্জাতরূপ- 
ধরত্বং হংসপরমহংসয়োর্জিনং ন ত্বস্েষাম্‌। 


প্রতোরু খতুতে তুরীয়াতীত ও অবধূতের ক্ষৌর কর্ম হইবে। 
কুটাচকের খাতু য়ে, বহুদকের ক্ষৌর কর্শ নিবিদ্ধ। হুংস, পরম- 
হংসেরও ক্ষৌরকর্শ নাই, যদি থাকে তবে অয়নে করিবেন। 
তুরীয়াতীত অবধূতও ক্ষৌরী ন! হইতে পারেন, হইলে খতৃতে খতুতে 
হুইবেন। কুটীচক একবার অক্পগ্রহণ করিবেন। বছুদকের মাধুকরী 
বৃতিতে অক্নগ্রহণ করিতে হইবে। হংস ও পরমহংসের করপান্র, 
তুনীয়াতীতের গোমুখ, অবধূতের অজগরবৃত্তিতে অক্পগ্রহণ করিতে 
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হয়। কুটীচকের বন্মহয়, বহদকের একবন্তু, হংসের বস্তরখগ্ড, পরমহংসের 
দিকই বস্থ অথবা একমাত্র কৌপীন পরিধেয়। তুরীয়াতীত ও 
অবধূতের জাতরূপধরত্ব, হংস ও পরমহংসের অভিন, অপর কাহারও 
নছে। 


কুটাচকবহ্দকযোর্স্্রজপাধিকারো হংসপরমহংসয়োরজিনং ন 
ত্ন্তেষাম্‌। কুটাচকবহুদকয়োর্দেবাচ্চনং হংসপরমহংসয়োর্ধানসার্ছনং 
তুরীয়াতীতাবধূতয়োঃ সোংহংভাবনা। কুটীচকবহুদকয়োর্শস্জপাধি- 
কারোহংসপরমহংসয়োদ্ধযানাধিকার-স্তরীয়াতীতাব্ধৃতয়োন-ববস্ঠাধিকার- 
স্তরীয়্াতীতাবধৃতয়োর্শহাবাক্যোপদেশাধিকারঃ পরমহংসম্ভাপি । কুটী- 
চকবহুদকহংসানাং নান্য্যোপদেশাধিকারঃ। 


কুটীচক ও বহ্দকের মন্ত্রজপে অধিকার আছে। হংস ও পরমহংস 
অভিন ধারণ করিবেন, অপরের তাহাতে অধিকার নাই। কুটীচক 
ও ব্ছুদক দেবতার্চন করিবেন। হংস ও গরমহংসের মানস অর্চনা 
তুরীয়াতীত ও অব্ধৃতের মানস ভাবনা করিতে হইবে । কুটীচক 
ও বছুদকের মন্ত্রপের অধিকার । হংস ও পরমহুংসের ধ্যানে 
অধিকার। তুরীয়াতীত ও অবধূতের অন্য কিছুতেই অধিকার নাই, 
কেবল তাঁহাদের মহাবাক্যোপদেশে অধিকার আছে, পরমহংসেরও 
তাহাই। কুটাচক, বহুদক ও হুংসের অন্যের উপদেশে অধিকার নাই। 


কুটীচকবছুদকয়োর্্ধানুষ প্রণবঃ হংসপরমহংসয়োরাস্তরগ্রণবঃ 
তুরীয়াতীতাবধূতয়ো ব্র্ঘপ্রণবঃ। কুটাচকবহ্দকয়োঃ শ্রবণং হংস- 


পরমহংসয়োশ্মননং তুরীয়াতীতাবধৃতয়োনিদিধ্যাসঃ | সর্বেষাযাত্মাঙ্- 
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সন্ধানং বিধিরিত্যেব মুতুক্ষঃ সর্বদা সংসারতারকং তারক মনুস্মরন্‌ 
জীবনুক্তে৷ বসেদধিকারবিশেষেণ কৈবল্যপ্রাণ্ত পায়মন্বিয্যেদ্ৰতিরিদ্য 
পনিষৎ ॥ 

'সগ্তমোপদেশঃ ॥ 


কুটীচক ও বহুদকের মান্থবপ্রণব, হংস ও পরমহংসের অন্তর প্রণব, 
তুনীয়াতীত ও অবধৃতের ব্রদ্ষপ্রপব। কুটাচক ও বহুদকের শ্রবণ, 
হংস ও পরমহংসের মনন, তুরীয়াতীত ও অবধূতের নিদিধ্যাসন বা 
নিশ্চয়রূপে ধ্যান। সকলের পক্ষেই আত্মান্তসন্ধানই বিধি) মুমুক্ষ 
ব্যক্তি এইরূপে সর্বদা সংসারের তারক ‘তারক ত্র অন্থধ্যান করিতে 
করিতে জীবন্মুক্ত হইবেন এবং যতি অধিকারবিশেষ লাত করিয়া 
মোক্ষ প্রাপ্তি উপায় অনুসন্ধান করিবেন । ইহাই উপনিষদের রহস্ত। 


সপ্তম উপদেশ সমাপ্ত। 


অফ্টমোপদেশ 


অথ ঠৈনং ভগবস্তং পরমেষ্ঠিণং নারদঃ পপ্রচ্ছ সংসারতারকং 
প্রসন্ন! ব্রহীতি। তথেতি পরমেষ্ঠী বক্ত,মুপচক্রে (প) ওমিতি 
ব্রঙ্গেতি ব্য্টিগমষ্টিপ্রকারেণ । কা ব্যষ্টিঃ কা সমগিঃ সংহারপ্রণবঃ 
টি গ্রণবশ্চান্তর্বহিশ্চোতয়াজুকত্বাৎ্থ জিবিধো। ব্রক্ষপ্রণবঃ ! অন্তঃপ্রণবো 
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ব্যবহারিক প্রণবঃ | বাহ্প্রণব আর্যপ্রণবঃ | উতয়াত্মকো বিরাট 
প্রণবঃ। সংহারপ্রণবে। ব্রহ্মপণব অর্ধমাজ্রাপ্রণবঃ। ওমিতি ব্রহ্ম । 
ওমিত্যেকাঁক্ষরমন্তঃগ্রণবং বিদ্ধি। স চাষ্টধা ভিছ্যতে অকারে- 
কারমকারার্ধমাঞআ্ঞানাদবিন্কলাশক্তিশ্চেতে । তত্র চত্বার অকার- 
শ্চাযুতাবয়বান্বিত উকারঃ সহআবয়বান্ধিতো! মকারঃ শতাবয়বো- 
পেতোধ্ধমাত্রাপ্রণবোইনস্তাবয়বাকরঃ। সগুণো বিরাটপ্রণবঃ সংহারো 
নিগুপপ্রণৰ উভয়াত্মকোৎপত্তিপ্পণবো যথাপ্ল,তো বিরাটগ্ুতঃ 
প্তসংহারো বিরাট্প্রণবঃ যোড়শমাত্রাত্মকঃ যট্ত্রিংশভত্বাতীতঃ। 
বোড়শমাব্রাত্মকত্বং কথমিতুযুচ্যতে | অকারঃ প্রথমোকারে দ্বিতীয়া 
মকারতৃতীয়াঞ্ধমাত্র! চতুর্থী নাদঃ পঞ্চমী বিন্দুঃ যী কলা সপ্তমী 
কলাতীতাষ্টমী শাস্তিন বমী শাস্ত্যতীতা দশমী উন্মন্তেকাদশী মনোন্সনী 
দ্বাদশী পুরী ত্রয়োদশী মধ্যমা চতুর্দিশী পন্থাস্তী পঞ্চদশী পরা যোড়শী। 


সপ্তম উপদেশ শ্রবণ করিয়া পুনর্বার নারদ তগবান্‌ পিতামহকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, তারকত্রহ্ম কি তাহা আমাকে প্রসন্নচিত্তে বলুন। 
আচ্ছা বেশ, বলিয়া পরমেচঠী বলিতে আরম্ভ করিলেনস্বাছি ও 
সমষ্টিরূপে ওঁকারই ব্রহ্ম । ব্যষ্টি কিঃ সমষ্টি বা কি? সংহারগ্রণব 
ও স্বষ্টিপ্রণব এই দ্বিবিধ প্রপব আবার অন্তর ও বাহ্‌ এই উভয়াত্মক 
বলিয়া মোট তিন প্রকার, ইহার নাম ব্রন্ষপ্রণব। ব্যবহারিক 
প্রণবের নামই অন্তঃপ্রণব, আর্বপ্রপব-্বাহাপ্রণব এবং বিরাটগ্রণব 
উভয়াত্মক। সংহারপ্রণবই ব্রহ্ম প্রণব, উহারই নাম অদ্ধমাব্রাপ্রণব। 
গুকারই ব্রহ্ম। ‘ও’ এই একাক্ষরকে অন্তঃগ্রণব বলিয়া জানিবে। 
ইহ! অই্টতাগে বিভক্ত, যথ1--অকার উকার মকার অর্ধমাত্র। নাদ বিন্দু 
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কলা ও শক্তি। তন্মধ্যে প্রথমতঃ চারিটি অর্থাৎ অকার অযুত 
অবয়বধুক্তঃউকার সহস্র অবয়বান্িত, মকার শত অবয়বযুক্ত এবং 
অর্ধমাত্র( প্রণব অনস্ত অবয়বের আকর। বিরাটপ্রণব সগুণ, সংহাক্স- 
প্রণব নিগুণ এবং উৎপত্তিপ্রণব উভয়াত্মক। স্ষ্টি প্রণব, বিরটিপ্রণব 
ও সংহারপ্রণব সকলেই প্লতন্বরবিশিষ্ট। বিরাটগ্রণব যোড়শ- 
মাত্রাধুক্ত এবং বট্ত্রিংশৎ তত্বের অতীত । কিরূপে ষোড়শমাত্রাত্মক 
তাহা বলা যাইতেছে । অকার প্রথম মাত্রা, উকার দ্বিতীয়া, মকার 
তৃতীয়া, অর্ধমাত্র। চতুর্থী, নাদ পঞ্চমী, বিন্দু যী, কলা সপ্তমী, কলাতীতা 
অষ্টমী, শাস্তি নবমী, শম্ত্যতীতা দশমী, উন্মনী একাদশী, মনোন্মনী 
দ্বাদশী, পুরী ত্রয়োদশী, মধ্যম! চতুর্দশী, পত্তস্তী পঞ্চদশী, পরা যোড়শী। 


পুনশ্চতুঃযষ্টিমাত্রা প্রকৃতিপুরুষদৈ বিধ্যমাসাগ্যাষ্টাবিংশত্যুত্তরতেদ- 
মাক্রাম্বরূপমসাছয সগুণনিগু পতমুপেত্যেকোহপি ব্রহ্মপ্রণবঃ সর্ধাধারঃ 
পরংজ্যোতিরেষ সর্ব্শ্বরো বিভুঃ। সর্বদেবময়ঃ সর্ব প্রপধশধার- 
গভিতঃ। 


অষ্টাবিংশতিরও অধিক মাত্রায় ভেদম্বর়ূপ লাভ করিয়। সেই 
বোড়শ মার্রোত্মক ত্রক্মপ্রণব প্রকৃতিপুরুষতেদে ছিপ্রকার এবং সগুণ 
ও নিগুণিতেদে ছুই প্রকার, এই চারি প্রকারে একুনে চতুঃযষ্টিমাত্র! 
লাভ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্মপ্রণব এক হইলেও সমগ্র জগতের 
আধাররপে নিখিল প্রপঞ্চ স্বীয় কুক্ষিতে রাখিয়াছেন। তিনিই 
সর্বদেবময় সর্বেশ্বর বিভূ ও পরমজ্যোতিঃ ব্রদ্মরূপে অবস্থিত। 


হ। সর্বাক্ষরময়ঃ কালঃ সর্ববাগমময়ঃ শিবঃ । 
সর্ব্বক্রত্যু্তমো মৃগ্যঃ সকলোপনিবন্ময়ঃ ॥ 
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৩। ভূতং ভব্যং তবিষ্যদ্‌ যৎ ত্ৰিকালোদিতমব্যয়ম্‌ । 
তদপো্যোঙ্কারমেবার্য্য বিদ্ধি মোক্ষ প্রদায়কম্‌ ॥ 


এই ব্ৰস্ূপ্রপবই সমগ্র মাতৃকাবণস্বরূপ সুতরাং সকলশাস্বময়, 
সকল উপনিষদের সারভূত বা সকল উপনিষৎময়। ইনিই কলন 
অর্থাৎ লয় করেন বলিয়া কাল এবং শুতঙ্কর বলিয়া! মুমুক্ষুগণের 
অন্বেষণীয়। হে আধ্য! (নারদ ) গুঁকাঁরকেই অতীত বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ এই ক্সিকালে উদিত সুতরাং অব্যয় এবং মোক্ষপ্রদায়ক 
বলিয়া জানিবে। 


৪। তদেবাত্মানমিত্যেতদৃত্রদ্ষশবেন বণিতম্‌। 
তদেকমবুতমজরমন্থৃতূয় তথোমিতি ॥ 

€ | সশরীরং সমাবোপ্য তন্য়ত্বং তথোমিতি | 
জিশরীরং তমাজ্মানং পরং ব্রহ্ম বিনিশ্চিচু ॥ 


এই গুকারই আত্মা এবং ইনিই ব্রহ্ম শব্দে বণিত হইয়াছেন। 
এই ব্ৰহ্ম এক, অবিনাশী এবং নিত্য একরূপ, এই ভাবে অন্ুতব 
করিয়া শরীরের সহিত সকলই ব্ৰহ্মময় ভাবনা করিতে করিতে 
অকার, উকার ও মকার এই ত্রিশরীর গুকারকে আত্ম! বা 
পরব্রহ্মরূপে নিশ্চয় কর। 


৬। পরং ব্রহ্মানুসন্দধ্যাছিখ্বাদীনাং ক্রমঃ ক্রুমাৎ। 
সুলত্বাৎ স্থূপতুক্ত/চ্চ সুন্মত্বাৎ সস্মতুক্‌ পরম্‌ ॥ 

৭। এ্রকাত্বানন্দভোগাচ্চ সোংয়মাত্মা চতুৰ্বিধঃ। 
চতুম্পাজ্জাগরিতঃ স্থল: স্থলপ্রজে৷ ছি বিশ্বভুক্‌ ॥ 
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৮1] একোনবিংশতিমূখঃ সাষ্টান্গঃ সর্বগঃ প্রভুঃ। 
স্থূলভুক্‌ চতুরাত্মাথ বিশ্বে! বৈশ্বানরঃ পুযান্‌॥ 


৯। বিশ্বজিৎ প্রথমঃ পাদঃ স্বপ্রস্থানগতঃ প্রতৃঃ | 
সুন্মৃপ্রজ্ঞ: স্বতোহষাঙ্গ একো নান্তঃ পরস্তপ ॥ 


১০। ৃুক্ষতৃক্‌ চতুরায্মাথ তৈজসো ভূতরাড়য়ম্‌। 
হিরণ্যগর্ভঃ স্থলোহস্তঘ্বিতীষঃ পাদ উচ্যতে ॥ 


বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্াদিক্রমে পরক্রদ্দের অনুসন্ধান করিবে ) 
তাহার ক্রম এই । তিনি স্বয়ং বিশ্বরূপে স্থল বলিয়! স্থূলভুক্‌ এবং 
তিনিই আবার তৈজসরূপে হস্ম বলিয়া সু্ভৃক। একত্ব ও 
আনন্দভোক্ত ত্বরূপে এই আত্মাই চতুর্বিধরূপে প্রতীত হুন। যিনি 
বিশ্বভুক্‌ বা ধাহার কুক্ষিতে এই জগন্রয় বর্তমান, তিনিই চতুষ্পাৎ 
জাগরিত স্থুল ও স্থূলভুক্‌ নামে অভিহিত। তিনি একোনবিংশতি 
মুখ ও অষ্ট অঙ্গবিশিষ্ট এবং সর্বব্যাপী নিগ্রহাহ্ুগ্রহসমর্থ প্রভু । তিনিই 
আবার স্থুলভূক্‌, চতৃরাবয়বসম্পন্ন, বিশ্ব, বৈশ্বানর ও পুরুষ বলিয়। 

| 


হে নারদ ! তুমি কামক্রোধাদি ঝড়রিপু জয় করিয়াছ, স্থতরাং 
ইহার রহস্ত বুঝিতে পারিবে ; অতএব সমাহিতিচিত্তে শ্রবণ কর। 
সেই চতুষ্পাৎ ত্রদ্বের প্রথম পাঁদ বিশ্বজিৎ । তিনি হ্বপ্রস্থানগত, 
প্রভু, তুক্প্রজ্ঞ এবং স্বত1বতঃ অ্টালবিশিষ্ট ; তিনি এক, তাহার 
‘দ্বিতীয় কেহই নাই। আর দ্বিতীয় পাদ হিরণ্যগর্ভ ; তিনি সুক্মভূক্‌, 
চতুরাবয়ববিশিষ্ট তৈজস ) ইনিই ভূতরাট্‌, স্থল ও অন্তর্ধাধী। 


নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ ৩১৭ 


১১। কামং কাময়তে যাবদ্যত্র সুথো ন কঞ্চন। 
স্বপ্নং পশ্যতি নৈবাত্ৰ ততন্ুযুগ্তমপি স্ফুটম্‌ ॥ 

১২। একীভূতঃ সুযুধস্থঃ প্রজ্ঞানঘনবান্‌ সুখী । 
নিত্যানন্দযয়োহংপ্যাত্মা সর্ববজীবাস্তরস্থিতঃ ॥ 

১৩। তথাপ্যানন্দতূক্‌ চেঝোমুখঃ সর্বগতোহব্যয়ঃ। 
চতুরাত্রেশ্বরঃ প্রাজ্ঞত্ৃতীয়; পাদসংজ্ঞিতঃ ॥ 

১৪ । এবঃ সৰ্বেশ্বরশ্চৈষ সর্বজঃ বুক্মুতীবনঃ। 
এযোংন্তর্ধাম্যেষ যোনিঃ সর্ববস্ত প্রতবাপ্যযৌ ॥ 

১৫। ভূতানাং ত্ৰয়মপ্যেতৎ সৰ্ব্বোপরমবাধকম্‌। 
তৎসুফুপ্তং হি যৎস্বপ্নং মায়ামাত্রং গ্রকীতিতম্‌ ॥ 

১৯১ চতুর্থশ্তুরাত্মাপি সচ্চিদেকরসো হয়ম্‌। 
তুরীয়াবসিতত্বাচ্চ একৈকত্বামুসারতঃ ॥ 

১৭। জ্ঞাতামুজ্ঞাত্ৰনহুজ্ঞতুৰবিকল্পজ্ঞানসাধনম্‌ । 
বিকল্পত্রয়মত্রাপি সুযুধ্ং স্বপ্নমান্তরম্‌।॥ 

১৮। মায়ামাত্ৰং বিদিত্বৈবং সচ্চিদেকরসে! হয়ম্‌। 
বিভক্তে! হয়মাদেশে! ন সুলপ্রজমন্বহম্‌ ॥ 

১৯। ন স্ন্মপ্রজ্ঞমত্যস্তং ন প্রজ্ঞং ন কচিন্ুনে | 
নৈবাপ্রজং নোভয়তঃপ্ৰজ্ঞং ন গ্রজ্ঞমাস্তরম্‌ ॥ 

২০ | নাপ্রজমপি ন প্রজ্ঞাঘনং চাদৃষ্টমেব চ। 


যে অবস্থায় জীব সুধ্য থাকিয়। কোনও অভিলাষের কামনা! করেন 
ন! এবং কোনরূপ স্বপ্ন অবলোকন করেন না, সেই অবস্থাই 
নুযুণ্ডের শ্রুটাবস্থা ) তখন নুযূপ্তস্ব জীবের কর্মের সহিত একীভাব 


৩১৮ নারাঙ্গপরিব্রকে।পনিষৎ 


হয়) সুতরাং জীব প্রজ্ঞানঘন ও সুখী হন। কারণ ব্রহ্মা নিত্য আলন্দ” 
স্বরূপ হইয়াও সর্ববজীবের অন্তরস্থ আত্মা! তিনি আনন্দময় হইয়াও 
আবার আনন্দের অনু ভবিতা অর্থাৎ নুযুণ্চিকালে চৈতন্তের প্রকাশ দ্বারা 
স্বনিষ্ঠ আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। তিনি সর্বব্যাপী, নিত্য একরপ, 
চতৃষ্পাদ ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ ) ইহাই তৃতীয় পাদ নামে অভিহিত। 


ইনিই সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ ; অতি হুশ্মরূপে ইহার ভাবনা করিতে 
হয়) ইনি অন্তর্ধামী ও সকলের কারণ এবং উৎপত্তি ও প্রলয়ের 
স্বান। ইনিই সর্ব্বোপরমের বাধক পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়। ইনিই 
নুযুণ্ত ; যাহা স্বপ্ন তাহা একমাত্র মায়া বলিয়া! কীতিত। ইনি 
তুরীন্ন চতুষ্পাদ, সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরপ । একমাত্র তুরীয়রূপে 
অবশিষ্ট বলিয়া জাগ্রাদাদি এক-একটি অবস্থার অনুসারে ইনিই জ্ঞাতা, 
অন্থজ্ঞাতাঁ, অননুজ্ঞাতা ও বিকল্প জ্ঞানের সাঁধন। ইছাতেই 
বিকল্পত্ৰয়, সুযুপ্ত ও আভ্যন্তরীন স্বপ্ন অবস্থিত, এই রূপে মায়ামা্র 
অবগত হইয়া ইনিই পৃথকভাবে সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, এই 
আদেশ অবগত হুইবে। হে মুনি নারদ | ইনি নিয়ত স্থুলপ্রজ 
নহেন, সুন্দপ্রজ্ঞ নহেন, অত্যন্ত প্রজ্ঞ নহেন) অপ্রজ, উভয়প্রজ্ঞ, 
আত্তরপ্রজ্ঞ বা প্রজ্ঞাঘনও নহেন। ইনি অ-দৃষ্ট, কেবল অন্কৃতবগম্য । 


তদলক্ষণমগ্রাহং যদ্ধ্যবহার্্যমচিস্তামব্যপদেশ্ব মেকা ত্বপ্রত্যয়সারং 
গ্রপঞ্চেপশমং শিবং শান্তমদ্বৈতং চতুর্থং মন্ন্তে স ব্ৰহ্ম প্রণবঃ স 
বিজেয়ো নাপরভ্তরীয়ঃ সর্বত্র ভান্ুৎনুমুক্ষণামাধারঃ স্বয়ংজ্যোতি- 
আদ্ষাকাশঃ সর্বদা বিরাজতে পরমত্রশবত্বাদিত্যুপনিষ্ৎ ॥ 


অ্টমোপনিষৎ ॥ 


নারদপরিব্রাজকোপনিবৎ ৩১৯ 


ইহার কোন লক্ষণ নাই। ইহাকে ব্যবহার্্যরূপে গ্রহণ করা 
যায় না। ইনি অচিন্ত্য অব্যপদেশ্ত, একমাত্র আত্ম-গ্রত্যয়সার | 
এই জগত্প্রপঞ্চ ইছাতেই বিলীন হয়; ইহাকে শিব শান্ত অদ্বৈত ও 
তুরীয় বলিয়া জানিবে। ইহারই নাম ব্রহ্মপ্রণব, ইনিই একমাত্র 
বিজ্ঞেম ; অপর কোন তুরীয় নাই। সর্বত্র সুয্যের স্তায় মুগুক্ষুগণের 
ইনিই একমাত্র আশ্রয়স্থল । ইনি স্বয়ংভ্যোতি:, ব্রদ্ধাকাশ, পরব্রহ্থ 
বলিয়। সর্বদা একরূপে ব্রাজমান। 


অষ্টম উপদেশ সমাপ্ত। 


নবমোপদেশ 


অথ ব্রন্মবরূপং কথমিতি নারদঃ পপ্রচ্ছ। তং ছোবাচ পিতামহঃ 
কিং ত্রন্ষশ্বরূপমিতি। অগ্ভেইসাবন্তোহ্হমন্্ীতি যে বিদুত্তে পশবে! 
প্র স্বভাবপশবন্তমেবং জ্ঞাত্বা বিদ্বান্‌ মৃত্যুমুখাৎ, প্রমুচ্যুতে নান্তঃ পন্থা 
বিদ্যতে২য়নায় । 


অষ্টম উপদেশ শ্রবণ করিয়া! নারদ পুনর্বার পিতামহকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন--ভগবন্। ব্রহ্ষের স্বরূপ কি প্রকার, তাহা আমাকে বলুন। 
পিতামহ তাহাকে ব্ৰশ্বের স্বরূপ কি তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। 
ব্ৰহ্ম অন্ত এবং আমিও অগ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্ম আমা হইতে পৃথক, এইরূপ 
যিনি অনুভব করেন। তিনি পণ্ড ঃ বস্তুতঃ পণ্ড না হইলেও দ্বতাবপণ্ড। 


৩২০ নারদপরিত্রাজ্জকোপনিষৎ 


স্বীয় অভিন্নরূপে ব্রদ্মকে জানিয়া জ্ঞানিগণ মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হুন, 
মোক্ষের আর অন্ত পন্থা নাই। 


>১। কালঃ স্বভাবে৷ নিয়তিরধদৃচ্ছ! ভূতানি যোনি পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্‌। 
ংযোগ এবাং নত্বাত্মভাবাদাত্মা হনীশঃ স্ুখছুঃখছেতোঃ| 


্রক্ষকারণবাদের বিরুদ্ধ বলিয়া কালাদি কারণ হইতে পারে না। 
কা, স্বভাব, |নয়তি, যদৃচ্ছা, আকাশাদি ভূতসমূহ এবং মন কারণ 
কি না বিব্চেনাব বিষয় অর্থাৎ ইহারা কারণ হইতে পারে ন!। 
কালাদির সংযোগও কাবণ নে; যেহেতু চেতন আত্ম! বিদ্যমান 
আছেন। নুখছুঃখের কারণীভূত পুণ্য ও পাপের অধীন জীব স্বতন্ত্র 
নহছেন; সুতরাং স্বতন্ত্র ব্রই জগতের কারণ। 


২। তে ধ্যানযোগান্গতা অপশ্যন্‌ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈমিগুঁঢাম্‌। 
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি কালাত্মযুক্তান্তধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ 


্র্ধাবিদুগণ ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া সত্বঃ রজঃ ও তমোগুণের 
দ্বারা আবৃত পরমেশ্বরের শাত্মভূত শক্তিকে অবলোকন করিয়াছিলেন, 
যে শক্তি একমাত্র চৈতন্তন্বরূপে কালাদিযুক্ত সমগ্র কারণের 
অধিষ্ঠাত্রীরূপে বর্তবান আছেন । 


৩। তমেকস্মিংস্বিবৃতং যোড়শান্তং শতাদ্ধারং বিংশতিপ্রতারাভিঃ | 
অষ্টকৈঃ বড়,ভিবি-শ্বরূপৈকপাশং ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিভ্তৈকমোহম্‌ ॥ 


ব্রম্মবাদিগণ ইহাকে চক্ররূপে বণনা করিয়াছিলেন, তাহ! প্রদর্শিত 
হুইতেছে। যাহার অবিষ্যাই নেমি, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় 
দ্বারা আবৃত পঞ্চমহাভূত এবং একাদশ হন্সিয় এই ষোড়শবিকার 
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যাহার নাভিচ্ছিদ্রের বেষ্টন, পাঁচটী বিপর্ধ্যয়, অষ্টাবিংশতি অশজি, 
নয়টা তুষ্টি ও আটটী সিদ্ধি--এই পঞ্চাশটী যাহার অর । দশটা 
ইন্জিয়বৃত্ত ও তাহার বিষয় দশটী__মোট বিংশতভিটী যাহার প্রত্যর 
বা ক্ষুদ্র অর) ভূম্যাদি প্রকৃত্যষ্টক, ত্বঙ্‌মাংসাদি ধাঁত্বষ্টক, অণিযাদি 
প্রশ্বধ্যা্টক, ধর্মাদি ভাবাষ্টক, এন্মাদি দেবতাষ্টক ও দয়াদি 
গুণাষ্টক--এই ছয়টী অষ্টক [ ইহাদের বিশেষ বিবরণ আমাদের 
এই উপনিষদাবলীর শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে দ্রষ্টব্য । ] এবং 
নানা প্রকার কামই ইহার একমাত্র পাশ বা বন্ধনরজ্জব ) বর্ম অর্শ 
ও জ্ঞান, এই ঝ্রিবিধ মাগ এবং সুখ ও দুঃখের নিমিত্ত যাহার মোহ, 
ব্ৰন্মবাদিগণ পরমেশ্বরকে এবখিধ চত্রন্ধপে অবলোকন করিয়াছেন । 


৪1 পঞ্চম্োতেহন্ং পঞ্যোন্থ্যগ্রবক্জণং 
পঞ্চ প্রাণোর্শিং পঞ্চবুদ্ধ্যা দিমুলাম্‌। 
পধশবর্তাং পঞ্চদুঃখৌঘবেগাং 
পঞ্চাশস্তেদাং পঞ্চপর্বামধীমঃ ॥ 


তাহারই আবার নদীরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। চক্ষুরাদি পাঁচটা 
জ্ঞানেন্দ্রিয় বাহার জলস্থানীয়, যাহ! পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতদ্বারা উগ্র 
এবং বক্র, পাঁচটা কর্ণ্দেক্দ্রিয় যাহার তরঙ্গ, জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের মূল 
মন যাহার মূল, শব্দাদি পাঁচটী বিষয় যাহার আব, পাঁচটা ছঃখ 
যাহার বেগ, পঞ্চাশৎ ধ্বনিস্বরূপ বর্ণ যাহার ভেদ, অবিছ্বা্দি পাঁচটা 
ক্লেশ যাহার পর্ব, এইরূপ ব্রহ্মনদীকে আমরা স্মরণ করি। 


& | সর্বাজীবে সর্ধবসংস্থে বৃহস্তে তশ্মিন্‌ হংসো ভ্রামাতে ব্রহ্ষচক্রে। 
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা জূষ্টস্ততন্তেনামৃতত্বযেতি ॥ 


হয» 
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সেই ব্র্মচক্রে জীব কিরূপে সংসারভ্রমণ করেন এবং কি উপায়েই 
বা মুক্তিলাভ করেন, তাহার পন্থা প্রদর্শন করিতেছেন। যে চক্র 
সকলের জীবনস্বরূপ, যাহাতেই সকলের অবস্থিতি, যাহা অতীব বৃহৎ, 
জীব সর্বদা সেই ব্রদ্ষচক্রে নর-পশু-তিধ্যগাদিরপে পরিভ্রমণ 
করিতেছেন। জীব বিবেচনা! করেন--ঈশ্বর আমার প্রেরক, আমি 
তা হইতে ভিন্ন। এইরূপ জানিয়া সংসারে নানারপে বিচরণ 
করিতেছেন। যখন তাহার তত্বসাক্ষাৎকার 'হয--ঈশ্বরের কুপায় 
তিনি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন বুঝিতে পারেন-_-তখন তাহার নিত্য- 
চৈতগ্তস্বূপলাত বা মুক্তি ঘটে। 


৬ | উদগীতমেততৎ পরমং তু ব্রহ্ম তস্মিংস্রয়ং স্বপ্রতিষ্ঠাক্ষরং চ। 
অন্রাস্তরং বেদবিদে! বিদিত্বা লীনাঃ পরে ব্রহ্মণি তৎপরায়ণাঃ ॥ 
এই পরত্রন্থ সকল বেদে প্রধানরূপে কীগিত হইয়া থাকেন। 
অবিদ্যাদ্রশায় তাহাতে বেদত্রয় ও প্রণব প্রতিষ্ঠিত থাকে । ব্রহ্ম" 
বিদ্গণ প্রপঞ্চ হইতে তিন্নরূপে ব্রদ্ষকে অবগত হুইয়া তীঁহাতেই লীন 
হন এবং সমাধিপরায়ণ হইয়! পুনর্ববার জন্মপরিগ্রহ হইতে অব্যাহতি 
লাভ করেন। 
৭| সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরং চ 
ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ | 
অনীশশ্চাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাজ, 
জ্ঞাত্বা দেবং যুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ 


ঈশ্বর এই বিনাশী কাধ্যসমুহ ও অবিনাশী কারণ এবং পরস্পর 
মিলিত কার্ধ-কারপাত্মক বিশ্বকে ধারণ করেন। , অনীশ্বর জীব 
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সুখ-ছুঃখাদির তোক্তুত্ব নিবন্ধন বদ্ধ হন) এবং ঈশ্বরকে জানিয়! 
সর্ধববন্ধন বিনির্দুক্ত হইয়া থাকেন। 


৮। জ্ঞাজ্জো দ্বাবজাবীশানীশাবজ! হোকাভোক্তুভো গার্থধুক্তা। 
অনন্তশ্চাত্যা বিশ্বরূপে! হাকত্তা ত্রযং যদা বিন্দতে ব্রক্ষমেতৎ ॥ 


ঈশ্বর ও জীব ইহারা পরস্পর ভিন্ন ন! হইলেও উপাধিভেদে 
ভিন্নরূপে গ্রতীত হন; ইহার! কারণশৃন্য, তন্মধ্যে একজন ঈশ্বর 
বা নিয়ন্তা, অপর জীব অনীশ বা নিয়ম্য। তভোক্তাব তোগ্য-সুখাদি 
সাধনের নিমিত্ত ঈশ্বরে পরিকল্পিত এক মায়াশক্তি বিভ্ধমান আছে। 
আত্ম। অপরিচ্ছিন্ন বিশ্বরূপ এবং কর্তৃত্বাদি ধর্মপরিশুন্ত । মানব যখন 
ঈশ্বর জীব ও মায়াকে অভিন্নরূপে অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপে 
সাক্ষাৎ লাত করেন, তখন তিনি মুক্ত হন। 


৯। ক্ষরং প্রধানমমূতাক্ষরং হরঃ ক্ষরাত্মানাবীশতে দেবঃ একঃ। 
তদভিধ্যানাদ্‌ যোজনাত্তত্বভাবাদ্‌ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥ 


মায় বিনাশশীল, পরমেশ্বর অবিনাশী। একমাত্র পরমেশ্বরই 
মায়া ও জীবের প্রভু। সেই পবমাত্মা পরমেশ্বরের ধ্যানঘারা 
‘আমিই ব্রদ্ষ' এইরূপ জ্ঞানের উদয় এবং দেহনাশের পরেও সেই 
আত্মস্বরূপের বিলয় হয় না) কেবলমাত্র প্রারক্বভোগের জন্য 
পুনর্ব্বার শরীর-পরিগ্রহ করিতে হয় কিন্তু সেই প্রারৰ ক্ষয় হইলে 
সমগ্র মায়ার বিশেষভাবে নিবৃত্তি হইয়! থাকে। 


১০। জ্ঞাত্বা দেবং মুচাতে সর্বপাশৈঃ ক্ষীণৈঃ ক্রেশৈজনিমৃত্যুগ্রহাণিঃ। 
তশ্টাভিথ্যানাতূতীয়ং দেহভেদে বিশৈশ্বধ্যং কেবল আত্মকামঃ | 
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স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মাকে জানিয়া লোক অবিসষ্তাদি পাশ হইতে 
বিমুক্ত হয় এবং অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অতিনিবেশ, 
এই পঞ্চ ক্লেশের ক্ষয় হইলে জন্ম-মৃত্যুর উচ্ছেদ সংসাধিত হয়। 
পরমেশ্বরের অভিধ্যানে দেহপাত হইলে কেবল পূর্ণকাঁম হইয়া 


বিরাট অপেক্ষায় তৃতীয় সর্ব্শ্বর্্য প্রাপ্ত হয়। 
১১। এতজজ্ঞেয় নিত্যমেবাজ্মসংস্থং 
নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ । 


ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্ব! 
সর্বং প্রোক্তং জ্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥ 


এই অবিনাশী প্রত্যগাত্মতত্ব স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ব্র্থ 
বলিয়াই জানিবে। কারণ ইহার পরে আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। 
তোক্তা জীব, ভোগ্য বিষয় এবং ইহাদের প্রেরক পরব্রহ্ষকে জানিয়া 
ব্ৰক্মবাদিগণ কর্তৃক কথিত ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতা এই 
তিনটিকে ব্রক্ষস্বরূপেই জানিবে। 
১২। আত্মবিদ্যাতপোমুলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎ্ পরম্‌ । 
য এবং বিদিত্ব! স্বরূপমেবাুচিত্তয়ং 
স্তক্র কে! মোহঃ কঃ শোক একত্মমন্পস্াতঃ ॥ 
স্বকীয় বিদ্যা ও তপস্তা একমাত্র পরব্রচ্ধ প্রাপ্তির উপায়, ইহাই 
উপনিষদের রহস্ত। যে বিদ্বান এইবপে ব্র্বস্বূপ অবগত হইয়া 
সর্বদা তাহার ধ্যান করেন এবং তাহাতে একত্ব অবলোকন করেন, 
তাহার শোকই বা কি, মোহই বাকি? অর্থাৎ শোক-মোহের 
সম্ভাবনা কোথা? 
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তম্মাদ্বিরাড়ভূতং ভব্যং ভবিষ্যদ্ভবত্যনশ্বরস্বরূপম্‌ । 


১৩ | অপোরণীয়ান্মহতে! মহীয়ান্‌ আত্মাশ্য জন্তোনিহিতো গুহায়াম্‌। 
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকে! ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্॥ 


সেই হেতু এই বিরাট্পুরুষ ভূত, তবিষ্যৎ ও বর্তমান এই 
ভ্রিকালেই নিত্য একরূপে অবস্থিত। তিনি স্বন্মম হইতেও সুক্মতর, 
মহৎ হুইতেও মহত্তর আত্মা; ব্রদ্ধাদি সত্ব পর্যন্ত প্রাণিসমূহের 
হাদয়গুহায় অবস্থিত। যিনি বিধাতার অনুগ্রহে অথব! চিত্তের 
নির্মশলতাহেতৃ সঙ্ল্লাদিরহিত অনস্তমহিমান্থিত জগন্লিয়স্ত। পরমেশ্বরকে 
অবলোকন করে; তিনি শোকবিনি্ুক্ত হন। 


১৪। অপাপিপাদে! জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষঃ স শৃণাত্যকর্ণঃ | 
স বেত্তি বেন্ধং ন চ তস্তাপ্তি বেতা তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহাস্তম্‌। 
তাহার হস্ত নাই, তথাপি তিনি গ্রহণ করিতে পারেন ॥ পদ 
ন! থাকিলেও বেগে গমন করিতে পারেন, নেত্ররহিত হইয়াও দর্শন 
করেন; তিনি সর্বজ্ঞ, সুতরাং সমস্ত জ্ঞাতব্যবিষয় অবগত আছেনঃ 
তাহার অন্ত কোন দ্রষ্টী নাই ; ব্রহ্মবিদ্গণ ইছাকেই প্রথম পূর্ণ 
এবং মহান্‌ বলিয়া থাকেন। 


১৫1 অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেঘবস্থিতম্‌। 
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ 


তিনি বিনাশশীল শরীরে অবস্থিত অথচ স্বয়ং শরীরবিহীন মহান্‌ 
ও ব্যাপক ; এইরূপে আত্মস্বরূপ যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, সেই 
ব্যক্তি কখনও অবিদ্ভাপরিকল্পিত শোক অন্থভব করেন না। 


৩৬ নারদপদ্িব্রাজকোপনিধৎ 


১৬। সর্বস্ত ধাতারমচিস্তাশক্তিং সর্ববাগমাস্তর্ধাবিশেষবেগ্তম্‌ । 
পরাৎ পরং পরমং বেদিতব্যং সর্ববাবসানে সক্তঘেদিতব্যম্‌ ॥ 


যিনি সমগ্র কর্শফলের বিধানবর্তা, অপরিমিত মহিমানিবন্ধন 
ধাহার শক্তি চিন্তাও করিতে পারা যায় না, যিনি সমগ্র শাস্ত্রের 
চরমার্থের বিশেষ বেছ্য অর্থাৎ সমস্ত শাস্ুই ধাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া 
প্রন্ত্িত হইয়াছে, সেই পরাৎপর পরমেশ্বরই একমাত্র জ্ঞাতব্য । 
কারণ সকল পদার্থ বিলীন হইযা গেলেও একমাত্র তিনিই অবশিষ্ট 
থাকেন, সুতবাং তাহাকেই জানিতে হইবে। 


১৭। কবিং পুবাণং পুরুষোত্তমোত্তমং সর্কেশ্বরং সর্ববদেবৈরুপাস্তম্‌। 
অনাদিমধ্যান্তমনস্তমব্যঘং শিবাচ্যতাস্তোরুহগর্ভভূধরম্‌ ॥ 


তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি সনাতন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি সমগ্রজ্গতের 
নিয়ন্তা এবং সকল দেবতাব আবাধ্য 3 তিনি উৎপতিস্থিতি ও 
লয়রহিত; তিনি অনন্ত, নিত্য একরূপে বিরাজমান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও 
মহেশ্বর তাহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন; সুতরাং তাহাকেছই 
জানিতে হইবে। 


১৮। স্বেনাবৃতং সর্ববমিদং প্রপঞ্চং পঞ্চাম্মকং পঞ্চম বর্ভমালম্। 
পঞ্চীকৃতানন্ততব প্রপঞ্চং পর্ধীকৃতস্বাবয়বৈরসংবৃতম্‌। পরাৎপরং 
যন্মছুতে। মহান্তং স্বরূপতেজোময়শাশ্বতং শিবম্॥ 


অনন্ত প্রপঞ্চোৎপত্তির কারণস্বরূপ পঞ্চীরুত ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত 
সর্ববদ। এই ক্ষিত্যাদি পঞ্চকে বর্তমান থাকিয়া পঞ্ষীরৃত স্বীয় স্বীয় 
অবয়ব দ্বারা আবৃত থাকিতে পারে না বটে, কিন্ত এই পরিদৃশ্ঠমান 


নারদপরিক্রাজকোপনিষৎ ৩২৭ 


ভরগৎ স্বীয় কারণস্বরূপ ব্রহ্মঘারা আবৃত রহিয়াছে । যে ব্রহ্ম পরাৎপর, 
মহৎ, অপেক্ষাও মহত্তম, আত্মন্বরূপ জ্যোতির্শ্ময়, নিতা ও কল্যাণময়, 
তিনিই একমাত্ৰ জ্েয়। 

১৯1 নাবিরতে! দ্রশ্চরিতান্নাশাস্তে নাসমাহিতঃ। নাশাস্তমনসে 
বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপু,যাৎ ॥ 


যে লোক ছুশরিত বা শাস্ত্প্রতিযিদ্ধ কর্শ হইতে বিরত নহে, 
শ্রবণ, মনন, ধ্যানপ্রভৃতিদ্বার! ইন্দিয়নিগ্রহ সম্পাদন করে নাই, সমা- 
হিতচিত্ত ও ভোগাকাজ্কারহিত নহে, সে এই আত্মাকে জানিতে 
পারে না। একমাত্র ব্ৰহ্মজ্ঞান দ্বারাই আত্মাকে জানিতে পারা যায়! 
নাত্বঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং ন স্থূলং নাস্থলং ন জ্ঞানং নাজ্জানং 
নোভযতঃপ্রজ্ঞমগ্রাহ্মব্যবহা্যং স্বাস্তঃস্থিত: স্বয়মেবেতি য এবং বেদ 
স যুক্তে৷ ভবতি স মুক্তো ভবতীত্যাহ ভগবান্‌ পিতামহঃ । ' 
তিনি অস্তঃপ্রজ্ঞ নহেন (অন্তঃপ্রজ্জ তৈজস অর্থাৎ অন্তঃস্থ 
হুক্রবিষষভোভী ), তিনি বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন ( বহিঃগ্রজ্ঞ বিশ্ব, তিনিই 
বাহ্বিষয়সমূছ ভোগ করেন), তিনি স্থূল নহেন, অস্থলও নহেনঃ 
তিনি বাহজ্ঞানস্ব্ূপ নহেন, আবার জজ্ঞানও তাহার স্বরূপ নয়। 
তিনি উভয়তঃপ্রজ্ঞ নহেন, অর্থাৎ জাগ্রৎ্ ও স্বপ্রাবস্থার মধ্যবত্তা অবস্থা 
তাহাতে নাই। তাহাকে বর্শেন্দিয়গণ গ্রহণ করিতে পারে না। 
তিনি ব্যবহারের অযোগ্য, তিনি নিজেই নিজেতে অবস্থিত, এইরূপে 
যে বিদ্বান্‌ তাহাকে জানিতে পারেন, তিনি মুক্ত ₹ন। [ ইহাতে কোন 
ংশয় নাই, ইহ! স্চচনার জন্যই মুক্ত হন, এই কথা দুইবার বলা 
(হইয়াছে ] পিতামহব্রদ্ধা নারদকে এই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। 


৩২৮ নারদপরিত্রাজকোঁপনিধৎ 


্বন্বরূপজ্ঞঃ পরিত্রাট্‌ পরিব্রাড়েকাকী চরতি ভয়আত্তস রঙ্গ বতিষ্ঠতি। 
গমনবিরোধং ন করোতি। ন্বশরীরব্যতিরিক্তং সর্বং তাক্কা 
ষটপদবৃত্তা। স্থিত্ব। স্বরূপান্ুসন্ধানং কুর্র্বন্‌ সর্ধবমনগ্যবুদ্ধা] স্বস্মিন্লেব 
মুক্তো! ভবতি। স পরিব্রাট্‌ সর্বক্রিয়াকারকনিবর্তকো গুরুশিব্য- 
শাস্ত।দিবিনিমু্তঃ সর্বসংসারং বিস্বজ্য চামোহিতঃ পরিক্রাটু কথং 
নির্ধনিকঃ মুখী ধনবাঞ্জ্ঞানাজ্ঞনোভয়াতীতঃ সুখছুঃখাতীতঃ 
স্বয়ংজ্যাতিঃপ্রকাশঃ সর্ববেছাঃ সর্ববজ্ঞঃ সর্বসিদ্ধিদঃ সর্বেশ্বরঃ 
সোহহমিতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যত্র গত্বা ন নিবর্তস্বে যোগিনঃ। 
হুর্ষ্যো ন তত্র ভাতি ন শশাঙ্ষোংপি ন .স পুনরাবর্তে ন স 
পুনরাবর্ততে তৎকৈবল্যমিত্যুপনিষৎ ॥ 


নবমোপদেশঃ। 
ইতি নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ সমান্তা । 


পরিব্রাজক আত্ম-স্বরূপজ্ঞ হইবেন, তিনি ভয়জস্ত হরিণের ন্যায় 
একাকী বিচরণ ও অবস্থান করিবেন। কেহই তাঁহার গমনে 
বিরোধ ঘটাইবে না। একমাত্র শরীর ভিন্ন আর কিছুই ব্যবহার ন! 
করিয়া মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে অবস্থানপুর্বক কেবলমাত্র 
আত্মানুসন্ধান করিতে করিতে “কোন পদার্থই ব্র্ধ ব্যতিরিক্ত নহে” 
এই বৃদ্ধিদাবা নিজেতেই আত্ম-স্থরূপ উপলব্ধিরূপ মুক্তি অনুভব 
করিবেন। তিনিই প্রকৃত পরিব্রাজক--যিনি সর্ধবিধ ক্রিয়াকার- 
কাদিবাবহারবিনিম্মূক্ত, গুরু, শিষ্য, সপ্বন্ধা ও শাম্ম পর্যালোচনার 
বিরত হুইয়! সর্ববসংসার পরিত্যাগপূর্ববক কিছুতেই মুগ্ধ না হুন । 


নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ ৩২৯ 


বন্ততঃ পরিব্রাজক কেন নির্ধন হইবেন? তিনিই প্রকৃত সুখী ও 
ধনবান্‌ ; কারণ তিনি জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয়ের অতীত, সুখ ও 
দুঃখের অতীত, স্বয়ংপ্রকাশ, সকলের একমাত্র জ্ঞাতব্য সর্বজ্ঞ 
সর্বসিদ্ধিগ্রদ সর্বেশ্বগস্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। কারণ, বিষ্ণুর 
সেই পরম পদ--যে স্থানে গেলে আর প্রত্যাগমন করিতে হয় না, 
যোগী জানেন, তিনিই সেহ বিষ্ণুস্বরূপ । সেই স্থানে হৃর্ষ্যের 
প্রকাশ প্রতিহত, চন্দ্র প্রকাশ পায় না অর্থাৎ স্বর্ধ্য চন্্রও সেই 
বযংপ্রকাশ আত্মা দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া জ্যোতিত্মান্‌ হুন, সেই 
স্থানে যাইতে পারিলে আর তাহার প্রত্যাবর্তন হয় না, ইছারই নাম 
কৈবল্য মুক্তি । ইহাই উপনিষদের রহস্ত | 


নারদপরিব্রাজক উপানিষদের অনুবাদ সমাপ্ত । 


পৈঙ্গলোপনিষৎ 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ 
ও পূর্ণমদ ইতি শাস্তিঃ ॥ 


অথ হু পৈঙ্গলো যাজ্ঞব্ক্যমুপসমেত্য দ্বাদশবর্ষশুশ্রযাপূর্ববকং 
পরমরহস্থকৈবল্যযহুক্রহীতি পপ্রচ্ছ। স হোবাচ যাজ্ঞবন্্য: সদেব 
সোম্যেদমগ্র আসীৎ। তন্রিত্যমুক্তমবিক্রিয়ং সত্যজ্ঞানানন্দং 
পরিপূর্ণ সনাতন মেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম । তসশ্মিন্মরুশুক্তিকাস্থাণু 
স্কটিকাদৌ জলরৌপ্যপুরুষরেখা দিবল্লোহিতশুক্ুরুষ্ণগুণময়ী গুণসাম্য*- 
নিৰ্ব্বাচ্য! মূলপ্রকৃতিরাসীৎ্। তথ্প্রতিবিশ্বিতং যত্তৎসাক্ষিচৈতন্তমাসীৎ। 
সা পুনবিকৃতিং প্রাপ্য সত্বোদ্রিক্তাহব্যক্তাখ্যাববণশক্তিরাসীৎ। 
তত্প্রতিবিদ্বিতং যত্তদীশ্বরচৈতন্মাসীৎ। লস স্বাধীনমায়ঃ সর্বজ্ঞ 
্থষ্টিস্থিতিলয়ানামাদিকর্তী জগদক্কুররূপো ভবতি। ্বশ্মিন্বিলীনং 
সকলং জগদাবিভাবয়তি। প্রাণিকর্শ্মবশাদেষ পটে! যদ্বৎ প্রসারিতঃ 
প্রাণিকর্শ্মক্ষয়াৎ পুনভ্তিবোভাবয়তি । তন্মিশ্নেবাখিলং বিশ্বং সঙ্কো চিত- 
পটবছর্ততে । ঈশাধিষ্ঠিতাবরণশক্তিতো রজোত্রিক্তা মহ্দাখ্যা 
বিক্ষেপশক্তিরাসীৎ। তত্প্রতিবিদ্বিতং বত্তদ্ধিরণ্যগর্ভচৈতন্তমাসীৎ। 
স মহত্তত্বাভিমা নীম্পষ্টাম্প্বপুর্তবতি। হিরণ্যগর্ভাখিঠিতবিক্ষেপশক্তিত- 
স্তমোদ্রিক্তাহষ্কারাভিবা স্থুলশক্তিরাসীৎ। তত্প্রতিবিশ্িতং যত্ত- 
দ্বিরাটুচৈতন্তমাসীৎ স তদভিমানী স্পষ্টবপুঃ সর্বস্থলপালকো। বিষ্ণুঃ 


পৈঙ্গলোপনিধৎ ৩৩১ 


প্রধানপুরুষো ভবতি। তস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ | আকাশাদ্বায়ঃ 
বায়োরগ্রিঃ | অগ্নেরাপঃ। অন্তঃ পৃথিবী । তানি পঞ্চ তম্মাত্রাণি 
ত্রিগুণানি ভবস্তি। অঙ্টুকামো অগদ্যোনিস্তমোগুণমধিষ্ঠায় বুষ্ষ- 
তন্সান্রাণি ভূতানি স্থলীকর্তুং সোইকামঘত। স্থষ্টেঃ পরিমিতানি 
ভূতান্তেকমেকং দ্বিধ। বিধায় পুনশ্চতুর্ধা৷ কত্বা স্বস্বেতরদ্ধিতীয়াশৈঃ 
পঞ্চধা সংযোজ্য পঞ্চীকুৃততূতৈরনস্তকোটিব্রদ্াগ্ডানি তত্তদপ্ডোচিত- 
চতুর্দিশভূবনানি তত্তভূবনোচিতগোলোকস্থলশরীরাণ্যশজৎ। স 
পঞ্চভূতানাং রজোহংশাংশ্চতু্ধ। কৃত্বা ভাগত্রপাৎৎ পর্ধবৃত্াখ্মকং 
প্রাণমস্থজৎ। স তেষাং তুর্যাভাগেন বর্শেব্দিয়াণাস্থজৎ | স তেষাং 
সত্বাংশং চতুর্ধা কৃত্বা ভাগত্রয়সমস্িতঃ পঞ্চক্রিয়াবৃত্্যাত্মকমস্তঃকরণ- 
মন্থজৎ। স তেষাং সন্ততুরীয়তাগেন জ্ঞানেন্দ্িযাণ্যস্থজ্ৎ। সস্তবগমষ্টিত 
ইন্দিয়পালকানস্থজৎ। তানি ্ষ্টান্তণ্ডে প্রাচিক্ষিপৎ। তদাজয়া 
সম্ট্যগ্ং ব্যাপ্য তান্ততিষ্ঠন্। তদাজ্ঞয়াহস্কারসমন্থিতো বিরাট 
সুলাহ্যরক্ষৎ | হিরণ্যগর্ভনদাজয়! সবস্মাণ্যপালয়ৎ। অওুস্থানি তানি 
তেন বিন! স্পন্দিতুং চেষ্টিতুং বা ন শেকুঃ। তানি চেতনীকর্ত,ং 
সোংকাময়ত ব্ৰহ্মাওব্ৰদমরন্ধাণি সমস্তব্যট্টিমস্তকান্বিদাধ্য তদেবামু- 
প্রাবিশখ। তদা জড়ান্তপি তানি চেতনবৎস্বশ্বকম্মাণি চক্রিরে। 
সর্ববজ্ঞেশো মায়ালেশসমন্থিতো ব্যষ্টিদেহং প্রবিশ্য তয়ামোহিতো জীব- 
ত্বমগমৎ। শরীরত্রয়তাদাত্ম্যাৎ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বামগমৎ। জাগ্রংস্বপ্র- 
নুষুপ্ডিমুচ্ছা মরণধর্মযুক্তে৷ ঘটাযন্ত্রবদুদ্িগ্নো! জাতো মৃত ইব কুলালচত্র- 
স্টায়েন পরিভ্রযতীতি ॥ 


ইতি প্রথষোহধ্যায়:। 


৩৬২ পৈঙ্গলোপনিযৎ 


মহৰি পৈঙ্গল দ্বাদশ বৎসর গুরুশুশ্রযাপূর্ববক মুনিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবন্ধ্যের 
সমীপে উপস্তিত হইয়া এইরূপ প্রশ্ন করিলেন--“পরমগৃঢ় 
কৈবল্যস্বরূপ কি, আমাকে বলুন”। তখন যাজ্ঞবন্ক তাহাকে 
বলিলেন,-হে বৎস সৌম্য, এই পরিদৃশ্ঠযান নামরূপ বিচিত্র 
জগৎ সৃষ্টির পূর্বের একমাত্র সদ্রপ চৈতন্তাত্মক ব্রদ্ধই ছিল। এই 
যে চন্দরসর্ধ্যগ্রহনক্ষত্রাদিমণ্ডিত অনন্ত গ্রুপঞ্চ দেখিতেছ, উহা 
নাঃন্ধপসংস্কার।ঝ্মিকা মায়ার বিকারমান্র, ফলতঃ এই নামরূপের 
যথার্থ সত! কিছুই নাই। স্থ্টিকালে অঘটনঘটনপটায়সী মায়াশক্তিরই 
বিকাশ এই নামরূপ, যখন অসদ্ভূতা এই যায়াশক্তি অনতিব্যক্ত- 
নামরূপাবস্থায় ছিল, তখন সত্্যতিরেকে ইহার পৃথক্‌ সত্তার অতিব্যক্তি 
ঘটে নাই। সেই সদ্বস্ত নিত্যামুক্ত, তাহার কোনও রূপ বিকার 
নাই, তিনি সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, সত্তাপ্রভূতির অর্থ অসত্ত! 
প্রভৃতির ব্যাবৃত্তিমান্্র। তিনি পরিপূর্ণন্বরূপ ব্যাপক ও সর্বদা 
বিদ্কমান। তাহাতে শ্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত ভেদ নাই। 
যেমন বৃক্ষ স্বজাতীয় বৃক্ষান্তর হইতে পৃথক বলিয়া তাহাতে সজ্জাতীয় 
ভেদ আছে, সেইরূপ সন্্রপ পরমাত্মার স্বজাতীয় অন্য পদার্থ না 
থাকায় তাহাতে স্বজাতীয় ভেদ নাই, বৃক্ষাদিতে বিজাতীয় মন্থ্য, 
পশত্ত-পক্ষ্যাদির ভেদ থাকায় উহা বিজাতীয় ভেদবিশিষ্ট, কিন্ত 
সৎপরমাত্মার বিজাতীয় পদার্থের সত্তা ন! থাকায় উহা! তাদৃশ 
তেদশূন্ত । সাবয়ব বস্তুর অবয়বগত ভেদ আছে, এইভন্ত 
উহ! স্বগতভেদযুক্ত, পরমাত্মার অবয়ব না থাকায় তাহাতে 
স্বজাতীয় তেদও নাই। এএকমেবাদ্িতীয়ম” এই পদত্ৰয়দ্বারা 
ঈদৃশ ত্ৰিবিধ ভেদশুন্তত্ব কথিত হুইয়াছে। তিনি ব্রদ্ধ অর্থাৎ 


টৈঙগলোপনিষৎ ৩৩৩ 


নিরতিশয় বৃহতৎ। যেমন শুক্তিকাতে পূর্বরজতান্ুতবর্ঞন্ঠ সংস্কার- 
বশত: আমি শুক্তিক! বিদিত নহি, এইরূপ শুক্তিকাবিষয়ক অজ্ঞান 
হতে রজতের উৎপত্তি হয়, যেমন পূর্ববোক্তরূপে মরুভূমিতে জলের 
প্রত্যক্ষ প্রতীতি জন্মে, যেরূপ শাখাপল্লবাদিবহিত বৃক্ষে (স্থাথৃত ) 
পুরুষত্রম হয়, যথা শুর্লস্ফটিকাদিতে জবাকুম্ুমাদি প্রতিবিশ্বরূপ 
লোহিতরেখাদির ভাণ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রলয়কালে সদ্বপ ব্রদ্ষে, 
পূর্ব পূর্বব নামরূপসংক্কারাত্মক মিথ্যাজ্ঞানরূপা, স্থদ্ম লোহিত গুণযুক্ত 
তেজের সংস্কাবাত্মক রাঁজে গুণ, শুরু জলীয় সংস্কারবপ সন্তগুণ ও 
কুষ্পৃথিব'সংস্কারতমোগুণরূপ! প্রকৃতি বা মায়া বিদ্যমান ছিল। 
প্রলয়াবস্থায় 'প্রৃতির এই গুণত্রয় তুল্য অবস্থায় বিদ্যমান থাকে; 
তাহাব কোনও রূপ পরিণতি হয় না, এইজন্য গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই 
প্রকৃতির লক্ষণ। যদিও স্বষ্টিকালে পরিণাম দ্বারা গুণের বৈষম্য 
ঘটে, তথাপি উক্ত সাম্যাবস্থা উপলক্ষণরূপে প্রকৃতির পরিচায়ক । 
ষেমন দেবদত্তের বাড়ী জানে না এইরপ কোনও ব্যক্তিকে “যে 
বাড়ীতে এ কাকটী বসিয়া আছে-_-উহাই দেবদত্তের বাড়ী” 
এইরূপ উপদেশ করিলে কালান্তরে কাক না থাকিলেও প্র ব্যক্তি 
দেবদত্তের বাড়ী চিনিতে পরে, এই প্রকার যাহার কদাচিৎ 
গুণসাম্য ঘটে, উছাই প্রকৃতি, এই কথ! প্রকৃতির লক্ষণ হইল। 
এই প্রকৃতি সত্য বা মিথ্যা এইরূপ একতরের অবধারণ করিয়া 
বলা যায় না, কারণ আকাশকুসুমার্দির ন্যায় একান্ত মিথ্যা হইলে 
উহার বিশ্বপ্রপঞ্চরূপ কাধ্য হইতে পারিত না। একান্ত সত্য 
হইলে জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হইত না, ব্রহ্মের গায় কুটস্থ নিত্য হইত, 
এইজন্ত প্রকৃতি অনির্ববাচ্য। | ইহার কোনও কারণ নাই, এইজন্ত ইহা 


৩৩৬ পৈঙ্গদোপনিষৎ 


তাহা হইতে সুন্ম অল ও সেই জল হইতে সুক্ষ্ম পৃথিবীর উৎপত্তি 
হইরাছে। এই আকাশাদি সুস্মভূতে অভিব্যক্ত শব্দাদিগুণ নাই 
বলিয়া ইহাদিগকে তন্মাত্ৰ বলে। ইহারা ত্ৰিগুণাত্মক অগতের 
কারণ পরমেশ্বর তমোগুণপ্রধান মায়! আশ্রয় করিয়া সুক্ষ্ম ভূতসমূহকে 
স্থলরূপে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করিলেন! প্রাণিকর্শ্মবশতঃ 
পরমেশ্বরের বশীভূত মায়ায় কার্য্যোসুখীভাবই পরমেশ্বরের সঙ্ধল্প। 
সৃষ্টির নিমিত্ত যেই পরিমিত ভূতের প্রয়োজন, তাঁবৎপরিমিত ভূত গ্রহণ 
করিয়া আকাশাদি প্রত্যেক ভূতকে প্রথম সমান দুইভাগে বিভক্ত 
করিলেন। দ্বিখণ্ডিত ভূতসমূহের এক এক অর্ধ অংশকে পুনরায় 
চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। তৎপর প্রত্যেক ভূতের অধ্ধাংশ 
লইয়া তাহার সহিত অন্য ভূত চতুষ্টয়ের পূর্ব্বোক্ত অংশের চতুর্থ ভাগ 
সংযুক্ত করিয়া প্রত্যেক ভূতকে পঞ্চভূতাত্মক করিলেন। এইরূপ 
প্রত্যেক ভূতে স্বীয় ভাগ অর্দেক এবং অপর অর্ধেক অপর ভূতচতুষ্টয়ের 
প্রত্যেকের অষ্টযাংশ লইয়! ঘটিত ছইল। সকল ভূতে সকলের অংশ 
থাকিলেও প্রধান অংশের নাম অনুসারে তাহাদের আকাশাদি নাম 
হইল। সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতদ্বারা অনস্তকোটি ব্রদ্ধাণ্, সেই সেই 
ব্ৰহ্মাণ্ডের অন্থরূপ ভূঃপ্রভৃতি উর্ধ সপ্তলোক, পাতালগ্রভৃতি শঅধঃস্থিত 
সপ্তলোক এই চতুর্দশ ভুবন এবং সেই নেই ভুবনে ভোগযোগ্য 
গোলোক এবং স্থূল শরীর স্বষ্টি করিলেন। তৎপর তিনি পঞ্চভুতের 
রজোগুণবিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া তাহা চারিতাগে বিভক্ত করিলেন। 
গেই চারি অংশ হইতে তিন অংশ লইয়৷ প্রাণন্‌ অপাণন্‌ ব্যানন্‌ 
উদ্বানন্‌ ও সমানন্‌-রূপ বৃত্তিপঞ্চকবিশিষ্ট প্রাণবায়ুর সৃষ্টি করিলেন। 
অবশিষ্ট চতুরাংশ লইয়া বাক্‌, পাণি, পাদ, পান্ত ও উপস্থ নামে: 
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কর্শেক্িয় সৃষ্টি করিলেন। পুনরায় এ পঞ্চভূতের সাত্তবিকাংশ চারি- 
ভাগে বিশুক্ত করিয়া ভাগত্রয়ের সমষ্টি হইতে অধ্যবসায়, অভিমান, 
সম্ষল্প, গর্বব ও স্মরণরূপ বৃত্তিপঞ্চকবিশিষ্ট অস্তঃকরণ সৃষ্টি করিলেন এবং 
সন্তববাংশেব অবশিষ্ট চতুর্ধ অংশ লইয়া চক্ষঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহব! 
ও ত্বকৃ এই জ্ঞানেন্দ্িয়পঞ্চকের স্থষ্টি করিলেন। সম্তগুণের সমগ্িত্বারা 
ইন্দিয়ের অধিষ্ঠান্রী দেবতাদের সৃষ্টি করিলেন। সেই সকলের স্থৃষ্টি 
করিযা তাহ! ব্রন্মাণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন ॥ তাহার! তদীয্ন আজ্ঞান্- 
গারে সমষ্টি ব্রথ্ধাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতি কবিতে লাগিল। তাহার 
আদেশ অনুসারে অহকঙ্কাব্যুক্ত স্থুলশরীবী বিরাট স্থুলত্রন্মা্ডের রক্ষা 
করিতে লাগিলেন। তদ।দেশে হিরণ্যগভ সুম্ম জগৎ পালন করিতে 
লাগিলেন। অগ্ডের মধ্যবস্তাঁ সেই সকল বস্তু তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিবেকে 
চেষ্টা করিতে বা স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয় নাই । তাহাদিগকে চেতন 
করিবার নিমিত্ত তিনি সঙ্কল্প করিলেন, ত্রঙ্গাণ্ডেব ব্রহ্মরন্ধ, ও সমষ্টি 
ব্যষ্টি দেহের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া তিনি তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। 
তখন সেই জড়বস্ত সমুহও চেতনের গ্ভায় কর্ম্ম করিয়াছিল। পরমেশ্বর 
মায়াংশযুক্ত হইয়! ব্যষ্টিদেহে প্রবেশ করিয়া সেই মায়া দ্বারা 
মোহিত হুইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কারণ, সুস্ম ও স্থল 
শরীরে তাদাস্ম্যাধ্যাস প্রাপ্ত হইয়া কর্তৃহ, ভোত্বত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 
তৎপর জীবরূপে জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুযুক্তি, মুচ্ছ! ও মরণ ধর্মযুক্ত 
হইয়! কূপের জলোত্তলনার্থ ঘটাযন্ত্রের স্তায় পুনঃ পুনঃ আবর্তনবশতঃ 
উদ্বিগ্ন হইয়া আতের স্যায় মৃতের স্তায় কুস্তকারের চক্রের মত 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
প্রথম অধ্যায়ের অন্থবাদ সমাপ্ত । 
২য়--২২ 


দ্বিতীয়োহ্ধ্যায় 


অথ পৈ্গলো৷ য'জ্ঞবন্ধ্যমুবাচ সর্ধধলোকান্থাং স্বষ্টিস্থিত্যস্তক্বদিভুবীশঃ 
কথং জীবত্বমগমদিতি । স ছোবাচ যাজ্বন্ক্যঃ স্থলহ্থহ্মকারণদেহো- 
স্তবপূর্ববকং জীবেশ্বরস্বরূপং বিবিচ্য কথয়ামীতি সাবধানেনৈকাগ্রতয়! 
শয়তাম্‌। ঈশঃ পঞ্ধীকৃতমহা'ভুতলেশানাদায় ব্সরিসমঞ্ট্যাত্বকস্থলশরীরাণি 
যথা ক্রমমকরোৎ্। কপালচশ্শান্ত্রাস্থিমাংসনখানি পৃথিব্যংশাঃ | রক্তমুত্র- 
লালাস্বেদাদিকমবংশাঃ। স্যতৃষ্ঞোষ্মোহমৈথনাগ্যা  আগ্ন্যংশাঃ। 
প্রচারণোত্তারণত্থাসাদিক1 বায ংশাঃ। কামক্রোধাদয়ো ব্যোমাংশাঃ | 
এতখসজ্বাতং কর্শ্মণি সঞ্চিতং ত্বগাদিবুক্তং বাল্যাছ্যবস্থাভিমানাম্পদং 
বহুদোষাশ্রয়ং স্থলশরীরং ভবতি ॥ অথাপঞ্চীকৃতমহাভূতরজোংশভাগ- 
ত্রয়সমষ্টিতঃ প্রাণমস্থজৎ্ । প্রাণাপানব্যানোদানসমানঃ প্রাণবৃত্তযঃ | 
নাগকুর্কৃকরদেবদত্তধনগ্রয়! উপপ্রাণাঃ | হ্বদাসননাভিকঠসর্ববাজানি 
স্বানানি। আকাশাদিরজোগুণতুরীয়ভাগেন কর্শ্মেন্দরিয়মস্থজৎ। 
বাক্পাণিপাদপা যুপস্থাস্তদ্বুত্তয়ঃ । বচনাদানগমনবিসর্গানন্দা স্তদ্থিবয়াঃ ॥ 
এবং ভূতসত্বাংশভাগত্রয়সমষ্টিতোইস্তঃকরণমস্থজৎ্। অস্তঃকরণমনো- 
বদ্ধিচিতাহঙ্কারাদ্বুত্তয়: । সঙ্চয্পনিশ্চয়স্মরপাভিমানাঙ্গসন্ধানা স্তদ্বিষয়াঃ। 
গলব্দননাভিহ্ৃদয়জমধ্যং স্থানম্‌। ভূতসত্বতুরীয়ভাগেন জ্ঞানেন্দরিয়- 
স্ব্hৎ। শ্োত্ৰত্বক্চক্ষুঞ্জিহ্বাপ্রাণাস্তদ্বৃত্তযঃ। শব্দম্পর্শরূপরসগন্ধা- 
স্তদ্বিযয়াঃ। দিগ্বাতার্কপ্রচেতোহশ্বিবহীজ্সোপেন্জমৃত্যুকা:ঃ। চক্জে 
বিষুশ্তুর্ববক্ত.ঃ শভভুশ্চ কারণাধিপাঃ ॥ অথায়ময়প্রাণময়মনোময়- 
বিজ্ঞানময়ানন্দময়াঃ পঞ্চ কোশাঃ। অয্নরসেনৈব ভূত্বাক্নরসেনাভিবৃদ্ধিং 
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'প্রাপ্যান্নরসময়পৃথিব্যাং যছিলীয়তে সোইনময়কোশঃ | তদেব 
স্থলশরীরম। কর্শেজ্িষৈঃ মহ প্রাণার্দিপঞ্চকং প্রাণময়কোশঃ। 
জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈ: সহ মনো মনোময়কোশঃ | জ্ঞানেন্দিয়ৈঃ সহ বুদ্ধিঝিজ্ঞান- 
ময়কোশঃ। এতৎকোশত্রবং লিঙ্গশরীরম্‌। স্বরূপাজ্ঞানমানন্দমময়কোশঃ। 
তৎ কারণশবীরম্‌। অথ জ্ঞানেক্রিয়পঞ্জকং কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং 
প্রাণাদিপঞ্চকং বিষয়াদিপঞ্চকমন্তঃক বণচতুষ্টযং কামকশ্মতমাংস্তষ্টপুরম্‌। 
ঈশাজয়া বিবাজো। ব্যটিদেহং প্রবি্শ্য নৃদ্ধিমধিায বিশ্বত্বমগমৎ। 
বিজ্ঞানাম্মা চিদাভীসো বিশ্বা ব্যবহারিকো জাগংস্থলদেহাভিমানী 
কম্মভূবিতি চ বিশ্বস্ত নাম ভবতি ২ ঈশাজ্ঞযা সুত্রাত্মা ব্যষ্টিসুস্ম- 
শরীবং প্রবিশ্য মন অধিষ্ঠায় তৈজসত্বমগমৎ । তৈজসঃ প্রাতিতাসিকঃ 
স্বপ্রকল্লিত ইতি তেজসস্তয নাম ভবতি। ঈশাজ্ঞয়া মায়োপাধির- 
ব্যক্ত সমন্বিতে! ব্যষ্টিকারণশরীরং প্রবিশ্ট প্রাজ্ঞত্বমগমত্খ। প্রাজ্োই- 
বিচ্ছিনঃ পারমাধিকঃ সুমুপ্তাভিমানীতি গ্রাজ্ঞন্ত নাম ভবতি। 
অব্যক্তলেশাজ্ঞানাচ্ছাদিতপার্মাধিকজীবস্য তন্ত্রমন্তাদিবাক্যানি ত্রক্গ- 
ণৈকতাং জণ্ডঃ নেতরয়োর্ব্যাবহারিকপ্রাতিভাসিকয়োঃ ॥ অন্তঃকরণ- 
প্রতিবিশ্িতচৈতগ্যং যত্তদেবাবস্থাত্রয়ভাগ ভব্তি। স জাগ্রত্ম্থপ্রসুযু- 
শ্ত্যবস্থাঃ প্রাপ্য ঘটীধন্ত্রবহুদ্ধিগ্রো জাতো মৃত ইব স্থিতো ভবতি। 
অথ জাগ্রৎস্বপ্রনুযুণ্তিমুচ্ছামরণাছ্যবস্থাঃ পঞ্চ ভবাস্ত। তত্তদ্দেবতা- 
গ্রহান্থিতৈঃ শ্ৰোত্ৰাদিজ্ঞানেন্দৰিয়ৈঃ “ব্যার্থ বিষয়গ্রহণজ্ঞানং 
জাগ্রদবস্থা ভবতি। তত্র ভ্রমধ্যং গতো জীব আপাদমস্তকং ব্যাপ্য 
কৃষিশ্রবণাগ্যথিলক্রিয়াকর্ভী ভবতি! তত্তৎফলভুক্‌ চ ভবতি। 
লোকান্তরগতঃ কর্মাজিতফলং স এব ভুঙক্তে। স সার্ধভৌম- 
বদ্যবহারাচ্ছ স্তি অন্তর্ভবনং প্রবেষ্টুং যার্গমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি । করপোপরমে 
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জাগ্রৎসংস্কারোখ পবোধনব্দ্‌ গ্রাহাগ্রাহকরূপস্ফুরণং স্বপ্রাবস্থা ভবতি | 
তত্র বিশ্ব এব জাগ্রন্থাবারলোপান্নাড়ীমধ্যং চরংস্তৈজসত্বমবাপ্য 
বাসনারূপকং জগছৈচিত্র্যং স্বতাসা ভাসয়ন্যথেপ্দিতং স্বযং ভূঙ ক্তে ॥ 
চিত্তৈককবণা শ্রমৃপ্ব্যবস্থা ভবতি। ল্ৰমবিশ্ৰান্তশকুনিঃ পক্ষৌ স-হৃত্য 
নীড়াতিমুখত যথা গচ্ছতি তথা জীবোহপি জাগ্রৎস্বপ্ন প্রপঞ্চে 
ব্যব্হত্য শ্রান্তোইজ্ঞানং পপ্রবিশ্য স্বানন্দং ভূঙ.ক্তে ॥ অকল্মান্মুদগর- 
দণ্ডাছ্যেস্তান্ডিতবদ্ুষাজ্জানাভ্যা মান্দ্রষসভ্ঘাতৈঃ কম্পন্নিব মৃততুল্যা 
মুচ্চা তবতি। জাগ্রতম্থপ্নসধুখিমৃচ্ছাবস্থা নামন্তা ব্রহ্মা দিস্তত্বপর্যাস্ত" 
সর্বজীবভয়গ্রদা! কুলদেহবিস্নী মরণাবস্থা ভবতি। কর্শ্েন্দ্রিয়াণি 
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি তততদ্বিষয়ান্‌ প্রাণ।নৃংসহৃত্য কামকর্ম্মান্বিত অবিগ্যাভূত- 
বেষ্টিতো জীবে! দেহাস্তরং প্রাপ্যং লোকান্তবং গচ্ছতি। প্রাক 
কর্ম্মফলপাকেনাবর্ভান্তরকীটবদ্বিশ্রান্তিং নৈব গচ্ছতি। সতকর্শ- 
পরিপাঁকতো বহুনাং জন্মনামন্তে বুণাং মোক্ষেচ্ছা জায়তে। তদ! 
সদগুরুমাশ্রিত্য চিরকালসেবষা বন্ধং ক্চিৎ প্রয়াতি। অবিচার- 
কতো বন্ধো ব্চারান্মোক্ষো! ভতবতি। তন্মাৎ সদা বিচারয়েখ। 
অধ্যারোপাপবাদতঃ স্বরূপং নিশ্চয়ীকর্ত £ শক্যতে তস্মাৎ সদ 
বিচারয়ে্সীবপরমায্মনো. জীবভাব্জগঞন্ভাববাধে  প্রত্যগভিন্ন” 
ব্রদ্মেবাবশিষাত ইতি ॥ 


ইতি দ্বিতীয়োইধ্যায়ঃ ॥ 
ইহার পব পুনরায় মহায পৈঞ্গল মহামুনি এই যাজ্জবন্ক্যকে 


জিজ্ঞাসা করিলেন । ;; হে ভগবন্! সকল লোকের সৃষ্টি-স্থিতি- 
প্রপয়কারী বিভু পরমেশ্বর কিরূপে জীবভাব প্রাপ্ত হইলেন? 
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ভগবান্‌ যাঁজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, স্থূল, সুক্ষ ও কারণ শরীরেব উৎপত্তি 
বলিয়া জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ, বিতাগপূর্ববক বলিতেছি, সাবধান হইয! 
একাগ্রতার সহিত শ্রবণ কর। পবনেশ্বর পঞ্জীরুত মহাতৃতেব 
অংশ গ্রহণ করিযা ন্যষ্টি ও সমষ্টি সুলশরারসমূহ যথাক্রমে সৃষ্টি 
করিযাছিলেন। কপাল, চর্শ্ম, অস্ত্র, অস্থি, মাংস ও নথ পৃথিবীর 
ংশ। রক্ত, মূত্র, লালা, স্বেদপ্রহনৃত জলের অংশে নির্মিত ; 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মোহ» মৈথুন প্রতি অগ্নির অংশ হইতে উৎপন্ন। 
প্রচাবণ, উত্তাবণ এবং শ্বাসাদি বায়ুব অংশ । কাম ক্রোধাদি 
আকাশের অংশ । চশ্ম।দিবুক্ত এই সকলের সংঘাতই সুপ শবীর, ইহা 
'প্রাণিগণের পূর্ববকর্শদ্বাবা অজ্জিত। এই শরীর বাল্যারদি বিবিধ 
অবস্থাব ভাজন, ইহা! বাগদ্ধেষ-পাপ-পুণ্যাদি নানাবিধ দোষের 
আশ্রয। অপ্ঞ্চীকৃত মহাভূতের রজোশুণের সমষ্টির অংশত্রয় হইতে 
প্রাণেব স্বষ্ট হইয়াছে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই 
প্রাণের বুত্তি। নাগ, কৃর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই পাঁচটা 
উপ'প্রাণ। হৃদয়, আস্ত, নাভি, কণ্ঠ ও সর্বশবার যথাক্রমে ইহাদের 
স্থান। আকাশাদিব রজোগুণের চতুর্থভাগদ্ধারা কর্শ্েন্দিয় স্ষ্টি 
হইয়াছে । বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্ত তাহাদেব ঝুতি। 
বচন, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ তাহাদেব বিষয়! এইরূপ 
ভূতগণেব সন্বাংশের ভাগত্রয়ের সমষ্টি হইতে অন্তঃকবণ স্ষ্ট 
হইয়াছে । অন্তঃকরণ, মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার তাছাদেব বৃত্তি । 
সংকল্প, নিশ্চন্ন, স্মরণ, অভিমান ও অনুসন্ধান তাহাদের বিষয় । 
গলদেশ, বদন, নাতি, হ্বদয ও ভ্রমধ্যতাগ তাহাদের স্থান। 
ভূতগণের সন্বাংশের চতুর্থভাগন্বারা জালেন্দত্িয়সকল স্ষ্ট হইয়াছে। 
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শ্রোন্র, ত্বক, চক্ষুঃ জিহবা ও দ্রাণ তাহাদের বৃত্তি । শব্দ, স্পর্শ, রূপ 
রস ও গন্ধ তাহাদের বিষয় | দিক্‌, বায়ু, সুর্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমার 
জ্ঞানেন্দিয়েব, বহি, ইন্দ্র, উপেন্দর, মৃত্যু ও প্রজাপতি বাগাদি 
কর্শ্মেন্দ্রিয়ের এবং চন্দ্র, বিষ্ণু, চতুর্ববজ, ব্রহ্মা ও শম্ভূ অন্তঃকরণেব 
অধিপতি । ইহার পর পরমেশ্বরকর্তৃক অন্রময়, প্রাণময়, মনোময় 
বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পঞ্চকোশ স্ষ্ট হইয়াছে । যাহ! 
পিতৃমাতৃতুক্ত-অন্নরস হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নরসের দ্বারাই বৃদ্ধিপ্রার্ 
হইযা অন্নরসময় পৃথিবীতে লীন হয, তাহা অক্মমষ কোশ বলিষ। 
কথিত হয় । উহাই স্থল শরীর। কর্শেন্দ্রিয় বাগাদিব সহিত 
প্রাপপঞ্চক প্রাণময় কোশ। চক্ষরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মন: 
মনোময় কোশ। জ্ঞানেন্ত্রিয়ের সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোশ। 
প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিনটী কোশ লিঙ্গশরীর ; 
হবন্বরূপের অজ্ঞান আনন্দময় কোশ। উহা! কারণশরীর। পাঁচটা 
জ্ঞানেন্ড্রিয় পাঁচটা কর্শেজ্রিয়। পঞ্চপ্রাণ আকাশাদি পঞ্চভূত, 
অস্তঃকরণচতুষ্টয়, কাম, কর্ম, তমঃ (অজ্ঞান ) ইহাদিগকে অষ্টপুর বা 
পুধ্য্টক বলে। পরমেশ্বরের আজ্ঞা অন্থসাবে বিরাট ব্যষ্টিদেহে 
প্রবেশপূর্ববক বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । বিজ্ঞা- 
নাত্মা, চিদাতাস, বিশ্ব, ব্যবহারিক, জাগ্রৎস্থুলদেহাভিমাঁনী ও কর্শ্মভূ 
এই সকল বিশ্বের নাম। ৮পরমেশ্বরের আদেশ অনুসারে সুত্রাত্মা 
ছিরপ্যগর্ড বাযষ্টিমুন্ম শরীরে প্রবেশ করিয়া মনঃ আশ্রয়পূর্বকক তৈজ্র- 
সত্ব প্রাপ্ত হুইয়াছে। তৈজস, প্রাতিভামিক ও স্বপ্রকল্পিত, এই 
সকল তৈজসের নাম । পরমেশ্বরস্আজ্ঞায় মায়োপাধিক চৈতঙ্ক 
অব্যক্তের লহিত বাষ্টি-কারপ-শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রাজত্ব প্রাপ্ত 
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হইয়াছে। প্রাজ্ঞ, অবিচ্ছিন্ন, পারমা্খিক ও নুযুপ্ত্যতিমানী এই 
সকল প্রাজ্ছের নাম | “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্য, অব্যক্তের অংশ 
অঙ্জানদ্বারা আচ্ছাদিত পারমার্থিক জীবের ব্রন্মের সহিত একত্ব কীর্তন 
করিতেছে, কিন্তু ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিকের নহে। অস্তঃকরণে 
প্রতিবিদ্বিত যে চৈতন্য ( জীব ), তাহাই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত লয়। সেই 
জীব জাগ্রন্থ স্বপ্ন ও সুযুধিরূপ অবস্থাত্রয প্রাপ্ত হুইয়া ঘটাযস্ত্রের ন্যায় 
বার বার আবর্তনবশতঃ উদ্বিগ্ন হইয়া জাত ও মৃতের ষ্যায় অবস্থান 
করে। অথচ জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুযুপ্ি, মূচ্ছ। ও মরণরূপ পাচটা অবনস্থ! 
আছে। স্বীয় স্বীয় অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতালহকৃত শোত্রাদি জ্ঞানেক্জিয়দার! 
যে অবস্থায় শব্দাদি অর্থগ্রহণরূপ জ্ঞান হুইয়া থাকে, তাহাকে জাগ্রৎ 
অবস্থা বলে। সেই সময়ে জীব ভ্রদ্ধয়ের মধ্যস্থানে অবস্থিত হইয়া 
পদতল হইতে মস্তকপর্য্যস্ত ব্যাপিয়া কৃষ্যাদিরপ তোগসাধন ও 
শ্রবণাদিরূপ মোক্ষলাধন নিখিল ক্রিয়ার কর্তা হইয়া থাকে, এবং সেই 
সেই ক্রিয়ার ফল ভোগ করে। তিনিই লোকান্তরে গমন করিয়া 
স্বোপার্জ্জিত কর্মের ফলভোগ করেন । তিনি শারীরিক, বাচিক ও 
মানস বিবিধ ব্যাপারের অনুষ্ঠানরূপ ব্যবহার দ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়া 
সার্বতৌম রৃুপতির প্তায় ভবনে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত মার্গের 
আশ্রয় করেন। যে অবস্থায় জাগ্রদূভোগপ্রয়োজক কর্ণ্ক্ষয়হেতু 
স্থূল ইন্দিয়সমূহের লয়বশতঃ জাগ্রৎকালীন জ্ঞান জন্য সংস্কার হইতে 
জাত গ্রাহ্‌-গ্রাহছুকভাবের ক্ফুরণ হয়, তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। সেই 
অবস্থায় বিশ্বই জাগ্রঘ্যবহারের লোপবশতঃ নাড়ীমধ্যে বিচরণ করিয়। 
তৈজসত্ব প্রাপ্ত হয় এবং জাগ্রথকালীন জ্ঞান্জন্ত সংক্কার-জঅগতের 
বৈচিত্র্য শ্বপ্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত করিয়া স্বয়ং অভিলধিত বিষয়, 
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ভোগ করে। একমাত্র চিত্তরপ করণ দ্বারাই সুযুধ্বিব ( স্বপ্নের ) 
বিষয় ভোগ হয়। লমণহেতু বিশেষরূপে পরিশ্রান্ত পক্ষী যেমন পক্ষ 
সঙ্কুচিত করিয়া নিজের বাসার অভিমুখে গমন করে, সেইরূপ জীবও 
জাগ্রৎ ও স্বপ্রকালীন ব্যবহার দ্বারা পরিশ্রান্ত হইয়া অজ্ঞানে প্রবিষ্ট 
হইয়া স্বীয় আনন্দ অনুভব করে। ইহাকে সুুপ্তি অবস্থা বলে। 
অকস্মাৎ মুদগর ও দণ্ডাদির দ্বারা তাডিতের সায় তম ও অজ্ঞানব্তঃ 
ইন্দ্িয়সংঘাতহেতু কল্পিতের তায় মৃত্যুতুল্যা অবস্থা ঘটে, উহাকে মৃচ্ছা 
বলে। জাগ্রত, স্বপ্ন ও নুষুপ্তি অবস্থা হইতে ভিন্ন হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা 
হইতে তৃণপর্যযস্ত সকলের ভয়প্রদা স্থুলদেহের পরিত্যাগের হেতুভূত! 
অবস্থাকে মরণ বলে। কর্োন্দ্িয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও তত্তৎ বিষযবিশিষ্ট 
প্রাণের উপসংহার করিয়া কাম কর্মযুক্ত, অবিদ্যা ও সবন্ম্মভূতপরিবেষ্টিত 
জীব দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া লোকাস্তরে গমন করে। পূর্ববপূর্ববগঞন্মানুষ্টিত 
কর্মফলের পরিপাকবশতঃ নদীর শ্রোতাবর্তের মধ্যবত্তা কাটের গ্ায় 
জীব কদাপি বিশ্রাম প্রাপ্ত হয না। সৎকর্শেব পরিপাঁকবশতঃ 
বহুজন্মের অবসানে মন্ুষ্যগণের মোক্ষলাভের ইচ্ছা হয়। সেই সময়ে 
সদৃগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিরকাল তাহার শুশ্রষাদ্ধারা কোনও 
ব্যক্তি বন্ধ হইতে মোক্ষলাভ করে। আত্মার যথার্থ স্বরূপেব বিচারের 
অভাব হইতে বন্ধ হয, আত্মব্চার দ্বারা মোক্ষ হইয়1 থাকে । অতএব 
সর্বদা বিচার করিবে। অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা আত্মস্বরূপ 
নিশ্চয় কর! যায় । রজ্জুর অজ্ঞানবশতঃ তাহাতে সর্পের আরোপের 
স্ঠায় পরমার্থ বস্তু ব্রহ্মে অবস্ত জগতের আরোপের নাম অধ্যারোপ। 
এবং ‘ইহ! রজ্ছু সর্প নহে’ এইরূপ বাধ জ্ঞানের ন্যায় অদ্বিতীয় ব্রন্ষে 
কল্পিত জগতের সত্তা নাই, এই জগৎ মিথ্যা, এইরূপ জ্ঞানের নাম 
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অপবাদ। অতএব সর্বদা বিচার করিবে। জগৎ, জীব ও পরমাস্মার 
জগৎ ও জীবরূপভাবের বাদ অর্থাৎ ব্রেকালিক শিনেধরূপ মিথাত্ব 
নিশ্চয় হইলে জীবাআ্মার সহিত অভিন্ন ব্রদ্মমাত্র বিদ্যমান থাকে । 


দ্বিতীয় অধ্যাষেব বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । 


ততীয়োহ্ধ্যায়ঃ 


১। অথ হৈনং পৈঙ্গলঃ প্রপচ্ছ যাজ্ঞবল্যং মহাবাক্যবিবরণ- 
মন্্হীতি | স হোবাচ যাজ্জবল্গান্তন্মসি ত্বং ব্দতি ত্বং ব্ৰহ্ধাস্তহং 
ব্ৰহ্মাস্মীত্যমুসন্ধানং কুৰ্য্যাৎ। তত্র পারোক্ষাশবলঃ সর্বজ্যত্বা দিলক্ষণো 
মায়োপাধিঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণো জগদ্‌যোনিস্তৎপদবাচ্যো ভবতি। 
স এবাস্তঃকরণলংভিম্নবোধোহনম্মত্প্রত্যয়।বলম্বনত্থৎপদবাচ্যো ভবতি। 
পবজীবোপাধিমায়াবিচ্যে বিহায় তত্বং পদলক্ষাং প্রত্যগতিন্নং ব্রহ্ম । 
তত্বমসীতাহং ব্ৰ্বাস্মীতি বাক্যার্থবিচারঃ শ্রবণং ভবতি । একান্তেন 
শ্রবণার্থানুসন্ধানৎ মননং ভবতি। শ্রবণমনননিবিচিকিৎসেইর্থে 
বস্তন্তৈকতানবত্তয়! চেতঃস্থাপনং নিদিধ্যাসনং ভবতি । ধ্যাতৃধ্যানে 
বিহায় নিবাতস্থিতদীপবদ্ধ্যোষেকগোচরং চিত্তঃ সমাধ্রিবতি। 
তদানীমাত্মগোচরা বৃত্তয়ঃ সমুখিত] অজ্ঞাত] ভবস্তি। তাঃ স্মরণাদহু- 
মীয়ন্তে। ইহানাদিসংসারে সঞ্চিতাঃ কর্মকোটয়োইনেনৈৰ বিলয়ং 
যাস্তি। ততোহভ্যাসপাটবাৎ সহআ্রশঃ সদামৃতধার! বর্ষতি। ততো 
যোগবিস্তমাঃ সমাধিং ধর্শমেঘং প্রাঃ । বাসনাঞালে নিঃশেষমমুন! 
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প্রবিলাপিতে কর্শযঞ্চয়ে পুণ্যপাপে সমূলোন্মুলিতে প্রাক্‌ পরোক্ষমপি 
করতলামলকবদ্‌ বাক্যম প্রতিবন্ধাপরোক্ষসাক্ষাৎকারং প্রস্থয়তে। তদা 
জীবনুক্তো ভবতি। ঈশঃ পঞ্ধীকৃতভূতানামপঞ্ধীকরণং কর্ভ্‌ং 
সোহকাময়ত। ব্ৰহ্ধাওতদগতলোকান্‌ কাৰধ্যরূপাংশ্চ কারণত্বং 
প্রাপয়িত্বা ততঃ স্বল্মাঙ্গং কর্শেন্দিয়াণি প্রাণাংশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যস্তঃ- 
করণচতুষ্টযং চৈকীকৃত্য সর্বাণি ভৌতিকানি কারণে ভূতপঞ্চকে 
সংযোজ্য ভূমি জলে জলং বহে বহ্িং বায়ৌ বায়ুমাকাশে 
চাকাশমহঙ্কারে চাহঙ্কারং মহতি মহদব্যক্তেহ্ব্যক্তং পুরুষে ক্রমেণ 
বিলীয়তে । বিরাড়, হিরপ্যগভেশ্বরা উপাধিবিলয়াৎ পরমাত্মনি 
লীয়ন্তে।  পঞ্ধীরুতমহাভূতসম্ভবকর্মসঞ্চিতস্থলদেছঃ  কর্মক্ষয়াৎ 
সৎকর্্মপরিপাকতোইপঞ্ষীকরণং প্রাপ্য সুস্মেণৈকীভূত্বা কারণরূপত্ব- 
মাসাগ্য তৎকারণং কৃটস্থে প্রত্যাগাত্মনি বিলীয়তে। বিশ্বতৈজস- 
প্রাজ্ঞাঃ স্বস্বোপাধিলয়াৎ প্রত্যগাত্মনি লীয়স্তে। অগ্ুং জ্ঞানাগ্রিন! 
দগ্ধং কারণৈঃ সহ পরমাত্মনি লীনং ভবতি। ততো ব্রাহ্মণঃ 
সমাহিতে! ভূত্ব! তত্বংপদৈক্যমেব সদা কুর্য্যাৎ। ততো মেঘাপায়েংইশং 
মানিবাজ্মাবির্ভবতি । ধ্যাত্বা মধ্যস্থমাত্মানং কলশাস্তর-দীপব। 
অনুষ্টমাত্রমা্বানমধূমজ্যোতিরূপকম্‌ ॥ 


২। প্রকাশয়ন্তমন্তঃস্থং ধ্যায়ে কুটস্থমব্যয়ম্‌। 
ধ্যায়ম্নান্তে মুনিশ্চৈব চান্ুপ্ডেবামৃতেস্ত যঃ॥ 

৩। জীবনুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স ধন্তঃ কৃতকৃত্যবান্‌। 
ভীবনুক্তপদং ত্যত্ব! স্বদেহে কালসাত্কতে। 
বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনোৎম্পন্দতামিব ॥ 
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৪। অশব্মস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথা রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। 
অনাগ্যনস্তং মহতঃ পরং খুবং তদেব শিষ্যত্যমলং নিরাময় ম্‌॥ 


ইতি তৃতীয়োহ্ধায়ঃ | 


ইহার পর মহধি পৈঙ্গল মহামুনি যাজ্ঞবন্ধকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, হে ভগবন্‌! তন্বমসিপ্রসৃতি মহাবাকা ব্যাখ্যার 
উপদেশ করুন। সেই যাজ্ঞবন্কা বলিলেন,--“ততত্বমসি,” ( তুমি 
সেই ব্ৰহ্ম) “অস্রমাত্মাব্রক্ষ” ( এই উপলভ্যমান জীবাত্মাই ব্ৰহ্ম ), “তং 
ব্ৰহ্মাসি” (তুমি ব্ৰহ্ম), অহং ব্রদ্ধান্মি (আমি ব্রহ্ম), এইরূপ মহাবাক্যার্থের 
অনুসন্ধান করিবে। উক্ত মহাবাক্চতুষ্টয়ের মধ্যে “তত্ত্বমসি বাকে)র 
অন্তর্গত ততশব্দবের বাচ্য অর্থ জগৎকারণ পরমেশ্বর। ইনি 
পরোক্ষত্বধর্শ্মবিশিষ্ট অর্থাৎ ইহাকে চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি 
করা যায় না। সর্কজ্ঞত্ব, সর্ববান্তরধ্যামিত্, জরগৎস্ষ্টিকর্তৃত্বপ্রভৃতি 
ইহার তটস্থ লক্ষণ, ইহার স্বাভাবিক শুষ্টত্বপ্রভৃতি না থাকিলেও 
মায়ারপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া ইনি স্ষ্টযাদিকর্ৃতবিশিষ্ট হইয়া 
থাকেন। সত্তা, জান ও আনন্দ ইহার স্বরূপ লক্ষণ। সর্বব্যাপক 
সেই ঈশ্বরই অন্তঃকরণ দ্বার! পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ হইয়া অস্মৎপ্রত্যয়ের 
বিষয় অর্থাৎ “আমি” এই শব্দজন্ত জ্ঞানের বিনয় হইয়া জীভাৰ 
প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। এই জীবই “ত্বং” শব্দের বাচ্য, অর্থাৎ 
মুখ্যশক্তিত্বারা ত্বং শব্দ এই জীবকেই বুঝাইয়া থাকে। উক্ত 
পরমেশ্বর ও-জীবের উপাধি মায়া ও অবিদ্যা পরিত্যাগ করিলে 
সর্বপ্রকার বিশেবশূষ্ট শুদ্ধ চৈতন্তরূপ জীবাতিন্ বন্ধই “তৎ” ও “ত্বং” 
পদের লক্ষ্য অর্থ। তৎ, ও ত্বং পদের বাচ্য অর্থাৎ মুখ্য শক্তি প্রতিপা দ্ 


৩৪৮ পৈঙ্গলোপনিষৎ 


অর্থ বিভিন্ন হইলেও, লক্ষণাবৃত্তিপ্রতিপাগ্য শুদ্ধ চৈতন্তের একত্বই 
তন্তুমসি বাক্যের অর্থ। যেমন “সোহ্যং দেবদত্তঃ” (সেই এই 
দেবদত্ত অর্থাৎ পূর্বের যে দেবদত্তকে দেখিয়াছি, ইনি সেই দেব্দত্ত ) 
এই বাক্যে “সঃ” শব্দেব বাচ্য অর্থ “তৎকালত্ববিশিষ্ট দেবদত্ত অর্থাৎ 
পূর্বকালে যে দেব্দত্তকে দেখয়াছি, সেই দেবদত্ত। “অয়ং” শব্দের 
বাচ্য অর্থ এতৎকালবিশিষ্ট দেবদত্ত অর্থাৎ এখন এই বে দেবদত্তকে 
দেখিতেছি, সেই দেবদত্ত। এই তৎকালবিশিষ্ট ও এতৎকালবিশিষ্ 
পদার্থ ভিন্ন হইলেও তৎকালত্ব ও এতৎকাদত্বরূপ বিশেষণ পরিত্যাগ 
করিলে দেবদত্তস্বরূপ লক্ষ্যার্থ অভির হইয়া থাকে, তন্তমসিপ্রভৃতি 
মহাবাক্যের অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে। “ততৎত্বযসি”, “অছং 
ব্ৰহ্মান্ম” এই সকল বাক্যের উপক্রম-উপসংহারপ্রভৃতি ছয় প্রকাৰ 
হেতু দ্বার অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপধ্যাবধারণের নাম শ্রবণ। 
গুরু ও বেদান্তবাক্য হইতে শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত অর্থের বিকদ্ধ তর্কের 
পরিহারপূর্বক শ্রত্যনুকুল যুক্তির দ্বার! ব্যভিচারাদি দোষ নিরাকরণ- 
পূৰ্ব্বক অদ্ধিতীয়ার্থের দৃঢ়ীকবণের নাম মনন। শ্রবণ ও মনন দ্বার! 
ংশয় ও বিপয্যয় শূন্য অদ্বিতীয় যথার্থ ব্রহ্মবস্ততে তৈলধারার স্তার 
সজাতীয় প্রতায় প্রবাহরূপে চিত্তের স্থাপনের নাম নিদিধ্যাসন। 
বিষর়জ্ঞানে ধ্যাতা, ধ্যান ও খ্ধ্যয় বিষয়ের প্রকাশ পায়, এই ত্রিৰিধ 
পদার্থের মধ্যে ধ্যাত ও ধ্যানের স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চল 
বান্ুতে স্থিত প্রদীপশিখার হ্যায় কেবলমাত্র ধ্যের় আকারে চিত্তের 
প্রকাশ হইলে সমাধি হয়। নেই অবস্থায় আমি ধ্যান করিতেছি, 
এইরূপ জ্ঞান থাকে না, কেবল ধ্যেয়' আকারে পরিণত, চিত্ত 
ধ্যেয়াকারে প্রকাশ পায়। সেই সময়ে আত্মাকার অন্তঃকরণের 
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বৃত্তি হইলেও, তাহার জ্ঞান থাকে না। সমাধির পরব্ত্তী 
ব্যখানকালীন স্মরণ হইতে সেই বৃত্তির অশ্রমান হয। কাবণ, 
সংস্কার না থাকিলে স্মবণ হয় ন, সেই সংস্কার আবার বৃত্তি 
বিনা হইতে পারে না, সুতরাং স্মবণ হইতে বুত্তরূপ জ্ঞানের 
সত্তার অন্থমান হয। এই সমাধি দ্বাগা লযাদি অন্মপবম্পবাম 
অজ্দিত অসংখ্য কম্ম দয প্রাপ্ত হয। তৎপর দীর্ঘকাল আদর, 
নিরস্তর অনুষ্ঠান ও সৎকার দ্বারা পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠানের অভ্যাস- 
জনিত পটুতাবশতঃ এ সমাধি ধর্মমেঘরূপ অসম্প্রজ্জাত সমাধিতে 
পরিণত হৃইযা সর্বদা অমৃতধার! বর্ষণ কবে। যোগিশ্রেষ্ঠগণ এই 
স্মাধিকে ধর্মমেঘ সমাধি বলেন। এই ধশ্মমেঘ সমাধি দ্বার 
ক্রমে বুযখানজন্য “স্কার সম্পূর্ণর্বপে বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব 
পূর্বব অনস্ত জন্মাজ্জিত পুণ্যাপুণ্যাত্মক কর্শ্মসমূহ অবিদ্যা্দি ক্লেশ মূলের 
সহিত উন্মলিত হয়। তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণকালে 
অপ্রত্যক্ষাত্মক জীব ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান উৎপাদন করিলেও 
উক্ত সমাধি দ্বার! বাক্যার্থ জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কন্মাদি ক্ষয় প্রাধ 
হইলে, হস্তে গৃহীত আমলক ফলের ন্যাম ্তঃক্ষাত্মক জ্ঞান 
উৎপাদন করে। তৎ্ত্মসিপ্রভৃতি বাক্যের শ্রবণ দ্বার “দশমত্বমসি” 
ইত্যাদি বাক্যের স্তায় প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপাদনের সামর্থ্য 
থাকিলেও তৎকালে কর্মাদি ছার! এও শাক্ত প্রতিবন্ধ থাকে 
বলিয়া প্রত্যক্ষাত্বক জ্ঞান হয় না, সমাধি দ্বারা প্রতিবন্ধক 
কর্দাদির নাশ হইলে “তুমিই দশম" এই বাক্য শ্রবপের পর 
যেমন ভ্রান্ত ব্যক্তির আমি দশম এই প্রকার জ্ঞান হইয়াছিল, 
সেইরূপ তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্য হইতেও প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান 
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হইয়া থাকে । বিষয়ের ইন্দ্রিয় সন্গিকর্ষ থাকিলে বাক্য হইতেও 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়া থাকে, সেইস্থলে ইন্দ্রিয় প্রত্যেক্ষর কারণ 
নহে, কারণ অজ্ঞ দশম ব্যক্তির ইন্ট্রিযসন্বন্ধ থাকিলেও বাক) 
শ্রবণের পূর্বের দশমত্বরূপ জ্ঞান না হওয়ায় এবং বাক্য শ্রবণের 
পব দশমত্বপ্রকার জ্ঞান হওয়ায তাদৃশ স্থলে বাক্যই প্রত্যক্ষের 
প্রতি কাবণ, হন্দ্রিয় নহে। তাদৃশ সাক্ষাৎকার হইলে জীবিত 
থাকিতেই মোক্ষ হয। তখন এশ্ব্ধ্যসম্পন্ন এ জীবন্ত পুকষ 
পঞ্চীকৃত মহাভূতসমূহকে অপঞ্ষীরুত সুক্মভূত রূপে পরিণত করিতে 
সঙ্কল্প করেন। তদীয সঙ্কল্পল অনুলাবে তদীয় ভোগা ব্রদ্ধাণ্ড ও 
তদ্গতলোকাদিসমূহ কারণরূপ অপক্ষীকৃত সুক্মভূতে পরিণত হইয়া 
কাবণ রূপে অবস্থান করে। তৎপর সুস্মশরীর, কর্শেন্ড্রিয, প্রাণ, 
জ্ঞানেন্দ্রিয, চতুর্ব্বিধ অন্তঃকরণ ইছাদিগকে একীভূত করিয়া সকল 
জৌতিক কাধ্যসমূছ স্বকারণভূতে সংযুক্ত করেন। পৃথিবী জলে, 
জল অগ্রিতে, বহ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারে, 
অহঙ্কার মহতত্ে। মহত্ত্ব অব্যক্তাখ্য মায়ায়, এবং অব্যক্ত পুরুষে 
ক্রমে লীন হয়। বিরাট, হিরপ্যগর্ভ ও ঈশ্বর উপাষ মায়ার 
লয়বশতঃ পরমাত্মাতে লীন হয়। পক্ষীকৃত মহাভূত হইতে সঞ্জাত 
কর্শাজ্জিত স্থূল দেহ কর্মক্ষয়বশতঃ কর্শ্মের পরিপাকছেতু অপঞ্ীরুত 
ভূতকে প্রাপ্ত হইয়৷ সুক্ষ শরীরের সহিত একীভাব প্রাণ্ড হইয়া 
কারণাত্মকতা প্রাপ্ত হয়, তৎপর উহা তাহার কারণ কৃটস্থ 
চৈতন্রূপ প্রত্যগাত্মাতে লীন হয়। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ স্বীয় 
স্বীয় *“উপাধির লয়বশতঃ প্রত্যগাত্মাতে লীন হয়। ব্রদ্থাও 
জ্ঞানাগ্নিত্বারা গন্ধ হইয়া কারণের সহিত পরমাত্মাতে লীন হয়। 
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তৎপর ব্রাহ্মণ (ব্রদ্ষাও) সমাধিষুক্ত হইয়! সর্বদা তৎ ও ত্বং 
পদের এক্য ভাবনা করিবে। তংপর মেঘের অভাবে স্র্ধ্যের 
ন্যায় আত্মস্বরূপের আবিভীব হয়। কলশের মধ্যবত্তা প্রদীপের 
স্যায হাদয়কমলস্থ বৃদ্ধ নূপাখিক আত্মার ধ্যান করিয়া অঙুষ্টপরিমিত্ 
বৃদ্ধিস্থানোপলক্ষিত ধুমশুস্ত জ্যোতিস্বূপ আত্মার ধ্যান করিবে। 
সর্বদা অপ্রিণামী, কুটস্থ, বিনাশরহিত, প্রকাঁশময় আত্মাকে 
অন্তঃকরপস্বরূপে ধ্যান কবিবে। যে মুনি সুপ্তি ও মরণ পথ্যপ্ত 
এইরূপ ধ্যান করিয়া অবস্থান করেন, তাহাকে জীবনুক্ত জানিবে। 
তিনি ধন্য ও কৃতার্থ। প্রারন্ধ বন্দ সমাপ্ত হইলে স্বীষ দেহ 
পতিত হয়, তখন পবনের স্পদনশ্গ্ঠতার স্তায় জীবনুক্ত ব্যক্তি 
জীবনুক্তস্বরূপতা পরিত্যাগ করিয়া বিদেহকৈব্ল্য লাভ করেন। 
তখন আছ্যন্তশুহ্য, মহত্ত্ব হয় হিরপ্যগর্ভেব কারণ বলিয় তাহা 
হইতে শ্রেষ্ট, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদিগুণশুন্ত, অবিনাশী 
হইয়া নিশ্চল ও শারীর মানসাদি দুঃখশবশুন্ত সেই নিরবচ্ছিন্ন 
ব্ৰহ্ম মন্ত্রই অবশিষ্ট থাকে। 
তৃতীয় অধ্যাষের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । 
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১। অথ হৈনং পৈঙগলঃ প্রপচ্ছ যাজ্ঞবন্ধাং জ্ঞানিনঃ কিং 
কৰ্ম্ম কাচ স্থিতিরিতি । স হোবাচ যাজ্ঞবন্ধ্যঃ। অমানিত্বাঁদিসম্পন্নো 
মুমুক্ষুরেকবিংশতিকুলং কারয়তি। ব্রহ্মবিল্মাত্রেণ কুলমেকোত্তরশতং 
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তারয়তি ॥ আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ। বুদ্ধিংতু 
সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ 
২। ইন্দ্ৰিয়াণি হয়ানাহুবিষয়াংস্তেযু গোচরান্‌। 
জঙ্গমানি বিমানানি হাদয়ানি মনীবিণঃ ॥ 
৩। আম্মেক্দিয়মনোধুক্তং ভোক্তেত্যাহুমূহৰ্ষ্যঃ। 
ততো নারায়ণঃ সাক্ষ দ্ধদধে স্থপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ 
| প্রাবন্ধকর্ম্মপর্যাস্তমহিনিষ্মোকবধ্ধ্যবহরতি | 
চন্দ্রব্চরতে দেহী স মুক্তশচানিকেতনঃ ॥ 
€ | তীর্থে শ্বপচগুছে বা তনুং বিহাষ যাতি কৈবল্যম্‌। 
প্রাণান্বকীর্য যাতি কৈবল্যম্‌ ॥ 
তং পশ্চাদ্‌ দিগ্বলিং কুধ্যাদথবা খননং চবেৎ। 
পুংসঃ প্রব্রদনং প্রোক্তং নেতরায় কদাচন ॥ 
৬। নাশৌচং নাগ্নিকাধ্যং চ ন পিওং নোদকক্রিয়া। 
ন কুষাাৎ পার্বণাদীনি ব্র্মভূতায় ভিক্ষবে ॥ 
৭। দগ্ধস্য দহনং নাওত পক্কশ্তা পচনং যথা । 
জ্ঞানাগ্রিদগ্ধদেহশ্য ন চ শ্রাদ্ধ ন চ ক্রিয়া | 
৮। যাবচ্চোপাধিপব্যন্তং তাবচ্ছুশ্ৰযয়েদ্‌ গুরুম্‌। 
গুরুব্দ্‌ গুরুভাধ্যায়াং তৎপুত্রেষু চ বর্তনম্। 
৯| শুদ্ধমানসঃ শুদ্ধচিদ্রপঃ সহিফুঃঃ সোহ্হ্ণন্মি সহিষুঃঃ 
সোহহমস্মীতি প্রাপ্তে জ্ঞানেন বিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে পরমাশ্মনি হৃদি 
সংস্থতে দেহে লব্ধশাস্তিপদং গতে তদ! প্রভামনোবুদ্ধিশুগ্ভং ভবতি। 
অমুতেন* তৃপ্তস্ত পয়সা কিং প্রযোজনমেবং = স্বাত্মানং জ্ঞাত্বা 
বেদৈঃ প্রয়োজনং কিং ভবতি। জ্ঞানামৃততৃপ্তযোগিনো ন 
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কিঞ্চিৎ, কর্তব্যমস্তি তদন্তি চেন্ন স ততব্ববিস্তবতি। দৃরস্থোইপি ন 
দুরস্থঃ পিগবঞ্রিতঃ পিগুস্থোইপি প্রত্যগাত্মা সর্বব্যাপী ভবতি । হৃদয়ং 
নিশ্মলং কৃত্বা চিন্তয়িত্বাপ্যনাময়ম্‌ অহমেব পরং সর্বমিতি পশ্যেৎ 
পরং সুখম্‌ ॥ 
১০। যথা জলে জলং ক্ষিপুং ক্ষীবে ক্ষীরং ঘতে সবতম্‌। 
অবশেষে! ভবেত্তদ্বন্জীবাত্মপবমাস্মনোঃ ॥ 


১১। দেহে' জ্ঞানেন দীপিতে বৃদ্ধিরখণ্ডাকাররূপ! যদ! ভবতি 
তদ! ব্দ্রান্‌ ব্রদ্গজ্জানাগ্রিনা কম্মবন্ধং শিদ্দিহেৎ। ততঃ পবিত্রং 
পরমেশ্বরাখ্যমদ্বৈতরূপং বিমলাম্বরাঁতম্‌। যথোদকে তোয়মন্ু প্রবিষ্টং 
তথাত্বরূপো নিরুপাধিসংস্বিতঃ ॥ 


১২ । আকাশবৎস্থস্মপরীর আত্মা! ন দ্ৃশ্তাতে বায়ুবদন্তরাত্ম!। 
স বাহমত্যন্তরনিশ্চলাব্না জ্ঞানোকম। পশ্যাত চান্তরাম্মা। 
১৩। যত্ৰ যত্ৰ মৃত্যে জ্ঞানী যেন বা কেন মৃত্যুনা। 
যথা সর্ববগতং ব্যোম দ্ত্ৰ তত্ৰ লবং গতঃ ॥ 
১৪ । ঘটাকাশমিখাত্মানং {বলযং বেত্তি তন্থতঃ। 
স গচ্ছতি শিবালম্বং জ্ঞানালোকং সমস্ততঃ ॥ 
১৫! তপেদ্র্ষসহলাণি একপাদশ্থিতো৷ নবঃ। 
এতন্ত ধ্যানযোগন্য কলাং নাহঁতি যোডশাম ॥ 
১৬। হদং জ্ঞানমিদং জ্ঞেয়ং তৎ সর্ববং জ্ঞাতুথিচ্ছতি ! 
অপি বর্ষলহম্রাযুঃ শাস্রান্তং নাধিগচ্ছতি ॥ 
১৭ বিজ্ঞেয়োইক্ষরতন্মাত্রো! জীবিভং বাপি চঞ্চলম্। ৮ 
বিহায় শাত্মজালানি যৎ্খ সত্যং তদুপাস্ততাম্‌ ॥ 
হয়--২৩ 
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১৮। অনন্তকর্মশৌচং চ পো বজ্জস্তগৈব চ। 

তীর্থযাত্রাভিগমনং যাবতত্বং ন বিন্দতি ॥ 

১৯। অহং ব্রর্মেতি নিয়তং মোক্ষহেতুর্মহাত্মনাম্‌। 

দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় ন মমেতি মমেতি চ ॥ 

২০। মযেতি বিধ্যতে জন্তশির্মমেতি বিমুচ্যতে। 

মনসে! হ্যন্মনীভাবে দ্বেতং নৈবোপলভ্যতে ॥ 

২১। যদা যাত্যুন্মনীভাবস্তদা! তৎ, পরমং পদম্‌। 

যত্ৰ যত্ৰ মনো যাতি তত্র তত্র পবং পদম্‌ ॥ 

২২। তত্র তত্র পরংলন্ধ সর্বত্র সমবস্থিতম্‌। 

হন্তানু্রিভিরাকাশং ক্ষুধার্ভঃ খওয়েতূযম্‌ ॥ 

২৩। নাহং ব্ৰহ্মেতে জানাতি তস্য মুক্তিন” জায়তে। য 
এতদুপনিষৎ, নিত্যমধীতে সোহগ্িপুতো ভবতি। স বাঘ়ুপূতে! 
তবতি। স আদিত্যপুতো ভবতি। লস ব্ৰহ্মপূতো ভবতি। স 
বিষুপুতো তবতি। স কুদ্রপুতো ভবতি। স সর্বেষু তীর্থেষু সাতে। 
তবতি। স সর্বেধু বেদেঘধীতো ভবতি। স সর্ববেদব্রতচধ্যান্ 
চরিতো ভবতি। তেনেতিহাসপুরাণানাং ক্ুদ্রাণাং শতসহম্রাণি 
' ভ্রপ্তানি ফলানি ভবস্তি | প্রণবানামযুতং জণ্চং তবতি । দশ পূৰ্ববান- 
দশোত্তরান্‌ পুনাতি। স পঙ.ক্তিপাবনো ভবতি ! স মহান্‌ তবতি। 
ব্রদ্মহত্যা-ন্রাপান-ন্বরণস্তেয়-গুরুতল্পগমন-ততৎ্সংযোগিপাতকে ভ্যঃ পূতে! 
তবতি। তছিষ্ণেঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি হুরয়ঃ | দিবীৰ 
চক্ষুরাততম্‌ ॥ তথিপ্রাসে। বিপন্তবে! জাগুবাংসঃ লমিন্ধতে 1 বিষোোর্ধৎ 
পরমং পদম্‌ ॥ 

ইতি পৈঙ্গলোপনিষৎ সম ধা । 
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ইহার পর পৈঙ্গলখষি মহধি যাজ্ঞবন্ধাকে জিজ্ঞ!'সা করিলেন, 
"ভগবন্‌ ! জ্ঞানিগণের কর্ম ও আচবণ কিরূপ? মহষি যাজ্বন্কা 
বলিলেন, অভিমান, দন্তপ্রহৃতি দোনশৃন্ভ মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি স্বীয় 
একবিংশতিকুল ত্রাণ করেন। কেবল ত্রক্ষজ্ঞানের দ্বাবা একশত আট 
কুল পরিত্রাণ করেন। আত্মা রথী, শরীর রথ, বুদ্ধি সারথি, যনঃ 
অশ্থেব প্রগ্রহ (লাগাম ), ইন্দ্রিরসকল অশ্ব; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, 
রসপ্রস্থৃতি বিষয় সেই ইন্দ্রিষরূপ অশ্বের বিচরণ স্থান, চঞ্চলহৃদয় 
বিমানস্বরূপ জানিবে। যেমন কোনও রথী সুশিক্ষিত সারথিকর্তৃক 
পরিচালিত বশীভূত অশ্বসমূহের দ্বারা বাহিত রথে অতিপ্রেত গন্তব্য 
স্থানে অনায়াসে পহুছিতে পারে, সেইরূপ শনদমপ্রভৃতি বট 
সম্পত্তিদ্বারা সুবিশুদ্ধ বুদ্ধরূপ-স।রখিপরিচালিত সুসংযত হন্দিয়-অশ্বে 
বাহিত শরীররূপ রথে আবোহণ করিয়া জীব পরম পুকবার্থ বিষ্ণুর 
পরমপদরূপ মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনোবুক্ত 
আত্মাই কর্মফল সুখনুঃখাদির ভোক্ত!, হঁহ! মহষিগণ বলিয়া 
থাকেন। প্রত্যক্ষ জ্ঞানাত্মক পরমাম্মা নারায়ণ হৃদযে ধ্যের ও 
জেয়রূপে সুপ্রতিষঠিত আঁছেন। জ্ঞানিগণ যে কর্ম দ্বারা দেহ আরক্ধ 
হইয়াছে, সেই প্রারন্ধ কর্মের ভোগ দ্বাবা ক্ষয হওয়া পর্য্যন্ত সর্পের 
চর্শের ষ্যায পরিত্যক্ত অর্থাৎ আত্মাতিমানশৃন্য দেংদ্বারা ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। অচঞ্চল চন্দ্র যেমন চঞ্চল জলাদিতে প্রতিবিশ্বিত 
হইয়! চঞ্চলের স্ায় প্রতিভাত হয়, তেমন নিক্রিয় আত্মা চঞ্চল বুদ্ধিতে 
প্রতিবিশ্থিত হইয়া ক্রিয়াশীলের স্তায় প্রকাশ পাইয়া থাকে) বস্তুতঃ 
দেহী আত্মা নিত্য মুক্তস্বরূপ ও আধারশূন্ত হইলেও বুদ্ধিত্বারা অবচ্ছির 
হইয়া শরীররূপ আধারে অবস্থিত ও বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান 
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হুইয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তি পবিত্র তীর্থাদিতে অথবা অপবিত্র 
চণ্ডালাদি গৃহে যে স্থানেই দেহ পরিত্যাগ করুন না কেন, জ্ঞানের 
ফল অবশ্ুম্ভাবী বলিয়া কৈবল্য লাভ করেন। তিনি স্বীয় ইন্দ্রিয়াদি- 
প্রাণসমূহ স্ব স্ব কারণে লীন করিযা কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। 
জ্ঞানী সন্ন্যাসী প্রারন্ধ সমাপ্তির পর কৈবল্য লাভ করিলে সেই দেহ 
দিগ্বলি 'মর্থাৎ কোনও দিকে নিক্ষেপ করিবে অথবা ভুমিতে নিখাত 
কারবে। পুকষেরই সন্যাস কথিত হইয়াছে, অন্তের কখনও নছে। 
কৈবল্য প্রাপ্ত জ্ঞানী সন্ত্যাসী দেহপাতের পর তাহার মত্যাজন্য 
পুত্রাদির অশোচ হুইবে না, তাহার অগ্রিকাধ্য, পিগুদান বা তর্পণাদি 
উদক্ক্রিষা করিবে না। তাদৃশ ব্রহ্মগ্রাপ্ত ব্যক্তির পার্ধণাদি শ্রাদ্ধ 
নাই । দগ্ধ পদার্থের যেমন দাহ হয় না, পক পদার্থের পাক হয় না, 
সেইরূপ জ্ঞান্রূপ-অগ্রি-দগ্ধ ব্যক্তির দাহ ব! শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া নাই। 
যতকাল উপাধিসত্ত৷ থাকিবে, ততকাল সেবা শুশষ! করিবে । গুকর 
ন্যায় গুকপত্বী ও 'গুরুপুলের প্রতি ব্যবহার করিবে । শমাদিদ্বার! 
শুদ্ধচিক্ত 'ও শদ্বব্রক্ষন্বরূপ সন্যাসী দন্দসহিষুঃ হইয়া “আমি 
সেই পরমাত্মা” “আমি পবধাস্মা” এইবপ জ্ঞান দ্বারা হৃদয়ে উপলভ্য- 
মান জ্ঞানস্বরূপ জ্ঞেয় পব্মাত্মার সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান লাভ করিলে 
এবং দেহ শান্তি লাভ করিলে প্রজ্ঞা, মন ও বৃদ্ধি হীনতা প্রাপ্ত হয়। 
অমুতদ্বারা পরিতৃপ্ত ব্যক্তিব যেমন জলেব প্রয়োজন থাকে না, 
সেইরূপ যিনি স্বীয় আত্মার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, 
তাহার আর বেদাদি অধ্যয়নের প্রয়োজন নাই। জ্ঞানরূপ 
'অমৃতদ্বার! পরিতৃপ্ত যোগীর আর কিছুই কর্তব্য নাই। যাহার কর্তব্য 
'আছেঃ তিনি আত্মধ্ৎি নছেল। দেছপিওবির্হত আত্ম! দূরন্থ 
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হইলেও দূরবর্তী নহেন। পরমাত্মা দেহে উপলভ্যমান হুইলেও 
সর্বব্যাপী । হৃদয় নির্মল করিয়া নিরাময় পরমাত্মার চিন্তা পূর্বক, 
আমি পরব্রদ্ধ স্বরূপ, আমি সর্বাত্মক, এইরূপে পরমস্থুখশ্বরূপ 
আত্মার সাক্ষাৎ করিবে। যেমন বিশুদ্ধজলে বিশুদ্ধ জল, দুথে দুগ্ধ, 
স্বতে ঘ্বত নিক্ষেপ করিলে কোনও বিশেষ থাকে না, এইরূপ 
জীবাত্মা পরমাআর বিশেষ নাই। কেহ জ্ঞানদ্বার] প্রদীপ্ত হইলে 
বুদ্ধ যখন সকল প্রকার ভেদশূন্ত অখণ্ড পরমাত্মাকারে আকারিত 
হয়, তখন জ্গানী ব্যক্তি ব্রহ্গজ্ঞানরূপ অগ্রিঘারা কর্শ্মবন্ধ দাহ করিয়া 
থাকে। তাহা *ইতে নিৰ্শলল আকাশের ন্যায় পবিত্র পরমেশ্বর- 
নামক অদ্বৈতস্বরূপ প্রকাশ পায়। যেমন ভুলে প্রবিষ্ট জলের 
ভেদ থাকে না, সেইরূপ উপাধিবিরহিত আত্মার ভেদ নাই। 
আকাশের সভায় সুন্ম আত্ম! চক্ষুরাদি ইন্্িয়দ্বারা দেখিতে পাওয়া 
যায়না । বায়ুর ষ্যায় অস্তরাত্মাও দৃশ্য নহেন। সেই বাহ! ও 
আম্মার ইন্দ্রিষসমূহকে অন্তর্মুখে লীন করিযা জীব জ্ঞানরূপ উক্কাদ্থারা 
পবমায্মার সাক্ষাৎকার লাভ কবিতে পাবে। জ্ঞানী ব্যক্তি যে 
কোনও রূপ মৃত্যুদ্ধারা যেখানে সেখানে দেহত্যাগ ককন, সর্বগভ 
আকাশের চ্চায় তথায্ন তথায় উপাধি পরিত্যাগ করিনা লয় প্রাপ্ত 
হন। জ্ঞানী ঘটাকাশের প্তায় উপাধিপন্রিচ্ছিন্ন আম্মাকে যথার্থত 
বিলীন বলিয়া জানেন। তিনি সর্বব্যাপী নিরাধার জ্ঞানালোক 
প্রাপ্ত হয়েন। মানৰ একপদে অবস্থিত হইয়| সহম্মবসর তপস্যা 
করিলেও এই ধ্যানযোগের ষোড়শ কলার এক কলাও লাভ 
করিতে পারে না। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া! “ইহা! জান” “ইহা! জের” 
এইরূপে যিনি সকল জানিতে হচ্ছা কয়েন, তিনি সহশ্রবৎসর 
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আমুঃলাভ করিলেও শান্ত্রের অন্তলাত করিতে পারেন না। ছুজেক্ে 
অক্ষর তন্মাত্র জ্ঞাতব্য, কিন্তু জীবন অতি চঞ্চল, অতএব শাস্তরজাল 
পরিত্যাগ করিয়া যে সত্য ব্রহ্ম, তাহারই উপাসনা কর। অনস্ত- 
প্রকার কর্শ্মামুষ্ঠান, জপ, এবং সেইরূপ যজ্ঞ তীর্থগমনপ্রস্থৃতিক্রিয়া 
যতকাল আত্মতন্ত্জ্ঞান লাভ না৷ হয়, ততকাল বর্তব্য। আমি 
বর্ধ এইরূপ জ্ঞানই মহাত্মগণের নিষফত মোক্ষ কারণ। “নবম” 
ও “দশম” এই ছুইটী পদই মোক্ষ ও বন্ধের কারণ। “মম” এই 
জ্ঞানের দ্বারা প্রাণিগণ বদ্ধ হয এবং এই জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভ 
করে। উন্মনীভাব প্রাপ্ত হইলে আর দ্বৈতৈর উপলব্ধি হয না। 
যে সময় উন্মনীভাব উপস্থিত হয়, তখনই পরমপদের অভিব্যক্তি 
হইয়া যে অবস্থায মন থাকে, যথায় যথায গমন করে, তথায় 
তথায়ই পরমাত্মস্বরূপকে বিষয় করিয়া থাকে, যেহেতু সেই সেই 
সকল স্থানেই পরব্র্ধ বিদ্ধমান আছেন, যদি মুষ্টিদ্বারা আকাশকে 
হনন কর! যাইতে পারে, যদি ক্ষুধার্ত ব্যক্তি তুষ ভক্ষণ করিতে 
পারে, তাহা! হইলেও আমি ব্রহ্ম, এরূপ জ্ঞান না হইলে মুক্তি 
লাভ হইতে পারে না। যিনি এই উপনিষদ্‌ প্রতিদিন অধ্যয* 
করেন, তিনি অগ্নির স্তায়, বায়ুর তুল্য ও আদিত্যসদৃশ পবিভ্রতা 
লাভ করেন। তিনি ব্রহ্মপূত, বিষুপুত ও রুদ্রপুত হইযা থাকেন। 
তিনি সকল তীর্থে স্নানের ফলসদৃশ ফল লাভ করেন। তাহার 
সকল বেদ অধ্যয়নের ফল হয়। তাহাব সকল বেদব্রত 
আচরণের সদৃশ ফল হয়। তাহার ইতিহাস, পুরাণ ও রদ্দ্রাধ্যায়পদ 
শতসহশ্ররূপের যে ফল, তৎসদৃশ ফল লাভ হয়। অযুত প্রণবজপের 
ফল হয়। তিনি পূর্বববন্তাঁ দশ পুরুষ ও .পরবর্তা দশ পুরুষ পবিত্র, 
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করেন। তিনি পউ.ক্তিপাবন ও মহান হন। তিনি ব্রহ্মহত্যা, 
সুরাপান, স্বর্ণস্তেয়, গুকতল্লগমন ও তৎসংসর্গ্ন্ত পাপ--এ£ই পঞ্চবিধ 
মহাপাতক হইতে পবিত্র হইয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ সেই বিষ্ণুর 
পদ অর্থাৎ ব্যাপক পরমাত্মার স্বরূপ আকাশে বিস্তৃত চক্ষর ন্যায় 
( অথবা স্বৰ্ধ্যরূপ ) অবলোকন করেন। সংসার ব্যব্হারশুন্ত, 
নিদ্ধাম ও সদা জাগবণশল ব্রাহ্মণগণ সেই বিষ্ণুর পরমপদের 
উপাসনা করিয়া, থাকেন। 


পৈঙ্গলোপনিবদের বঙ্গানুবাদ সমাণু। 
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হরি: ও পূর্ণম ইতি শাস্তি: | 


অথ তুরীয়াতীতাবধৃতানাং কোহম়ং মাগস্তেবাং ক! স্থিতিরিতি 
পিতামহো ভগবস্তং পিতরমাদিনারাধণং পরিসমেত্যোবাচ। 
তমাহ ভগবান্নারাযণে। ধোহযমব্ধৃতমার্গস্থো লোকে দুল ভতরে! 
ন তু বাহুল্যো যন্যেকে৷। শুবাতি স এব নিত্যপূত:ঃ স এব 
বৈরাগ্যমূ্ডিঃ স এব জ্ঞানাকারঃ স এব বেদপুরুষ ইতি জ্ঞানিনো 
মন্তান্তে | মহাপুকষো যগ্তচ্চিত্ং মধ্োবাবতিষ্ঠতে। অহং চ 
তশ্রিশ্নেবাবস্থিতঃ সোইয়মাদৌ তাবতক্রমেণ ঝুটীচকো ব্হ্দকত্বং 
প্রাপা বহুদকে! হংসত্বমবলম্ব্য হংসঃ পব্মহংসো ভূত্ব! স্বরূপানু- 
সন্ধানেন সর্বপ্রপঞ্চং বিদত্বা দণ্ডকমণ্ডলুক টিস্ুত্রকেপীনাচ্ছাদনং 
স্ববিধুক্তাক্রিযাদিকং সর্বমপ সু সম্যাস্ত দিগম্থবো ভুত্বা বিবর্ণজাণং 
বন্ধলাজিনপরিগ্রহমপি সংত্যজ্য তদ্রদ্ধমমন্ত্রবদাচবন্‌ ক্ষৌবাভ্যঙ্গ- 
সানোদ্ধপুণ্ডাদিকং বিহায় লোৌকিকবৈদিকমপুপযংহৃত্য সর্বত্র 
পুণ্যাপুণ্যবজিতে। জ্ঞানাজ্ঞানমপি বিহাষ শাতোফষ্ণসুখদুঃখমানাবমানং 
নিজিত্য বাসনাত্রঃপূর্ববকং নিন্দানিন্দগবম্সবদন্তদর্পঘ্েষকামক্রোধ- 
লোভমোহহৰ্ষামর্যাস্সুয়াজুসংরক্ষণাদিকং দক্ধ! স্ববপুঃ কুণপাকারমিব 
পপ্যর্যত্রেনানিয়মেন লাভালাভ সমৌ কৃত্বা গোবৃত্যা প্রাণসম্ধারণং 
কুর্বন্‌ যৎপ্রাধ্তং তেনৈব নিলোলুপঃ সর্ববব্যাপাণ্ডিত্যপ্রপঞ্চং 
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ভশ্বীকৃত্য স্বরূপং গোপরিত্বা জ্যোষ্টাজোষ্ঠত্বানপলাপকঃ সর্ব্বোৎ- 
কৃষ্ত্বস্ববাত্মকত্বাদ্বৈতং কল্পয়িত্বা মতো ব্যতিরিক্ত: কশ্চিন্নান্তোহস্তীতি 
দেবগুহাদিধননাত্মঙ্গ্ুপসংহত্য দু:খেন নোছিগ্নঃ ন্থখেন নানু" 
মোদকো রাগে নিঃস্পৃহঃ সর্বত্র শুতাশুতয়োরনতিস্সেছঃ 
সর্ব্বেক্জিয়োপরযমঃ স্বপুর্ববাপরাশ্রমাচারবিদ্যাধর্ম্মপ্রাতবমনমুস্মরস্ত্যক্তবর্ণ।- 
শমাচারঃ সর্বদা দিবানক্তসমত্বেন স্বপ্ন: সর্বদা সঞ্চারশীলে! 
দেহমাত্রাবশিষ্টো ভলম্থলকমুলুঃ সর্বনদামুন্মত্তে বালোন্মত্তপিশাচ- 
বদেকাক্ী সঞ্চৱন্রশম্ভাবণপ?: স্বরূপধ্যানেন নিরালদ্বমবলন্ব্য 
স্বাত্মানিষ্টামুক লেন সর্বং বিশ্বত্য তুরীয়াতীতাবধতবেষেণাছবো- 
নিষ্টাপরঃ প্রণবাত্মকত্বেন দেহত্যাগং করোতি যঃ সোইব্ধৃতঃ স 
কৃতরৃত্যো৷ তব তীত্াপনিষৎ্খ | 


ইতি তুরীষাতীতোপানমত্ড সমাপ্তা ॥ 


পিতামহ ব্রহ্ম! স্বজনগ্লিতা ভগবান আদি নাবাম়ণের সমীপে 
শিষাতাবে উপস্থিত হইযা জিজ্ঞাসা করিলেন,ছে ভগবন্! 
তুবীয়ত।ত অবধূৃতগণের আচাব কিরূপ? তীহাদেব অবাস্থতিগ্রকার 
কেমন? ভগবান্‌ নারায়ণ তাহাকে বলিলেন, সংসাবে অবধূতযার্গাবলম্বী 
যোগী আতশষ ছল, ইহা বেশী দেখা যায না। যদি কখনও 
একজন অবধৃত-মার্গাবণস্বী হুষ, সে নিত্য পবিত্র হইয়া থাকে, 
সে সাক্ষাৎ বৈরাগ্যের মুতিস্বরূপ । সে চৈতন্যাম্মক, তিনিই বেদ- 
প্রতিপাদ্য পুরুব বা পরমাত্মা, জ্ঞানিগণ এইরূপ মনে করেন। 
তিনিই মহাপুরুষ, _ধাহার চিত্ত আমার প্রতি একনিষ্ঠ হইয়! 
অবস্থিত হয়। আমিও তাহাঁতেই অবস্থিত থাকি। সেই যোগী 
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প্রথমতঃ ক্রম অনুসারে কুটীচক হইবেন, তৎপর ব্হৃদকত্ব প্রাপ্ত 
হইয়| হংসত্ব অবলম্বনপুর্বক হংস ও পরমহংস হইবেন। তৎপর 
আত্মস্বরূপের অনুসন্ধান দ্বারা সকল প্রপঞ্চ জানিয়া দণ্ড, কমণ্ডলু, 
কীসুত্র, কৌপীন, আচ্ছাদন, স্ববিধ্যক্ত সকল ক্রিয়াদি জলে 
সন্যাস অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়! দিগম্থর হইবেন। তৎপর বিবর্ণ, 
জীর্ণ বল ও অজিন পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিবেন। তৎপরে 
মন্ত্ররিহীন আবরণপরায়ণ হইয়া ক্ষৌর, অভ্যাস, সান ও উর্ধাপুণ্াদি 
পরিত্যাগ করিবেন। লৌকিক ও বৈদিক সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ 
করিয়া সকল অবস্থায় পুণ্য ও অপুণ্যশুন্ত হইয়া জ্ঞান ও অজ্ঞান 
ভেদ পরিত্যাগ করিয়া শীতোষ, সুখ, দুঃখ, যান, অপমানপ্রভৃতি 
দবন্ব্জয় করিবে। তৎপর লোক বা বিত্ত ও পুত্র এষণারূপ 
ত্ৰিবিধ বাসনার সহিত নিন্দা, অনিন্দা, গর্ব, মৎসর, দন্ত, দর্প, 
দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হর্ষ, অমর্য, অস্যা ও আত্ম- 
ংরক্ষণেচ্ছ। প্রভৃতি দগ্ধ কবিয়া নিজের দেহ মৃত শরীরের স্তায় 
অবলোকন করিবেন। অযত্ব ও অনিয়মে লাভ ও অলাভ তুল্য 
করিয়া গোপ্রভূতি পশুর স্তায় জীবিকা দ্বারা প্রাণ সংরক্ষণ 
করিবেন। যাহ! প্রাপ্ত হইবেন, তাহা দ্বারাই সন্থষ্ঠ হইয়া নিলেভ 
হইবেন। সকলপ্রকার পাণ্ডিত্য-প্রপঞ্চ ভস্মীভূত করিয়া আত্মস্বরূপ 
গোপনপুর্বক জোষ্ঠ ও অজ্যেষ্ঠ কাহাবও অপলাপ না করিয়া 
পর্বোৎরুষ্টত্ব ও সর্বাস্রকত্ববিশিষ্ট অদ্বৈত কল্পনা করিবেন। আসমা 
হইতে অতিরিক্ত কিছুই লাই, এইরূপ জ্ঞান দ্বারা দেবগুহ প্রভৃতি 
আত্মীাতে উপসংহতি করিবেন। তিনি দুঃখ দ্বারা উদ্বিগ্ন হইবেন 
না এবং সুখবিষয়ে অনুমোদন করিবেন না। তিনি রাগে নিল্পহ' 


তুরীয়াতীতোপনিষৎ ৩৬৩ 


ও সর্বত্র শুভ ও অশুতবিষয়ে সেহবৰ্জ্িত হইবেন। তাহার 
সবল ইন্দ্রিয উপরত হইবে। স্বীয় পূর্ব আশ্রমে গৃহীত আচার, 
বিদ্যা, ধর্ম ও প্রতৃত্ব স্মরণ না কিয়! বর্ণাশ্রমাচা পবিত্যাগপূর্ববক 
সর্বদা দিবস ও রাত্রি তুল্য বিবেচনা করিযা নিদ্রারহিত হইবেন। 
সর্বদা বিচরণশীল হইয! দেহমাত্রাবশি? হইবেন। জল ও স্থল 
তাহার কমগুলু হইবে। সর্বদা অমুন্মত্ত হইযাও বালক, উন্মত্ত 
ও পিশাচেব হ্ঠাষ একাকী বিচরণ করিবেন। কাহারও সহিত 
আলাপ করিবেন না। আত্মস্বরূপ ধ্যান দ্বারা নিরালস্বভাব 
অবলঘন করিয়া আত্মনিষ্ঠানুকুলতা দ্বারা অন্ত সকল বিশ্বত হইয়া 
তুরীয়াতীতবেশে অদ্বৈতন্ষাপরায়ণ হইবেন, যিনি পরণবাত্মক 
্র্বন্ববূপে অবস্থিত হইযা দেহ ত্যাগ করেন, তিনি অব্ধূতপদবাচা, হু. 
তিনি কৃতাকত্য হইয়া থাকেন। ইহাই রহস্য বিদ্যা । 


তুরীয়াতীত উপনিষদেব বঙ্গানুবাদ সমাপ্ড। 


বাস্থদেবোপশিষৎ 


ওঁ আপ্যায়স্বি।ত শাসিত ॥ 


ওঁ নমস্কৃত্য ভগবান্নারদঃ সর্বেশ্বরং বাসুদেবং পপ্রচ্ছ অধীহি 
ভগবন্ন দ্ধবপুণ্ড_বিধিং দ্রব্যমনতরস্থানাদিসহিতং মে ুহীতি । তং ভোবাচ 
ভগবান্‌ বাসুদেবো বৈকুণস্কানাদুৎপন্নং মম প্রীতিকরং মদ্তক্তৈব্র গাদি- 
তভিধরিতং বিষ্ণুচন্দনং মমাঙ্গে পাতদিনমালিপ্রং গোপীভিঃ প্রক্ষালনা- 
দেগপীচন্দনমাখ্যাতং মদঙ্গলেপনঃ পুণ্যং চ রন্তীর্থান্তস্থিতং চক্রসমাযুক্তং 
গীতবর্ণং মুক্তিসাপনং ভবতি। অথ গোঁপীচন্দনং নমস্কৃত্বোদ্বত্য। 
গোপীচন্দন পাপদ্ব বিফুদেহসযুদছব । চক্রাঙ্থিত নমস্তভ্যং ধারণানুক্তিদে। 
ভব। ইমং মে গঙ্গে ইতি জলমাদায় বিষ্বোহ্কমিতি মদয়েহ। 
অতো দেবা অবস্থ ন ইত্যেতন্ম্বৈ্বিদধুঃগায়নত্র্যা কেশবাদিনামভির্বা 
পারয়েছ্। ব্রঙ্গগরী বানপ্রস্ত্ে! বা ললাটহদ্য়কবাহ্মূলেষু বৈষ্বগায়ত্র্যা 
কৃষ্ণা দিনামভির্ব্বা ধাবয়েখ। ইতি ত্রিবারমভিমন্ত্য শঙ্খচক্রগদাপাণে 
দ্বারকানিলযাচ্যুত ॥ গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ বক্ষ মাং শবণাগতম্‌। ইতি 
ধ্যাত্বা গৃহস্থো লপাটাদিদাদশ হ্থলেঘনামিকানুল্যা বৈষ্বগায়ত্র্যা 
কেশবাদিনামভিব। ধারয়েখ। ব্র্ষচারী গৃংস্থে' বা ললাটহৃদয়ক্- 
বাহুমূলেবু বেষ্ণবগায়ত্যা কৃষ্ণাদিনানতিবা ধারয়েৎ। যতিত্তর্জন্ধা 
শিরোললাটহদয়েয প্রণবেনৈব ধারয়েৎ। ব্রক্চাদয়স্রয়ে' মূর্ভয়- 
স্ডিলো ব্যাহতয়ন্ত্রীণি ছন্বাংসি ব্রয়োংগ্রর ইতি জ্যোতিশ্রন্তস্বয়: 


বাস্বদেবোপনিষৎ ৩৬৫ 


ৰূালাস্তিম্সোহবস্থান্তয় আত্মানঃ পুণ্ড_স্তয় উর্দা অকার উকারে! 
মকার এতে প্রণবমযোদ্ধপুণ্ড শস্তদাত্মা সদেতদোমিতি। তানেকধা 
সমতবৎ । ডদ্ধমুন্নময়ত ইত্োক্কারাধিকারী । তম্মাদৃর্ধপুণ্ড,ং 
ধারয়েখ। পবমহংসো ললাটে প্রণবেনৈক মু্ধপুণ্্‌_.ং ধারয়ে। 
তত্বপ্রদীপপ্রকাশং স্বাম্মানং পশ্যন্‌ যোগী মৎসামুজ্যমবাপ্রোতি | 
অথ বা ন্ও্ুহদষপুণ্ড মধ্যে বা হৃদয়কমলমধ্যে বা। ত্য মধ্যে 
বন্িশ্িখা অণীয়োদ্ধা ব্যবস্থিতা। নীলতোয়দমধ্যস্থা দ্িছ্যাল্লেখেৰ 
তাস্বরা । নাবাধ্শুকবত্তম্বী পরমাস্মা ব্যবস্থিত ইতি । অতঃ পুণ্ড_স্থং 
হদয়পুগ্বাকেনু তমত্যসেৎ। ক্রমাদেবং স্বাত্মানং আবয়েন্সাং পরং 
হরিম্‌। একাগ্রমনসা যো মাং ধ্যাষতে হরিমব্যয়ম্‌ | হৎপন্কজে 
চ স্বাত্মানং স মুক্তে| নাত্ৰ সংশ্যঃ। 5দাপদ্দ্বয়ং ব্ৰহ্ম সাদিমধ্যান্ত- 
বজিতম্‌। স্বগ্ুভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্য। জানাতি চাব্যষম্‌। একে! 
বিষ্ণুবনেকেমু জঙ্গমন্থববেধুচ। সমুস্রযতে! এসত্যাশ্ব|। ভূতেথহম- 
বস্থিতঃ | তেলং তিচ্ষু কাষ্টেযু বহিঃ ক্ষীবে সদ্বতং যথা। গন্ধঃ 
পুষ্পেযু ভূতে যু তথাস্মাবন্শিতো হাহম ! ত্ররক্গেন দ্রুবোমধ্যে হৃদয়ে 
চিদ্রবিং হবিম্‌। গোপীচন্দনমালিপ্য তত্র ব্যাহ,যাৎ পরম্‌। 
উদ্ধদণ্ডোদ্ধরেতাশ্চ ওদ্ধপুণ্ডে শাঞ্ঘযোগবান্‌ উদ্ধঃ পদ্মবাপ্রোতি 
যতিক্রর্াতুক্কগান। ইতোতন্লিশ্চিতং জ্ঞা*ং অদ্তক্ত)1 সিধ্যাতি স্বয়মূ। 
নিতামেকাগ্রতাক্তং শ্যাদেগাপীচন্দনধারণাৎ | ক্রাহ্গণানাং তু 
সর্বেষাং বৈদিকানামন্থুতমম।  গোপীচন্দনবাবিভ্যাযুদ্ধীপুণ্ড.ং 
বিধীয়তে। যো গোপীচন্দশাত|বে ভুলসীমূলমৃত্তিকান্‌। মুমুক্ষধণ- 
রষেঙ্গিত)মপরোক্ষাত্মসদ্ধয়ে । অতিরাত্রা গ্লিহোত্রতন্মনাপ্রেসিতমিদং 
বিকুম্্ীণি পদেতি মন্তরবৈষবগায়ত্্যা প্রণবেনোদ্ধ'লনং কুৰ্য্যাৎ। এবং 


৩৬৬ বাস্থদেবোপনিষৎ, 


বিধিনা গোপীচন্দনং চ ধারয়েৎ। যত্বধীতে বা স সর্বপাতকেভ্যঃ 
পৃতো ভবতি। পাপবদ্ধিস্তশ্ত ন জায়তে। স সর্বেষু তীর্থেষু 
সাতো ভবতি। স সর্ব্রজ্ৰর্ধাজিতো ভবতি। ল সর্ববৈর্দেবৈঃ 
পুজ্য। ভবতি। শ্রীমন্নারায়ণে মধ্যচঞ্চলা তত্তিশ্চ ভবধতি। স 
॥সম্যগ, জ্ঞানং চ লব্ধ] বিঝুঃাধুজযমবাপ্লোতি। ন চ পুনরাবর্ততে 
ন চ পুনরাবর্ততে। ইত্যাহ ভগবান্‌ বাসুদেবঃ। যত্কেতদ্বাধীতে 
সোইপ্যেবমেব ভবতীত্যোং সত্যমিত্যুপনিষৎ ॥ 


ইতি বাসুদেবোপনিষৎ সমাপ্ত। ॥ 


তগবান্‌ নারদ সর্কেশ্বর বানুক্দেবকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাস। 
করিলেন, তগবন্‌! আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন, দ্রব্য, 
মন্ত্র ও স্থানাদির সহিত উর্ধপুণ্ডে+র বিধি আমাকে বলুন। ভগবান্‌ 
বাসুদেব তাঁহাকে বলিলেন, বিষুচন্দননামক দ্রব্য বৈকুস্থান হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমার অতিশয় প্রিয়, ব্রহ্মা প্রভৃতি আমার 
ভক্তগণ ইহা ধারণ করেন, গোপরমণীগণ ইহ! আমাব শরীরে 
লেপন করিয়া গ্রক্ষালন করিতেন, এইজন্য ইহা গোপীচন্দন নাষে 
বিখ্যাত। ইহা! আমার পবিত্র অঙ্গলেপন। ইহা চক্রতীর্থে অবস্থিত 
চক্রচিহযুক্ত ও পীতবর্ণ, ইহা! মুক্তির সাধন। অর্থাৎ শন্ধাপূর্বক ইহ! 
ধারণ করিলে চিত্তশুদ্ধি ও একাত্ত ভক্তি উৎপন্ন হয় এবং তাহ! 
হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া সাধক মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। 
এমন গোপীচন্দনধারণাদির বিধি কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ 
গোপীচন্দন নমস্কার করিয়া “গোগাচন্দন” ইত্যাদি মন্ত্রে উত্তোলন 
করিবে । মন্ত্রের অর্থ ঘথা--হে গোপীচন্দন, হে পাপদ্র, হে 
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বিষুণদেছ-সমুত্তব, হে চক্রচিহ্িত, ধারণদ্বারা আমার যুক্তিপ্রদ হও। 
“ইমং মে গঙ্গে” হত্যাদি-মন্ত্রে জল গ্রহণ কবিয়া “বিষ্ঞোণুকিম্” 
ইত্যাদিমন্ত্রে মর্দন করিবে । তৎপব “দেবা অবন্থ নঃ” ইত্যাদি 
মন্ত্রে বিষ্ণুগায়ত্রীদ্বারা অথবা কেশবাদি নাম উচ্চারণ করিয়া] ধারণ 
করিবে। ব্রহ্মচারী অথবা বাণপ্রস্থগণ বৈষ্ণব গায়ত্রীদ্ারা অথবা 
কষ্ণাদি নাম উচ্চারণ করিয। ললাট, হৃদয়, ক% ও বাহুযুলে ধারণ 
করিবে। গৃহস্থ এইরূপ তিনবাব মন্ত্র উচ্চারণপূর্ববক *্শঙ্খচত্র” 
ইত্যাদিমন্ত্রে ধ্যান কবিয়া ললাটপ্রহৃতে দ্বাদশ স্থানে অনামিকা- 
অন্তুলিছারা বৈষণব-গায়ত্রী বা কেশবার্দি নাম উচ্চারণ করিষা বারণ 
করিবে। যতিগণ ত্জনীঅঙুলিদ্বারা মস্তক ও ললাটের মুলদেশে 
প্রণবন্ধরাই তিলক ধারদ করিবে । এখন বিধৃত দ্তিলকে ভাবনা- 
প্রকার কথিত হইতেছে । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই দেবতামৃত্তিত্রয় 
ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ এই ব্যাহ্ৃতিৱয়, খাক্‌, বজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়, 
গাহপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণনামক অগ্রিত্রয, চন্দ্র, স্থধ্য ও অগ্নিরূপ 
জ্যোতিম্মান্‌ পদার্থব্রষ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানরূপ কালত্রয, বালা, 
যৌবন ও বাদ্ধক্ারপ অবস্থাত্রয, গৌণশান্মা, মিথ্যাআত্মা ও 
পরমাত্মম্বরূপ অথবা শাম্মা, অন্তরান্ম। ও পরমাত্মরূপ আত্মত্রয়, ভর্ধ 
ইক্ষুদণডস্বর্ূপ দগুত্রয়, অকার উকার ও মকারত্রয়াত্মক প্রণবরূপ 
ডর্ধপুও ও তাধূশ প্রণববাচ্য শদ্রূপ পরমাত্মার চিন্তা করিবে। 
শুকার আকারাদি অবস়বধারণ করিয়াও একরূপতাই প্রাপ্ত হুইস্নাছে। 
যে সাধক জীবাত্মাকে হৃদযপন্ম হইতে স্মযুঘ্তামার্গে উর্দ্ধে লইতে 
সমর্থ, তিনি ওঁকারাত্মক গ্রণবরূপে অধিকারী । এইজন্যই জীবাস্মরকে 
উর্ধে ব্রদ্মরন্ধে, উপস্থিত করিবার জন্তই উর্ধপু্ড.ধাঁরণ করিবে। 


৩৬৮ বাস্রদেবোপনিষৎ 


পরমহংস স্র্যাসিগণ প্রণব উচ্চরণ করিয়্াই একটী ভিলক বা 
উর্দ্ধপুণ্ড ধারণ করিবে। প্রদীপের স্তায় স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মার 
সহিত অভিন্ন জীবাত্মার যথার্থ তত্ব সাক্ষাৎকারী সাধক যোগ 
আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। অথবা গ্াস দ্বারা বিশুদ্ধ হৃদয়ে 
কিংব! হৃদয়কমলে আত্মসাক্ষাৎকাব লাভ করিলে সাধুজ্য মুক্তি 
হইযা থাকে। ও হদয়পুণ্ডরীকের মধ্যে স্থক্ম ও উদ্ধগতিবিশিষট 
বৰহৃশিখার স্থায় জীবাত্মস্বরূপ ব্যবস্থিত আছে। উহ! নীল মেঘের 
মধ্যবত্তা বিদুল্লেখার শ্যায় ভাস্বর, উহ! নীখার ধান্তের হুক্ শিখার 
ন্যায় সুক্মাকারে বিদ্যমান আছে। অতএব হৃদয়পুণ্ডরীকে হক্ষুদণ্ডের 
ন্যায় বুদ্ধিস্থানে সেই আত্মুতত্তবের অভ্যাস করিবে। এই ক্রমে 
জীবাত্মার সহিত অভিন্ন পরমাত্বা হরিরূপী আমাকে ভাবনা 
করিবে। হৎপঞঙ্কজে জীবাত্মার সহিত ম্রতিক্স পরমাত্মা অবিনাশী 
হরিকে যিনি একাগ্রচিত্তে ধ্যান করেন, তিনি মুক্ত সংশয় নাই । 
অদ্বিতীয় পরব্রহ্ছই আমার স্বরূপ, আমার আদি, মধ্য বা অস্ত 
নাই, আমি স্বয়ংপ্রকাশ, আমার কোনও রূপ পরিপাম নাই, 
আমি সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দস্বূপ। এইরূপ আমাকে যিনি 
জানেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন। এক বিষ্ণু অর্থাৎ ব্যাপক 
পরমাত্ম। অনেক স্থাবর জঙ্গমে ব্যবস্থিত আছেন। সেই আমি 
প্রাণিগণে অন্স্থাতভাবে অবস্থান করিতেছি। যেনন তিলে তেল, 
কাষ্ঠে বহি, দুঞ্ধে স্বৃত, পুল্পে গন্ধ, অব্যতিরিক্তরূপে অবস্থিত, 
সেইরূপে আমি সকল প্রানীতে অবস্থান করিতেছি । ব্রন্মরন্ধে_, 
ভ্রদ্বয়ের মধ্যে, হৃদয়ে, চৈতন্তকুষ্যস্বূপ হরিকে গোপীচন্দন্দ্বার! 
'আলেপন ও ধ্যান করিয়া! পর্মাত্মাকে লাভ করে। বাহার! 
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উর্ধাদণ্ড, উর্ধীরেতাঃ, উদ্ধীপুণ্ডধারী ও ডদ্ধযোগবান, এইরূপ 
উদ্ধচতুষ্টয়বিশিষ্ট যতিগণ উদ্ধপদ প্রাপ্ত হন। সংশয় ও ভ্ৰমাদিশুন্ত 
এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আমার ভক্তির দ্বারা আপনিই সিদ্ধ 
হইয়া থাকে । বেদজ্ঞ ব্রাঙ্মণগণের গোপীচন্দনধারণ হেতু অত্যুত্তম 
নিত্য একাগ্র ভক্তি হয়। গোপীচন্দন ও জলের দ্বারা ডদ্ধ পুণড. 
বিহিত হইয়াছে। যে মুমুক্ষু ব্যক্তি গোপীচন্দনের, অভাবে তুলসী 
মূলের মৃত্তিকা নিত্য ধারণ করেনঃ তাহার আস্মগাক্ষাৎকারসিদ্ধি 
হয়। অতিরাত্র ও অগ্নিহোত্র যাগের ভন্মদ্বাবা “অগ্নে ভসিতং* 
“্ইদং বিষ্ণু” প্ত্রীপিপদ” ইত্যাদি মন্ত্র বৈষ্ণব গায়ত্রী ও প্রণবের 
দ্বারা লেপন করিবে । এই নিয়মে গোপীচন্দনও ধারণ করিবে। 
যিনি হহা অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল পাতক হুইতে পবিত্র 
হন। তাহার পাপবুদ্ধি হয় না। তিনি সকল তীর্থনানের 
ফল লাভ করেন। তিনি সকল যজ্ঞের ফল লাভ করেন। তিনি 
দেবগণের পুজ্য হন এবং শ্রীমন্নারায়ণরূপ আমাতে স্থির-ভক্ভি হন। 
তিনি যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া বিষ্ণুর সাবুজা প্রাপ্ত হন। তাহার 
পুনরায় সংসারে আবৃত্তি হয় না । ভগবান্‌ বান্থদেব ইহা বলিয়াছেন। 
শুকারবাচ্য সত্যাত্মক ব্রহ্ম, ইহাই রহ স্তাবিঘ্যা। 


বাশ্রদেব উপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । 


২য্ন--২৪ 


শ।(গুল্যোপনিষৎ 


ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিবিতি শান্তি: ॥ 


(ক) শাণ্ডিল্যো হ বা অথর্ববাণং পপ্রচ্ছত্মপাভোপাযভৃতম্ট!- 
যোগম্নুজহীতি। স হোবাচাথবা যমানিয়মাসন পাণায়ামপ্রত্যাহা র- 
ধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাঙ্জানি। তত্র দশ যমাঃ। তথা নিয়যাঃ। 
আসনান্যষ্টো। ত্রিঃ প্রাণায়ামঃ | পঞ্চ প্রত্যাহারাঃ | তথ! ধারণ! । 
দ্বিপ্রকারং ধ্যানম্‌। সমাধিস্বেকরূপঃ ॥ 


শাপ্ডিল্যনামক খমি অথর্বান্‌ খবির নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, হে ব্রক্ষন! আপনি আমার নিকট ব্রক্গপ্রাপ্তির সাধন 
অষ্টা্যোগ কীর্তন করুন| 'অথর্ববন খষ বলিলেন, যম, নিয়ম, আসন, 
প্রাপায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি এই আটটা যোগেব 
অঙ্গ। তন্মধ্যে যম দশবিধ, দশব্ধি নিয়ম, অই্টরবিধ আসন, ত্ৰিবিধ 
প্রাণাযাম, পঞ্চবিধ প্রত্যাহাব, পঞ্চবিধ ধাবণা, ছিবিধ ধ্যান এবং 
সমাধিগত বিশেষ ভেদ ন্রিপিত হয় নাই বলিয়া সমাধিকে একরূপ 
বল! হইয়াছে ॥ ক। 


১। তত্রাহিংসাসত্যান্তেয়ব্রদ্ষচধ্যদয়াজপক্ষমাধৃতিমিতাহারশৌচানি 
চেতি যমা দশ। তত্রাহিংসা নাম মনোবাকায়কর্ম্মভিঃ সর্ববভূতেষু 
সৰ্ব্বদা! ক্লেশাজননম্। সত্যং নাম মনোবাকায়কর্মমভিভূতিহিতযথার্থাতি- 
ভাষণম্‌। অস্তেয়ং নাম মনোবাক্ধায়কর্শ্মভিঃ পরদ্রব্যেু নিঃস্পৃহা | 
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ব্রঘচর্ধ্যং নাম সর্ধবাবস্থাস্থ্ মনোবাক্কায়কর্্মভিঃ সর্বত্র মৈথুনত্যাগঃ | 
দয়া নাম সর্ববভূতেষু সর্ব ত্রান্তুগ্রহঃ। আর্জবং নাম মনোবাক্ধায়কর্মণাং 
বিহিতাবিহিতেষু দ্দনেধু প্রবৃত্ত নিবুভৌ বা একরপত্বম। ক্ষম! নাম 
শ্রিষাপ্রিষেধু সর্কেদু তাঁড়নপুজনেষু সহনম্‌। ধৃতিনণমার্থহানৌ 
স্বে্টবন্ধুবিযোগে তৎপ্রাপ্তৌ সর্বত্র চেতংস্থাপনম্। যিতাহারো নাম 
চতুর্থ'ংশাবশেষ কম্ুলিগ্ধমধুরাহারঃ | শৌচং নাম দ্বিবিধং বাহ্‌মান্তরং 
চেতি। তত্র মৃচ্জলাভ্যাং বাহম্‌। মন্ংশুদ্ধিরাস্তরমূ। 
তদধ্যাম্মবিদ্যয়া লভ্যম্‌ ॥ 


উক্ত যমাদির মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্ষচর্যা, দয়া, 
সরলতা, ক্ষমী, ধৃতি, মিতাহার এবং শৌচ এই দশ যম; তন্মধ্যে 
কায়মনোবাক্যে প্রাণিগণের নিমিত্ত সর্বদা রেশ সহ কবাকেই অহিংস! 
বলে; এইরূপ জীবগণের হিতসাধনের জন্ত কায়মনোবাকো্যে যথার্থ 
কথা বলাই সত্য; পরদ্রব্যে স্পৃহা না থাকাই অস্তেয় ও সমস্ত 
অবস্থায় কায়মননোবাকো মৈখুনত্যাগ কবাকেই ব্রহ্মচর্য্য বলে; সকল 
অবস্থায় সর্ববহুতে অনুগ্রহ করাকেই দয়া বলেঃ সাধু এবং অসাধু- 
লোকের সৎ, অগব! অসৎ ক্রিযার প্রবৃত্তি কিংবা নিবৃত্তি 
সম্ভাবিত হইলে, কায়মনোবাক্যে একরূপতাই আজ্জব (সরলতা! ); 
প্রিয় এবং অপ্রিয় ব্যক্তিব ভত্সনা! অথবা অচ্চনাষ তুষ্ট বা রুষ্ট না 
হইয়! সহ কবাঁকেই ক্ষমা বলেঃ স্বীয অর্থনাশে, আতীয় ও 
বন্ধুলোকের বিচ্ছেদে, কিংবা মিলনে, এমন কি সমস্ত ইষ্টানি?- 
প্রাপ্তি এবং পরিহারবিষয়ে অস্তঃকরণকে স্বভাবে সংস্থাপন করাকেই 
ধৃতি বলে) মধুর ও নুলিগ্ধ তজনায় দ্রব্যগুলিকে ' চারিতাগে 
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বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে একভাগ পরিত্যাগপূর্বক অপর তিনভাগ 
ভোজনকেই নিতাহার বলা যার; শৌচ দ্বিবিধ, বাহ্‌ এবং আন্তর ঃ 
দ্বিব্ধ শৌচের মধ্যে মৃত্বিক এবং জলাদি দ্বারা বাহ শৌচ 
সম্পাদিত হয়; চিত্তশুদ্ধিকে আস্তর শৌঁচ বলে; সেই আস্তর 
শৌচ অধ্যাত্ম বিদ্য! দ্বারা লাভ কর! যায়, অগ্ত উপায়ে লাভ করা 
যায় না। 


২। তপঃসস্তোবাভ্তিকাদানেশ্বরপুজনসিদ্ধান্তশ্রবপহ্ীমতিজপো- 
ব্রতানি দশ নিয়মাঃ। তত্র তপো নাম বিধ্যুক্তকৃচ্ছ-চান্দ্রায়ণার্দিভিঃ 
শরীরশোবণম্। সন্তোষে নাম যদৃচ্ছালাতসন্তুষ্টি:। আস্তিকাং নাম 
বেদোভধশ্মাধ্দেযু বিশ্বীসঃ। দানং নাম ভ্তায়াজিতস্য ধনধান্তাদেঃ 
শরদ্ধয়ার্থিভ্যঃ প্রদানম্। ঈশ্বরপূজনং নাম প্রসন্নস্বভাবেন যথাশক্তি 
বিষ্ুরুদ্রাদিপুজনম্‌। সিদ্ধান্তশ্রবণং নাম বেদাস্তার্থবিচারঃ | হীনণম 
বেদলোৌ'কিকমার্গকুৎসিতকর্শণি লজ্জা । মতিনপম বেদবিহিত 
কর্ধমার্গেযু শ্রদ্ধ। । জপে! নাম বিধিবদ্গুরূপদিষ্উবেদাবিরদ্ধমন্ত্রাত্যাসঃ। 
তদ্‌দ্বিবিধং বাচিকং মানসং চেতি। মানসং তু মনসা ব্যানযুক্তম্‌। 
বাচিকং দ্বিবিৎমুচ্চৈরুপাংশুভেদেন। উচ্চৈরুচ্চারণং যথোক্তফলম্‌। 
উপাংশু সহত্রগুণম্‌। মানসং কোটিগুণম্। ব্রতং নাম বেদোক্তিবিধি- 
নিষেবানুষ্ঠাননৈয়ত্যম ॥ 


তপঃ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, ঈশ্বর পু্মন, সিদ্ধান্তশ্রবণ, লজ্জা, 
মতি, জপ এবং ব্রত এই দশবিধ নিয়ম । তন্মধ্যে বিহিত কষ্ট 
সাধ্য চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা শরীর শোষণ করাকে তপঃ বলেঃ 
অনায়াসে যাহা লাভ করা যায়, তদ্বারা আত্মতুষ্টিকেই সন্তোষ 
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বলে ; বেদোক্ত ধশ্মাদিতে যে বিশ্বাস, তাহাকেই আস্তিক বলেঃ 
সহৃপায়ে উপাজ্জিত ধনধান্তাদি শ্রদ্ধার সহিত প্রার্থাদিগকে প্রদান 
করাকেই দান বলেও প্রসন্নচিত্তে বিষ্ণুকদ্রাদির পুজা করাকেই 
ঈশ্বর পুজল বলে, বেদাস্তার্থের বিচার করাকেই সিদ্ধান্ত শ্রবণ বলে) 
বৈদিক এবং লৌকিকভাবে যাহা কুৎসিত কর্শ, তাহা করায় 
সঞ্জাত লজ্জাকেই হী বলে; বেদবিহিত কর্ম্মমার্গে যে শ্রদ্ধা, 
তাহাকেই মতি ঘলে; গুরু, বিধান অনুসারে বেদের যেরূপ 
উপদেশ দিয়াছেন, সেই অবিকদ্ধ মন্ত্রে পুনঃ পুনঃ অভ্যাস 
করাকেই জপ বলে; এই জপ ছিবিধ, বাচিক এবং মানসিক, 
উচ্চারণ ব্যতীত মনে মনে চিন্তা করাকেই মানস জপ বলে) 
উচ্চৈঃ এবং উপাশু ভেদে বাচিক অপ দ্বিবিধ, উচ্চৈ:স্বরে এবং 
অগ্ভের অশ্রতভাবে যে যে জপ বিহিত আছে, ইহার মধ্যে 
উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক যে জপ, তাঁহার ফল পূর্বেই কথিত 
হইয়াছে; উপাংশুজপে পূর্বোক্ত বাচিক জপ অপেক্ষা সহত্রগুণ 
ফল, আর মানসজপে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফল ; বেদোক্ত বিধি 
ও নিষেধ অনুসারে সতত অনুষ্ঠান কবাকেই ব্রত বলে। 

খ। স্বত্তিকগোমুখপন্ন বীরসিংহভদ্রমুক্তমঘুরাখ্যান্ভাসনাগ্তণ্ৌ 
স্বস্তিকং নাম জানূর্ববোরস্তরে সম্যক্‌ কৃত্বা পাদতলে উতে। খজুকায়ঃ 
সমাসীনঃ স্বস্তিকং তথ্প্রচক্ষতে ॥ সব্যে দক্ষিপাগুল্ফং তু পুষ্টপার্ে 
নিয়োজয়ে। দক্ষিপণেইপি তথা সব্যং গোমুখং যথা ॥ 

গ। অনুষ্ঠেন নিব্রীয়াদ্বস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমেণ চ। উর্কোরুপরি 
শাণ্ডিল্য কতা পাদতলে উতে। পগ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্ধেবামপি 


পুঁজিতম্‌। 
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ঘ। একং পাদমথৈকশ্রিন্‌ বিস্যন্তোকণি সংস্থিতঃ। ইতরস্মিংস্তথ! 
চোরুং বাঁরাসনমুদীরিতম্‌ ॥ 

উ। দক্ষিণং সব্যগুল্ফেন দক্ষিণেন তথেতরম্‌। হস্তে ৮ 
জান্বোঃ সংস্থাপ্য স্বাঙ্গুলীশ্চ প্রসাধ্য চ॥ 

জ। ব্যক্তবক্তে,1 নিরীক্ষেত নাসাগ্রং সুসমাহিতঃ। প্িংহালনং 
ভবেদেতৎ্ পুজিতং যোগিতিঃ সদা ॥ যোনিং বামেন সম্পীড্য 
মেঢ_দুপরি দক্ষিণম। ভ্রমধ্যে চ মনোলক্ষ্যং সিদ্ধাসনমিদং ভবেৎ ॥ 
গুল্ফৌ তু বৃষণস্যাধঃ সীবন্যাঃ পাৰ্খয়োঃ ক্ষিপেৎ। পাদপার্খে তু 
পাণিভ্যাং দাং বধবা সুনিশ্চলম্‌। ভদ্রাসসং ভবেদেতৎ 
সর্ববব্যাধিবিষাপহম্‌ ॥ 

ট। সম্পীড়্য সীবিনীং স্ুন্মাং গুল্‌ফেনৈব তু সব্যতঃ। সব্যং 
দক্ষিণগুল্ফেন মুক্তাসনমুদীরিতম্‌ ॥ অবষ্টভ্য ধরাং স্যক্তলাভ্যাং তু 
করদ্বযোঃ। হস্তয়োঃ কুর্পবৌ চাপি স্থাপয়েন্নাভিপার্য়োঃ ॥ 
সমুন্ততশিরঃপাদো দণ্ডবৎ,  ব্যোয়ি সংস্থিতঃ। ময়ূরাসনমেতত্ত, 
সর্বপাপপ্রণাশনম্‌ ॥ 


৩। শরীরান্তর্গতাঃ সর্ব্বে বোগা বিনশ্যন্তি। বিষাঁণি জীয্যস্তে। 
যেন কেনাসনেন স্ুখধারণং তবত্যশক্তস্তৎসমাচরেৎ। যেনাসনং 
বিজিত৩ং জগত্রযং তেন বিজিতং ভবতি। যমনিয়মাত্যাং স্ংযুক্তঃ 
পুরুষ প্রাণায়ামং চরে । তেন নাড্যঃ শুদ্ধা ভবান্ত॥ 

স্বত্তিক, গোমুখ, পদ্ম, বীব, সিংহ, ভদ্র, মুক্ত এবং মযূর এই 
অষ্টবিধ আসন। দক্ষিণ এবং বাম পাদের জানু ও উরুর মধ্যে 
উভয় পাদতল সম্যক্রূপে বিন্যাস করিয়! অবক্রতাবে অর্থাৎ, 
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সোজাভাবে দেহ সংস্থাপনপূর্ববক অবস্থান করাকেই স্বত্তিকাসন 
বলে। বামে দক্ষিণ পাদগুল্ফ এবং দক্ষিণে বামপাদগুণ্ফ সংস্থাপন 
করিয়া পৃষ্ঠপার্থে পার্শ্বদ্বয়ে রাখিবে ) ইহাতে গরুর মুশাকৃতি হয় 
বলিয়া ইহাকে গোমুখাসন বলে। হে শাণ্ডিল্য! উভয় উকর 
উপর উভয পাঁদতল বাখিয়! হস্তদ্বয়ের দ্বারা বিপরীতত্রমে পাদঘবের 
বৃদ্ধা ধারণ করিবে, অর্থাৎ বানহস্ত দ্বারা দক্ষিণ পাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ 
এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম পাদেব বৃদ্ধাঙ্ু্ঠ ধারণ করিবে, ইহাকে 
কেহ পদ্মাসন বলে, ইহ! সকলের নিকটেই সমাধূত। এক উরুর 
উপর একচরণ রাখিয়া অপর পারের উপর অপর উরু সংস্থাপন 
কবিষা অবস্থান করাকেই বীরালসন বলে। বামগুল্ফ দ্বারা দক্ষিণ- 
গুল্ফ এবং দক্ষিণগুল্ফ দ্বারা বামগুল্ফ সংঘৃক্ত করিয়া জানুঘয়েনর 
উপর হপ্তত্য সংস্থাপনপূর্নক্ষ অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত কবিয়া মুখ 
হা করিযা সমাহিতচিন্তে নাঁসাগ্র নিরীক্ষণ কবিবে, ইহাকেই 
সিংহাসন বলে, যোগাদের নিকট এই আসন অমাদৃত। 
বামগুলফ দ্বারা গুহদেশ অবরুদ্ধ করিযা লিঙ্গের উপব দক্ষিণ 
গুন্য সংস্থাপন পূর্বক সমধ্যে হনোনিবখেশ করিতে, যোগিগণ 
ইহাকেই সিদ্ধসন খলিষা থাকেন। অগ্ডকোমেবন অধোভাগন্থিত 
সাবশান ছুইপার্খে অর্থাৎ কিঙ্গাগ হইতে তাহার নিম্ন দেশ দিয! 
গুহৃদাব পথান্ত যে চিহ্ন আছে, তাঁহাকে সীবল] বলে, তাহার দুই 
পাখে গুল্কদ্বম সংস্থাপন করিব হস্তদ্বয দ্বাব! জাহ্ছদ্ধষের উপর দিষা 
সন্মুখবতাঁ পাদপার্ব্ধধ দুঢভাঁনে আব্দ্ধ করিয়া সুনিশ্চলভাবে 
অবস্থান কৰিবে, ইহাকেই তদ্রাসন বলে, এই আসনসিদ্ছি হইলে 
দেহের সমুদয় ব্যাধি এবং বিষ বিনষ্ট হইয়া যায। বামগুল্ক দ্বারা 
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সুস্থাকারা সীবনকে দৃঢ়তাবে আবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ গুল্‌ফ ছারা 
সীবনীর লব্য অর্থাৎ বামভাগ সম্পীড়িত করিবে, ইহাকেই মুস্তাসন 
বলা ভয়। হস্তদ্বয়ের তলভাগ ভূমিতে সংস্থাপন করিয়া! হস্তদয়ের 
কুর্পর অর্থাৎ কই নাভিপার্ে স্থাপন করিবে, অতঃপর মস্তক এবং 
পদ সমুন্নত করিয়া দণ্ডের ন্যায় আকাশে অবস্থিত থাকিবে ; ইহাকেই 
সর্বপাপপ্রণাশক মযূরাসন বলে। আসন সিদ্ধি হইলে 
শরীরান্তর্গত সকল বোগ নষ্ট হয় এবং সমস্ত বিষ জীর্ণ হইয়া যায়, 
যদি কেহ কোন আসন জয় কবিতে ন! পারেন, তবে যে আসন 
বিনা কষ্টে জয় করিতে সক্ষম হন, সেই আসনই আচরণ করিবেন) 
যিনি আসন জয় করিয়াছেন, তিনি ভ্রিলোকবিজয়ী, যিনি যম এবং 
নিয়মের অনুষ্ঠান করিয়া সংযতচিত্ত হইয়াছেন, তিনি প্রাণায়াম 
অভ্যাস করিবেন, সেই প্রাণায়াম আচরণের দ্বারা সমুদয় নাভী 
পবিত্র হইবে ।" 


ক। অথ হৈনযথর্বাণং শাণ্ডিলাঃ পপ্রচ্ছ কেনোপায়েন নাড্যঃ 
শুদ্ধাঃ স্যুঃ। নাড্যঃ কতিসংখ্যাকাঃ! তাসামুৎপত্তিঃ কীদৃশী। 
তাসু কতি বায়বস্তিষ্ক্তি। তেবাং কানি স্থানানি। তৎকৰ্শ্মাণি 
কানি। দেহে যানি যানি বিজ্ঞাতব্যানি তৎসৰ্ব্ং মে এ্রহীতি। স 
হোবাচাথর্ববা। অথেদং শরীরং যন্বত্যঙ্কুলাতমকং ভবতি । শরীরাৎ 
প্রাণে! দ্বাদশাঙ্গুলাধিকো তবতি। শরীরস্থং প্রাণমগ্নিন! সহ 
যোগাভ্যাসেন সমং ন্যনং বা যঃ করোতি স যোগিপুঙ্গবো ভবতি । 
দেহমধ্যে শিখিস্থানং ব্রিকোণং তগুজাম্বনদপ্রভং মঙ্গয্যাণাম্‌। 
চতুষ্পদাং চতুরশ্রমূ। বিহঙ্গানাং বৃত্তাকারম্‌। তন্মধ্যে শুভ! তথ্বী 
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পাবকী শিখা ভিষ্ঠতি। গুদাদ্থান্গুলাদুদ্ধং মেঢ_াদ্‌ দ্বানুলাদধো 
দেহমধ্যং মনুষ্যাণাং ভবতি। চতুষ্পদাং হন্মধাম। বিহুগানাং 
তুন্দমধ্যমূ। দেহমধাং নবাঙ্গুলং চতুরঙ্থুলমুৎ্সেধায়তমণ্ডাকৃতি । 
তন্মধ্যে নাতিঃ ৷ তত্র দ্বাদশারযুতং চক্রম্‌। তচ্চব্রমধ্যে পুণ্যপাপ- 
প্রচোদিতো জীবে! ল্রঘতি। তন্তপঞ্জরমধ্যস্থল,তিকা যথা ভ্রমতি 
তথা! চাসৌ তত্র প্রাণশ্চবতি | দেছেইম্মিন জীবঃ প্রাণারূচে। ভবেৎ। 


অনন্তর শাণ্ডিল্য অথর্বন্‌ খাঁবর নিকট (জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্‌ 
পথ অবলম্বন করিলে লাডীমকল বিশুদ্ধ হয? কতসংখ্যক নাড়ী 
আছে? কিরূপেই বা তাহাদের উৎপত্তি হইল ? সেই সকল 
নাড়ীতে কত প্রকার বায়ু আছে? সেই লকল বায়ু কোন্‌ কোন্‌ 
স্থানে অবস্থান করে? সেই বায়ুগুলির কোন্‌ কোন্‌ ক্রিয়া? এই 
দেহমধ্যস্থিত যে যে বিষয় জানিবার আছে, সেই সকল আমার নিকট 
বলুন। সেই অরর্ববন্‌ খষি বলিলেন, এই দেহেব পরিমাণ ছিয়ানব্বই 
অঙ্গুলী, যিনি যোগাত্যাসের দ্বারা অগ্রিব সহিত দেহস্থিত 
প্রাণবায়ুকে সম অথবা ন্যুন করিতে সক্ষম হন, তিনিই যোগিশ্রে্ঠ। 
মন্থুব্যদেহের মধ্যে তপ্তকাঞ্চনের স্তায় গ্রভাসম্পন্ন, অগ্নির একটি 
ত্রিকোণস্থান আছে। এ স্থান চতুষ্পদ জন্তদিগের চতুক্ষোণ এবং 
পক্ষীদের গোলাকার ; উক্ত ভ্রিকোণাদি স্থানে মধ্যে শুতদাত্রী 
ক্ষীণা একটী আগ্নেয়ী শিখা বিদ্যমান আছে। দ্বিঅঙ্ুলী-পরিমিত 
গুহ্দ্বারের উর্দ্ধে এবং দ্বিঅঙ্গুলীপরিমিত গিঙ্গদেশের নিম্নে মন্থুব্যদিগের 
দেহমধ্য, এরূপ চতুষ্পদ জন্তদিগের মধ্য ভাগ হৃদয় এবং পক্ষীদিগের 
দেহমধ্য জঠর, মন্ুষ্যদিগের দেহমধ্য নবাঙ্গুলী-পরিমিত, উহার 
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উৎ্সেধেব চতুর্লী, এস্থান অণ্ডের ন্যায় আরুতিসম্পন্ন পূর্বোক্ত 
দেহের অথবা নবাঙ্ুপী-পরিমিত দেহমধ্যের মধ্যভাগে নাভি ? এ 
নাভিতে দ্বাদশ অর অর্থাৎ শলাকাযুক্ত চক্র আছেঃ জীব, পুণ্য 
এবং পাপের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া সেই চক্রমধ্যে ভ্রমণ করেন) 
যেরূপ ল,তাকাঁট অর্থাৎ মাকড়সা স্বকৃত তন্তদ্বার! নির্মিত পিঞ্জরে 
ভ্রমণ কবে, সেইরূপ প্রাণও দ্বাদশারযুক্ত চক্রে বিচরণ করে; উক্ত 
জীব প্রাণধারী হুইয়াই জীবসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। 


খ। নাভেম্তির্য্যগর্ধোর্বাং কুগুলিনীস্বানম্‌ । অষ্টপ্রকৃতিরপাষ্টধা 
কুগুলীকৃতা কুগুলিনী শক্তির্ভবতি। যথাবদ্বায়ুস্ধারং জলান্নাদীনি 
পবিতঃ স্বন্ধঃ পাশ্বেযু নিরুদ্ধেনং মুখেনৈয সমাঝেষ্ট্য ক্রহ্মরন্ধ_ং 
যোগকালে চাপানেনাগ্রিনা চ স্মুরতি। হদযাকাশে মহোজলা 
জ্ঞানরূপা ভবতি। মণ্যস্থকুগুলশীমাশ্রিতায মুখ্যা নাভাশ্চতুর্ঘশ 
ভবস্তি। ইডা পিঙ্গল! শ্ধুয়া সবস্বতী ব'রুণী পুবা হস্তিজিহ্বা 
যশত্বিণী বিশ্বোদবী কুহু: শখ্থিশী পযস্বিণী অলম্বমা গাঞ্ধারীতি 
নাড্যশ্চতুর্দশ ভবস্তি। তত্র স্ুমুগ্না বিশ্ববারিণী মোক্ষমার্গেভি 
চাচক্ষতে। গুদস্তা পু্ঠতাগে বীণাদপ্তাশ্রিতা মৃদ্ধপধ্যস্তং ব্রগাবন্ধে, 
বিজ্ঞের! বাক্তা সুক্কা :বঞ্ণখী ভবতি। নুবুগ়াধাঃ সব্/ভাগে হড়া 
তিষ্ঠতি। দক্ষিণভাগে প্ঙগিলা! ইডাসাং চন্দ্রশ্রতি । পিঙ্গলাধাং 
ববিঃ। তমোরপশ্চন্ত্রঃ | বজেরূপো রবিঃ। বিষভাগো রবিঃ। 
অমৃততভ!গশ্ন্দ্রমাঃ | তাঁবেব সর্ধকালং ধত্তে। স্ুযুমা কালতোক্তনী 
ভবতি। স্বষুয়না পৃষ্টপাশ্বয়োঃ সরম্বতীবুহ ভবতঃ। যশম্থিনীকুহ্মধ্যে 
বারুণী প্রত্টিতা ভবতি। পুযাসরম্বতীমধ্যে পষন্বিনী ভবতি! 
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কন্দমধ্যেংলম্বুস। ভবতি । সুযুয়াপূর্ব্বভাগে যেঢশাস্তং কুহূর্ভবতি। 
কুণ্ডলিন্য! অধশ্চোদ্ধং বারুণী সর্ববগামিণী ভবর্তি। যশস্ষিশী সৌম্যা চ 
পাদানুষ্ঠান্তমিষ্তে। পিঙ্গলা চোধ্বগা যাম্যনাসান্তং ভবতি। 
পিঙ্গলাষাঃ পুষ্ঠতো যাম্যনেক্রান্তং পুন! ভবন্তি। যাম্যকর্ণাস্তং যশশ্বিনী 
তবতি। জিহ্বায়া উদ্ধান্তং সরস্বতী ভধতি। আসব কর্ণান্তমুদ্ধগা 
শঙ্ঘিনী ভবতি। ইড়াপৃষ্ঠশাগাৎ সব্যহেত্রান্তগ! গান্ধীণী ভবতি। 
পায়ুযুলাদধোদ্ধগালমুসা ভবতি। এতাস্ু চতুদ্দিশন্থ নাড়ীঘন্ঠা নাড্যঃ 
সম্ভবস্তি। তাস্বন্যাস্তাস্বন্থা তবস্তীতি বিজ্ঞেয়াঃ ॥ যথাশ্বখাদিপত্রং 
শরাভিব্যাপ্তমেবং শরাবং নাডীভিব্যার্চম্‌ ॥ 


নাতির অধোভাণে বক্রাকৃতি যে দেহমধ্যস্থিত স্থান, তাহাই 
কুগুলিনীস্থানঃ যিনি ছুর্গাদ অষ্টগ্রকাবে অষ্টশক্তিরূপিণী হইয়াও 
সর্পাকারে অবস্থিত, তিনিই যোগাদিগেব আরাধ্য! কুগুলিনীশক্তি। 
যে বায়ু উদবস্থিত জল ও অন্ন প্রভৃতির চারিদিকে বিচরণ করে অর্থাৎ, 
যে সকল বায়ু উদরস্থিত অন্নাদিব পরিপাক জন্মায় এবং উদরে গমনা- 
গমন করেঃ যোগী যোগকালে উদর হইতে সেই বাযুন যাতায়াত 
ব্ধ করিয়া গ্রীবাদেশ দিযা উক্ত বায়ু গমনাগমন গ।তনিরোধপুর্বক 
অপান্রূপী বাযু দ্বারা ত্র্গবঙ্ধ॥ সমাবেশ করিবা নিশ্চলভাবে 
অবস্থান কবেন। এই সময় খৃদযাকাশে অতুযজ্দল। জ্ঞানরূপিণী শক্তি 
প্রকাশিতা হন। এই দেহস্থিত প্ৰধান! চতুদ্দশটি নাড়ী দেহমধ্যস্থিত 
কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে আশ্রষ কবিষা শ্বস্থিত আছে। হড়া, 
পিঙ্গলা, সুমুয়া, সরস্বতী, বাকণী, পুষা, হস্তিডিহবা, যশশ্বিনী, 
বিশ্বোদরী, কুহু, শঙ্ঘিনী, পর়স্থিনী, অলমুস| এবং গান্ধারী এই 
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চতুর্দিশটি নাড়ী; এই সকল নাড়ীর মধ্যে সুযুয্না নামী নাড়ীকে 
বিশ্বধারিণী এবং মুক্তিপথপ্রদর্শিনী বলিয়া সকলে বলিয়া থাকেন; 
বৈষ্ণবী গুহদ্বারের পশ্চাদ্‌্ভাগস্থিত মেরুদণ্ডকে আশ্রক্ন করিয়া মস্তক- 
পর্যন্ত প্রকাশিত অবস্থায় অবস্থিত এবং ব্রচ্গরন্ধে, স্ক্সাবস্থায় 
অপ্রকাশিত আছে ; সুযুমার বামভাগে ইডা এবং দাক্ষণ তাগে 
পিঙ্গলাঃ ইড়ায় চন্দ্র এবং পিঙলায় সুধ্য বিচরণ করেন। তমোরূপ 
চন্দ্র এবং রজোরূপ স্বর্ধ্য 5 বিবভাগ স্ুধ্য এবং অমৃতভাগ চন্দ্র ; 
যেই স্থধ্য এবং চন্দ্র সমুদায় কালের বিধানকর্তা ) ন্ুযুন্! স্বীয 
অত্যন্তরস্থিত ছিদ্রপথে কুলকুণলিশী শক্তিকে ব্রহ্ধরন্ধে, সংস্থাপন 
করিয়! জীবগণের পবমায়ুঃ বৃদ্ধি করেন, এইজন্য ইহাকে সুয্য এবং 
চন্দ্রের নিরূপিত কালের ভোক্ত-ী বলিয়া! নির্দেশ করেন। নুযুয়ার 
পশ্চাদূতাগে এবং পার্শ্বে সরস্বতী ও কুহ্নামক দুইটি নাড়ী আছেঃ 
এইরূপ যশস্বিনী এবং কুহুর মধ্যে বারুণী, পুষ! এবং সর ্বতী মধ্যে 
পয়শ্থিনী ; গান্ধারী ও সরস্বতীর মধ্যে যশস্বিনী ; পায়ুমূলে অলম্বুসা ) 
সুযুয়ার সম্মুখতাগে লিঙ্গবিধি কুণ্ড ; কুগুলিনীর অধোভাগে এবং 
উদ্ধীতাগে সর্বদেহগামিনী বারুণী; পাদানুষ্ঠবিধি যশস্থিনী ; 
দক্ষিণনাসিকাবধি উর্ধগামিনী পিঙ্গলা, পিঙ্গলার পশ্চাদ্তাগে দক্ষিণ- 
নেত্রাবধি পুষা এবং দৃক্ষিণকর্ণাবধি যশস্থিনী ; জিহ্বার উদ্ধদেশাবধি 
সরস্বতী; বামকর্ণবিধি উর্গামিনী শঞ্ধিনী 3 ইড়ার পশ্চাদভাগ 
হইতে বাম চক্ষুরবধি গান্ধারী এবং গুহদ্বারের মূল হইতে অধঃ ও 
উদ্ধগামিনী অলম্বুসা ; এই চতুর্দশ নাড়ী হইতে অন্তান্ত সমুদায় নাড়ী 
বহির্গত হইয়াছে, যে সকল নাড়ী উক্ত চতুর্দশ নাড়ী হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে, সেই সকল নাড়ী হইতে অপর কতগুলি আবিভূতি হইয়াছে 
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এবং তাহা হইতে অপর কতকগুলি বিস্তৃত হইয়াছে; যেরূপ অশ্বখ- 
প্রভৃতি বৃক্ষের পত্রটি শিরাদ্বারাই পরিব্যাপ্ত, এইরূপ এই শরীরও নাড়ী 
দ্বার পরিব্যাপ্ত। 


৪। প্রাণাপানসমানোদানব্যানা নাগকৃম্মককরদেবদত্তধনগয়। 
এতে দশ বাধবঃ সর্বাস্থ নাড়ীষু চরস্তি। আশ্তনাসিকাকণঠনাভি- 
পাদানুষটদবয়কু গলাধশ্চোধ্বজাগেষু প্রাণ: সঞ্চরতি । শ্রোত্রাক্ষিকটি- 
গুল্ফভ্রাণগলস্ফিগ,. দেশেবু ব্যানঃ সঞ্চবতি । গুদমেঢে রুজানুদরবুষণ- 
কটিজজ্বানাভিগুদাগ-গ্ঠগারেঘপানঃ সঞ্চবতি। সর্বসনিস্থ উদান:। 
পাদহস্তয়োরপিসর্বগাত্রেযু সর্বব্যাপী সমানঃ। ভূক্তান্নরসাদিকং 
গাত্রেংগ্রিনা সহ ব্যাপয়ন্‌ দ্বিসগুতিসহতরেযু নাড়ীমার্গেষু চরন্‌ পমান- 
বায়ুরগ্রিনা সহসাঙ্গোপাঙ্গকলেবরং ব্যাপ্রোতি। নাগাদিবায়বঃ পঞ্চ 
ত্গস্থ্যাদশন্তবাঃ। তুন্দস্থং জলমন্্ং চ রসাদিযু সমীরিতুং তুন্দমধ্যগতঃ 
প্রাগন্তানি পৃথক্‌ কুষ্যাৎ। অগ্রেরুপরিং জলং স্থাপ্য জলোপর্যযন্লাদীনি 
সংস্থপ্য স্বয়মপানং সংপ্রাপ্য তেনৈব সহ মারুতঃ প্রয়াতি দেহমধ্যগতং 
জ্বলনম্‌। বাযুনা পালিতে! বহ্ছিরপানেন শনৈর্দেহমধ্যে জলাত। 
জননো জালাভিঃ প্রাণেন কোষ্ঠমধ্যগতং জলমত্যুঞ্মকরোৎ | 
জলোপরি সমপিতব্)ঞ্র নসংযুক্তমন্নং বহিসংযুক্তবারিপা পৰুমকরোৎ। 
তেন স্বেদমুত্রভ্রলরক্রবীর্ধ্যরূপরসপুবীষাদিকং প্রাণঃ পৃথক কুধ্যাৎ। 
সমানবায়ুনা সহ সর্বান্থ নাড়ীযু রসং ব্যাপয়ন শ্বাসরূপেণ 
দেহে বায়ুশ্রাত | নবভিব্যোমরক্ধৈ'£ শরীরস্ত বায়বঃ কুর্বস্তি 
বিণ্,ত্রাদিব্লির্জনম্‌ । নিশ্বাসোচ্ছাসকাসম্চ প্রাণকর্মোচ্যতে। 
বিগ্ম আদিবিসর্জনমপানবামুকর্্দ। হানোপাদানচেষ্টাদি বাানকর্শ্। . 
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দেহস্তোন্নয়নাদিকমুদানকর্শ্ম ।  শরীরপোষণাদিকং সমানকর্থ। 
উদ্গারাদি নাগকর্ম। নিমীলনাদি কৃষ্মকম্ম। ক্ষুৎকরণং রুকরকর্ম্ম। 
তন্ত্র দেবদভ্তকর্ম। শ্লেম্মাদি ধণ্ঞ্রযকর্শ্ম । এবং নাডাস্থানং বায়ুস্থানং 
তৎকর্শ্ম চ সম্যগ জ্ঞাত্বা নাডীসংশোধনং কুর্ধ্যাৎ ॥ 


সমুদায় নাভীতে প্রাণ, অপান, সমান, উদাান, ব্যান এবং 
নাগ, কৃর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় এই দশবিধ বায়ু সঞ্চরণ 
করে। তন্মধো মুখ, নাসিকা, কণ, নাভি, পাঁদাক্গুলীদ্বয়, কুণ্ডলী 
অর্থাৎ সর্পাকারা কুলকুগুলিনীস্থানের অধোভাগে ও উপরিভাগে 
প্ৰাণবায়ু সঞ্চবণ করে। চক্ষু€ঃ কর্ণ, কটি অর্থাৎ কোমর, গুল্ফ 
অর্থাৎ পায়েন গোডালি, নাসিকা, গ্রীবা, কণ্ঠ অর্থাৎ গ্রীবার 
উপরিভাগ এবং স্কিক্‌ অর্থাৎ কটিদেশের পশ্চাদ্তাগ এই সকল 
স্থানে ব্যানবায়ু সঞ্চরণ করে। গুহদ্বার, উপস্থ, উরু, জাম্ অর্থাৎ 
হাঁটু, উদর, অণ্ডকোষ, কোমর, জঙ্ঘা, নাভি, যোনি এবং অগ্নির 
সমুদায় বাসস্থান অর্থাৎ প্রদীপ্ত অগ্নির ক্রিয়া যে যে স্থানে উপলব্ধ 
হয়, সেই সেই স্থানে অপান বায়ু সঞ্চরণ করে। সকল সন্ধিস্থিত 
বায়ুকে উ্দানধায়ু বলে। যে বায়ু হস্ত, পদ এবং সমস্ত দেহ 
ব্যাপি! আছে তাহাকে সমান বায়ু বলেঃ সমান বায়ু অগ্নির 
সহিত ভুক্ত অম্নরসাদিকে সমস্ত শরীবে পরিব্যাপ্ত করাইয়া এবং 
বাহাত্তর হাজার নাভীর অভ্যন্তরস্থিত পদে বিচরণ করিয়া অগ্নির 
সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ গ্রত্যঙ্গেব সহিত সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া আছে। 
নাগাদি পঞ্চবায়ু ত্বগঅস্থি প্রভৃতিতে অবস্থিত। উদরমধ্যস্থিত 
প্রাণ বায় উদরস্থিত জল এবং অন্নকে র্সাদিরূপে পরিণত 
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করিবার জন্য জল!দিকে পৃথক করিয়া লয়; পরে বায়ু অগ্নির 
উপবে অর্থাৎ জাঠবাগ্রির উপরে জল রাখিয়া এবং জলেব উপরে 
খাছাদ্রব্যা্দি রাখিয়া নিজে অপানরূপা হইয়া অপান বায়ুব সহিত 
দেচাত্যস্তবস্থিত আগ্নকে প্রাপ্ত হয অর্থাৎ অগ্নির সহিত মিলিত 
হয়; কারণ বামু দ্বারাই বহি পালিত অথাৎ পরিচালিত হয় ; 
এই অন্য অগ্নি অপান বাযুল সঙ্গে মিলিত হইযা শবীরমধ্যে ধীরে 
ধ'রে প্রদীপ্ত হইতে থাকে ; অতঃপর অগ্নি স্বাধ শিখাগুলি দ্বার! 
প্রাণবায়ুর সহিত কুক্ষিমধ্াস্থিত জলীয় ভাগকে অতিশয় উষ্ণ 
করিয়া লয এবং বায়ু জলোপরি অপিত ব্যঞ্জনসংযুক্ত জলের দ্বার! 
নুপক কবে; প্রাণ বায়ু সেই বহিসংঘুক্ত জল দ্বারা ঘর্শ্ম, মুত্র, 
জল, রক্ত, বার্য্য, রুপ, রস এবং পৃরীম্াদিকে পৃথক্‌ করিয়া দেয়। 
বায়ু সমান বায়ুর সহিত সমস্ত নাড়ীতে রস বিনিয়ম করিয্ন! 
শ্বাসরূপে দেছমধ্যে বিচরণ করে? বায়ুগণ শরীরের নব দ্বার দ্বারা 
ঝিষ্টামুব্র!দি পরিত্যাগ করে? শ্বাস এবং প্রশ্বাসরপক্রিয়। প্রাণবায়ুর 
কর্ম) খ্ষ্টামূত্রাদির পরিত্যাগ অপান বায়ুর কর্ম ; পরিত্যাগ, 
গ্রহণ এবং চেষ্টাদে ব্যান বায়ুর কর্ম; দেহের উদ্ধগমনাদি উদান বায়ুর 
কশ্ম; শরীরপোষশাদি সমানবায়ুব কর্শ্ম ; উদ্গারাদি নাগ বায়ুর 
ক্রিয়া ; নিমীলনাদি কৃর্্বায়ুব ক্রিয়া) হাচি প্রদান করা! কৃকরবামুর 
ক্রিয়া) তন্ত্র! দেবদত্তবায়ুর ক্রিয়া এবং কফাদি ধনঞ্জয় বায়ুর ক্রিয়া 
এই রূপে নাড়ীস্থান, বাযুস্থান এবং তাহাদের কর্ম্ম জানিয়! 
নাড়া সংশোধন করিবে । 

£ | যমনিয়মযূতঃ পুরুষঃ সর্বসঙ্গবিবজিতঃ কৃতবিদ্যঃ সত্য- 
ধর্শরতো  ভিতক্রোধো গুরুশুশ্রাবানিরতঃ  পিতৃমাতৃবিবেয়ঃ 


৩৮৪ শাণ্ডিল্যোপনিবৎ 


স্বাশ্রমোজসদাচারবিহচ্ছিক্ষিত ফলমূলোদকান্থিতং তপোবনং প্রাপ্য 
রম্যদেশে ব্রহ্মঘোবসমন্থিতে শ্বধর্মনিরতব্রদ্মবিৎসমাবৃতে ফলমূলপুষ্প- 
বারিভিঃ সুসম্পূর্ণে দেবায়তনে নদীতীরে গ্রামে নগরে বাপি মুশোভন- 
মঠং নাতুযুচ্চনীচায়তমল্লঘারং গোময়াদিলিগুং সর্বরক্ষাসমন্িতং কৃত্বা 
তত্র বেদান্তশ্রবণং কুর্বন্‌ যোগং সমারভেৎ্ | আদৌ বিনায়কং সংপুজ্য 
স্বেষ্টদেবতাং নত্বা পূর্বোক্তাসনে স্থিত্বা প্রাত্মখ উদক্মখো বাপি 
মৃদ্।/ণন্যুে জিতাসনগতে। বিদ্বান সমগ্রীবশিরোনাসা গ্রদৃগ ভ্রমধ্যে 
শশতৃদধিদ্বং পশ্যন্েত্রাভ্যামমৃতং পিবেৎ। দাদশমান্রয়া ইডয়া বায়ু- 
মাপুধ্যোদরে স্রিতং জ্বালাব্লীযুতং রেফবিন্দুযুক্তমগ্রিমগুলবুতং 
ধ্যায়ে্রেচয়েৎ পিঙগলয়! | পুনঃ পিঙগলয়াপৃথ্য কুম্ভিত্বা রেচয়েদিডয়া। 
ত্রিচভুস্রিচতুঃ সগুব্রিচতুর্মাসপর্ধ্যস্তং ত্রিসন্ধিযু তদস্তরালেষু চ ষট্রুতব 
আচরেন্নাভীগুদ্ধির্বতি | ততঃ শরীরদঘুদীপ্িবহিবুদ্ধিনাদাভি- 
ব্যক্তিভবতি ॥ 


যম এবং নিয়মধুক্ত ব্যক্তি সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া 
সত্য ও ধর্মের অনুষ্ঠানে মনোনিবেশপুর্বক, ক্রোধ পরিত্যাগ 
করতঃ গুরুশুশ্রবায় রত থাকিয়া, পিতৃমাতৃভক্তিদ্বারা হৃদয়কে 
পবিত্র করেন এবং স্বীয় আশ্রমোক্ত সদাচারনিষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তির 
নিকট শিক্ষালাত করিয়া কৃতবিদ্ধ হুইয়া থাকেন? উক্ত কৃতবিদ্য 
ব্যক্তি ফল, মূল এবং জলযুক্ত তপোবন মধ্যে গমন করিয়া 
স্বধর্ম্মানুরক্ত ব্দেজব্রাহ্মণমণ্ডলী পরিসেবিত, ফল, পুষ্প, মূল এবং 
জলের দ্বারা সুসম্পূর্ণ, বেদধ্বনিনিনাদিত, রমণীয় দেবায়তন, নদীতীর, 
গ্রাম অথবা নগরে অত্যুচ্চও নয়, অতি নীচও নয় এইরূপ 
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মধ্যমপরিমিত রমণীয় মঠ নির্শ্মাণ করিয়া ছোট একটি দ্বার 
রাখিক্ অতঃপর গোময়াদি হারা শোধনপূর্বক সমস্ত দেবগণ্ের 
প্রতিকৃতি সংস্থাপন করিবে; পবে ব্দোস্ত শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে 
যোগ অভ্যাস করিবে। বিদ্বান ব্যক্তি যে আসন জয় করিয়াছেন, 
সেই আসনে আসীন হইয়া, প্রথমে গণেশের পুজ্জা করিবেন, 
পরে স্বীযষ ইষ্টদেবতাকে নমস্কার করিয়া পূর্ণবো্ত আসনে 
অবস্থানপূর্বক প্রাউমুখী অথবা উন্তবমুখী হইয়া কোমল কম্বলাদির 
আসনে উপবেশন করিয়া গলদেশ এবং শিগোদেশ সমভাবে 
বাখিয়া, নাসিকার অগ্রভাগ এবং চক্ষুব উপবিভাগস্থিত ভ্রর 
মধ্যভাগে চন্দ্রবিশ্ব দর্শন করিতে করিতে নেত্রদ্বয়ের দ্বার! তাহার 
অমৃত পান করিবেন। পরে ই্ড'নাডদ্বারা উদবে বায়ু পুরণ 
করিয়া দ্বাদশ মা “াযুন্ত এবং বকাব আব বিন্দুযুক্ত মন্ত্রটিকে 
শিখাৰ সহিত বিদ্বভূত অগ্রিরপে ধ্যান করিবেন এবং 
পিঙ্গলাদ্বার! পূরিত বায়ুর বিরেচন করিবেন। পুনরায় পিঙ্গল! দ্বারা 
বায়ু পূবণ করিষা কুম্ভক কবণানস্তর ইড়া দ্বারা বিরেচন' করিবেন। 
পত্রিচত্ুন্্িচতৃঃসপ্তক্রিচতুন্মামি পধ্যন্তম”’ অর্থাৎ তেতাল্লিশদিন, 
তিনমাস, চাবিমাস, সাতমাস অথব! তেতালিশমাস পধ্যন্ত ব্ররিসন্ধ্যায় 
অর্থাৎ লাযং প্রাতঃ এবং মধ্যাহুসময়ে এবং উক্ত ত্রিসন্ধার মধ্যভাগে, 
প্রতিদিন ছুইবার করিয়া প্রাণাযামাদি অভ্যাস করিবেন ; তাহা 


হইতে নাড়ীশুদ্ধি হইবে; নাঁড়ীশুদ্ধি হইলে শরীরের লঘুতা, 
উজ্জ্রলতা, অগ্নিবৃদ্ধি এবং নাদের অর্থাৎ ধ্বনির প্রকাশ হইবে। 


৬।| 'প্রাণথাপানসমাযোগঃ প্রাণায়ামো ভবতি । রেচকপুরক- 
কুদ্ভকভেদেন স ত্রিবিধঃ। তে বর্ণাত্মকাঃ। তস্মাৎ প্রণব এব 
হয়স্২৪ 
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প্রাণারামঃ। পদ্মান্ধাসনস্থঃ পুযান্নাসাগ্রে শশভৃদিত্বজ্যোৎ্সাজাল- 
বিতানিতাকারমুত্তারক্তাঙ্গী হংসবাহিনী দণ্ডহস্তা বাল! গায়ত্রী ভবতি । 
উকারমুত্তিঃ শ্বেতাঙ্গী তাক্ষ্যবাছিনী যুবতী চক্রহস্তা সাবিত্রী ভবতি। 
মকারমু্তি; কষ্ণাঙ্গী বৃষভবাহিনী বৃদ্ধ ত্রিশুলধারিণী সরস্বতী ভবতি। 
অকারাদিব্রয়াণাং সর্বকারণমেকাক্ষরং পরংজ্যোতিঃ প্রণবং 
লবতীতি ধ্যায়েৎ। হড়য়া বাহাদ্বায়ুযাপূর্য্য মোড়শমাত্রাভিরকারং 
চিন্তপ্নন্‌ পুরিতং বায়ুং চতুঃযষ্টিমাত্রাভিঃ কুস্তয়িত্বোকারং খ্যায়ন্‌ 
পুরিতং পিজলয়! ছাত্রিংশন্মান্রয়া মকারমুক্তিধ্যানেনৈবং ক্রমেণ পুনঃ 
পুনঃ কুর্যযাৎ ॥ 


প্রাণ এবং অপানের সম্যক্র্ূপে যোগ করাকেই প্রাণাষাম বলে, 
এই প্রাণায়াম রেচক, পুরক এবং কুস্তকভেদে জিবিধ | উক্ত ব্রিবিধ 
প্রাণায়ামই বর্ণাযআ্বক ; সেইজন্য প্রণবকে প্রাণায়াম বলে। 
বিশ্বভৃত চন্দ্র হইতে উৎপন্ন জ্যযোৎন্নামালা দ্বারা প্রণবের অংশভূত 
যে অকারমূণ্তি পরিকল্পিত! হয, যোগী পল্মাসনস্থ হইয়া সেই রক্তাঙ্গী, 
হংসবাহিনী, দণ্ধারিণী বালিক! সাবিভ্রীকে নাসিকার অগ্রভাগে ধ্যান 
করিয়া থাকেন। এইরূপ যিনি উকারমৃতি, তিনিই শ্বেতাঙগী 
গরুড়বাহিনী চক্রধারিণী যুবতী সাবিত্রী। যিনি মকারমৃত্তি, তিনিই 
কুধ্ণজী বুবভবাহিনী ভ্রিশলধারিণী বৃদ্ধ! সরস্বতী ! অকারাদিবর্ণ- 
ত্রয়ের স্বরূপই একাক্ষর প্রণব, এই প্রণবই সকলের কারণ এবং 
পরজ্যোতিঃম্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্ষস্বূপ। উক্ত প্রণবের যোড়শবার জপ 
করিতে করিতে অকারমূতি চিন্তা করিয! ইড়া দ্বারা বাহ দেশ হইতে 
বান্ গ্রহণপূর্র্বক উকারমধ্যে ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে চতুঃবগিধার প্রণব 
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জপ করতঃ পৃরিত বায়ুকে বুস্তক করিবে; পরে ছ্বাক্রিংশৎবার জপ 
করার সঙ্গে সঙ্গে মকারমুত্তি ধ্যান করিয়া পিঙ্গলাদারা পুরিত 
বাম়ুকে বিরেচন করিবে; এইরূপে বার বার প্রাপায়াৰ অভ্যাস 
করিবে। 


১। অথাসনদৃঢ়ো যোগী বশী মিতহিতাশনঃ সুযুয়ানাড়ীস্থমল- 
শোবার্থ যোগী বন্ধপল্মাসনো বায়ুং চন্দেণাপূর্য্য যথাশক্তি কুম্ভয়িত্বা 
সধ্যেণ রেচয়িত্বা! পুনঃ হৃধ্যেণাপূর্যয কুময়িত্বা চন্জেণ বিরে5চ] যয়া 
ত্যজেতয়া সম্পৃষ্য ধারয়েৎ। তদেতে শ্লোকা ভবস্তি। প্রাণং 
প্রাগিড়য়া পিবেঙ্সিয়মিতং ভূয়োইন্ষা রেচয়েৎ পীত! পিঙ্গদয়! 
সমীরপমথো! ব্ধ্বাত্যঞ্জেদ্বাময'। ুধ্যাচন্দ্রমসোরনেন বিতিনাই- 
ত্য।সং সদা তন্বতাং শুদ্ধ ন|ড়িগণ। 'তবস্তি যমিনাং মাসত্রয়াদূবব তঃ ॥ 


আসনসিদ্ধ যোগী ন্তবযুপ্। নাড়ীর মলশৌধনের নিমিত্ত ইন্জ্িয়সংযমী 
হইয়া পরিমিত এবং হিতকর ভোজন করিবে ; ধোগী বন্ধপদ্মাসন 
করিয়! চন্দ্াধিষ্ঠিত ইড়ানাডী দ্বারা উরে বায়ুপুরণ করতঃ কুম্ভক 
করিবে, পরে হ্ুধ্যাধিষ্ঠিত পিঙ্গলানাড়ী দ্বারা বিরেচন করিবে । 
পুনরায় পিঙ্গলাদ্বার। পুবণকরতঃ বুস্তক করিয়া ইড়ানাড়ী দ্বার! 
বিরেচন করিবে, এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে; 
ষে নাড়ী দ্বারা বায়ু তাগ করিবে, পুনরায সেই নাড়ী দ্বারা পুরণ 
করিয়া ধারণ করিবে । এই বিষষে অনেক মন্ত্রও পরিদৃষ্ট হয়। 
প্রথমে ইড়! দ্বার! বাম গ্রহণ করিবে, অতঃপর কুম্ভক করিয়া পিঙ্গল! 
দ্বারা বায়ু গ্রহণপূর্ববক কুম্ভক করিয়! ইভ। দ্বার! ত্যাগ করিবে ১ সর্বদা 
এই বিধানামুসারে ইড়া এবং পিঙ্গল! হইতে বায়ুর পূরণ ও বিরেচনের 
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অভ্যাস করিবে। তদ্বারা মাসত্রযের মধ্যেই সংযমীদের নাড়ী- 
গুলি বিশুদ্ধতা লাভ করিবে। 


২। প্রাতর্মধ্ান্দিনে সাযমদ্ধ রাত্রে তু কুম্ভ কান্‌। 
শনৈরশীতিপর্ষ্যন্তং চতুর্ববারং সমত্যসেৎ ॥ 

৩। কনীগ্নসি তবে স্বেদঃ কম্পো ভবতি মধ্যমে। 
উত্তিষ্ঠত্যুত্তমে প্রাণরোবে পদ্মাসন মহৎ ॥ 


যে পর্যন্ত পূরকে আশী মাত্রা, কুস্তকে তাহার চতুগুণমাত্রা 
এবং রেচকে কুস্তকের অর্ধমাত্র! অভ্যাস কবিতে না পারে, সেই 
সময় পর্যন্ত প্রাতে, মব্যাহ্নে, সায়াহে এবং অদ্ধঝাত্রে প্রতিদিন 
চারিবার করিযা রেচক* পুরক এবং কুন্তক ক্রমে ক্রমে অভ্যাস 
করিবে। আসনেন মধ্য শ্রে্ঠই পদ্মাসন, যখন এই আসন স্িৰভাবে 
অভ্যস্ত হইয়া যায়, তখন অল্পমাত্রায় গ্রাণকদ্ধ হইলে " প্র হয, মধ/ন 
মাত্রায় প্রাণকদ্ধ হইলে দেহেশ কম্প উপস্থিত হয এবং অধিক 
পরিমিত মাত্রায় প্রাণবায়ু রুদ্ধ ছইলে শুন্মমাণে বিচরণ করিতে সমথ 
হয়। 
৪1 জলেন শ্রমজাতেন গাত্রমর্দিনমাচরেৎ। 
দুঢ7 লঘঘুতা চাপি তশ্য গাত্ৰস্য জায়তে ॥ 
€ | অভ্যাসক!লে প্রথমং শস্তং ক্ষীরাজ্যভোজন্ম। 
ততোহভ্যাসে স্থিবীভূতে ন তাবরিয়মগ্রহঃ ॥ 
প্রাণায়াম করিতে ঝরতে পরিশ্রম হইলে যখন ঘর্শ বিনিঃস্থত 


হয়, তখন সেই শ্রমজনিত ঘর্শের দ্বার! দেহ মর্দন করিলে, যোগীদিগের 
দেহ দৃঢ় এবং লঘু হইয়া থাকে । যোগিগণের প্রাণায়ামের অভ্যাস 
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করার সমর প্রথমে শরীবের পুষ্টিকর দুগ্ধ এবং দ্বৃত পান কর! 
আবশ্যক ; পরে অভ্যাসের দৃঢ়তা হইলে কোন নিয়ম গ্রহণ করার 
আবশ্যকতা থাকে ন!। 


৬। যথা সিংহে গজে৷ ব্যাদ্রো ভবেদ্‌ বশ্যং শনৈশনৈঃ । 
তখৈব সেবিতো বায়ুবন্তপা হন্তি সাধকম্‌ ॥ 
৭। যুক্তং যুক্তং ত্যজেদ্বাযুং যুক্তং যুক্তং চ পূবয়েৎ। 
যুক্তং যুক্তং চ বরীয়াদেবং লিদ্ধিমবাপ্রয়াৎ ॥ 
যেরূপ সিংহ, হস্তী এবং ব্যাত্র ক্রমে ক্রমে বশ্তা স্বীকার করেঃ 
সেইরূপ প্রাণায়ামদ্বাব! সেবিত বায়ুও ক্রমে ক্রমে যোগীর অধীন হইয়া 
থাকে, অন্যথ| অর্থ।ৎ কৃত নিযমেব ম্বগ্গ্রকারে গ্রণায়ামের অস্তুষ্ঠান 
করিলে, উক্ত বায়ু সাধকের প্রাণ সংহার করে। যোগী প্রাণায়ামের 
সমুদাষ প্রদেশে প্রাপাধামত্বাবা বাযুকে রাখিয়া রাখিয়া ক্রমে ক্রমে 
ত্যাগ করিবে, রাখিয়া রাখিয়া ক্রমে ক্রমে পুবণ করিবে, এবং রাখিয়া 
রাখিয়া ক্রমে ক্রমে কুম্ভক করিবে 3 এইবপে যিনি প্রাণায়াম অভ্যাস 
করেন, তিনি অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিণা থাকেন। 


৮ যথেষ্টথ1বণাদ্বাষোরনলশ্ত প্রদীপনম্‌। 
নাদাভিব্যক্তিরারোগ্যং জায়তে নাড়িশোধনাৎ ॥ 

৯। বিধিবৎ প্রাণসংযামৈরাড়ীচক্রে বিশোধিতে। 
সুযুয়নাবদনং ভিন্তা সুখাছিশতি মাকুতঃ ॥ 

যোগী যদি বায়ু ইচ্ছাহুরূপ ধাবণ করিতে সমর্থ হন, তবে তদীয় 


দেহে অগ্নিবুদ্ধি হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে নাড়ীশোধন ; সেই 
নাড়ীশোধন হইতে নাদের অর্থাৎ ধ্বনির অভিব্যক্তি এবং রোগবিমুক্তি 
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হইয়া থাকে। বিধানাগুসারে কৃত প্রাণায়াম দ্বারা নাড়ীচক্র বিশো- 
ধিত হুইলে স্ুযুয়ানাভীর বদন তেদ করিয়া তাহার রন্ধ_মধ্যে বায়ু 
সুখে প্রবেশ করিয়া থাকে । 
৯০। মারুতে মধ্যসঞ্চারে মনঃস্ৈধ্যং প্রজায়তে । 
যে! মনঃসুস্থিরোভাবঃ সৈবাবস্থা মনোন্মনী ॥ 
১৯। পুরকাস্তে তু কর্তব্যো৷ বন্ধো জালন্ধরাভিধঃ। 
কুদ্তকান্তে রেচকাদৌ কর্ভব্যস্ত ডিডয়াণকঃ ॥ 


বায়ু সুযুয়ারন্ধ_ মধ্যে সঞ্চারিত হইলে মনঃস্থৈর্য্য সমুৎপন্ন হয়, 
তখন মনের যে অচঞ্চলাবস্থা হয়, তাহাকেই মনোন্মনী অর্থাৎ মনের 
উর্ধগামিনী অবস্থা বলে। পুবকের অবসানে জ্রালন্ধরনামক বন্ধ 
করিবে, আর কুস্তকের পব রেচকের প্রথমে উড্ডিয়াণক অর্থাৎ 
উড্য়নশক্তিসম্পন্ন উডিডয়াণনামক বন্ধে মুদ্রায় অনুষ্ঠান করিবে। 


১২। অবস্তাৎ কুঞ্চনেনাঙ কণ্ঠসক্কোচনে কতে। 
মধ্যে পশ্চিমতানেন শ্যাৎ প্রাণে! ব্রদ্ধনাডিগঃ ॥ 

১৩। অপানমূধ্ব মুখাপ্য প্রাণং কঠাদধে! নয়ন্‌। 
যোগী জরাবিনিমুক্তঃ যোড়শো বয়সা ভবেৎ ॥ 


সুযুয্নানাড়ীর অধোভাগ হইতে বায়ু সঙ্কুচিত করিয়া, অধোভাগস্থিত 
বায়ুর আকুষ্চন এবং কণ্ঠদেশ সঙ্কোচন করার মধ্যে, পশ্চাদ্ভাগ 
বিস্তারপূর্বক অতি শীঘ্র কদেশ সঙ্কোচন করিলে প্রাণবায়ু 
্র্মানাড়ীতে গমন করে। যোগী অপান ৰায়ুকে উর্ধে উত্থাপন 
করিয়া কণ্ঠের নিন্নভাগে প্রাপবায়ুকে সংস্থাপনপূর্বক বৃদ্ধাবস্থাকে 
অতিক্রম করতঃ যোড়শবর্ষায় যুবকের গ্ভায় যৌবন লাভ করেন। 
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১৪ | সুখাসনস্থে! দক্ষনাডা! বছিস্থং পবনং লমাকৃষ্যাকেশমান- 
থাগ্রং কুম্ভয়িত্বা সব্যনাড্যা রেচয়েখ। তেন কপালশোধনং 
বাতনাড়ীগতসর্ববরোগবিনাশনং ভবতি। হৃদয়াদিকণ্ঠপব্যন্তং সম্বনং 
নাসাভ্যাং শনৈঃ পবনমাকুষ্য যথাশক্তি কুম্ভযিত্বা ইড়য়া বিরেচ্য গচ্ছং 
ভিষন কুর্যযাৎ। তেন শ্্েক্সহরং জঠরাগ্রিবর্ধনং ভবতি। বক্তে.ণ 
সীৎকারপূর্ববকং বায়ু গৃহীত্বা যথাশক্তি কুভয়িত্বা নাসাভ্যাং রেচয়েছ। 
তেন ক্ষুতৃষ্ণালস্তন্দ্রা ন জায়তে। জিহ্বয! বায়ুং গৃহীত্বা যথাশক্তি 
কুভয়িত্বা নাসাভ্যাং রেচয়েৎ। তেন গুন্মপ্নীহজ্ববপিপ্তক্ষধাদীনি 
ন্যন্তি ॥ অথ কুম্ভকঃ। সদ্িবিধঃ সহিত: কেবলশ্চেতি । রেচক- 
পুরকযুক্ত:ঃ সহিতঃ! তদ্বিবঞ্জিতঃ কেবলঃ। কেবলসিদ্িপধ্যন্তং 
সহিতমভ্যসেৎ। কেবলকুম্ভকে সিদ্ধে ত্রিয়ু লোকেষু ন তস্য ছুলভং 
ভবতি। কেবলকুস্তকাৎ কুণ্ডলিনীবোধে| জ্ঞায়তে। ততঃ কৃশবপুঃ 
প্রসন্্বদনো  শির্মললোচনোহতিব্যক্তনাদো নিমুক্তরোগজালো 
জিতখিন্দঃ প্ট,গ্রিডবতি। অন্তলক্ষ্যিং বহির্দ্টিনমেষোন্মেষবঞ্জিতা | 
এষ! বা বৈষ্ণবী মুদ্রা সর্ববতন্ত্রেধ গোপিতা ॥ 


সুখাসনস্থ যোগী দক্ষিণ ভাঁগস্থিত পিঙ্গল। নাডীদ্বারা বহির্ভাগস্থিত 
বায়ুকে নখাগ্র এবং কেশাগ্রপধ্যন্থ সমাকর্ষণপুর্বক কুম্ভক করিয়! 
বামভাগস্থিত ইড়ানাড়ী দ্বারা বিরেচন কবিবে; এইরূপে পুরকঃ 
কুম্ভক এবং রেচকের অনুষ্টান কবার ফলে সমস্ত দুবনৃষ্টের ক্ষয় এবং 
বাত নাভীতে সমস্ত রোগের প্রশমন হইয়া থাকে । যোগী নাসিকা- 
ছয়ের দ্বারা ক্রমে ক্রমে বাঁয়ুকে শবধুক্ত করিয়! হৃদয় হইতে কণ্ঠপর্ধ্যস্ত 
আকর্ষণপূর্বক সাধ্যাম্থসাঁরে কুম্ভক করিয়া ইড়াদ্বার! বিরেচন করিবে; 


Ly 
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গমন করিতে করিতে এবং অবস্থান করিতে করিতেও প্রাণায়াম 
অভ্যাস করিবে; উক্তরূপে প্রাণাযাম সিদ্ধ হইলে কফ প্রশমিত 
ছয় এবং জঠরাগ্রি পরিবদ্ধিত হয় । যোগ মুখেৰ দ্বারা সীৎকারপূর্ববক 
বায়ু গ্রহণ করিয়া সাধ্যান্থুসারে কুম্ভক কবতঃ নাসিকাদয়ের দ্বার! 
বিরেচন করিবে ; এইরূপে প্রাণায়াম করিলে কদাচ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, 
আলন্ত এবং নিদ্রায় অভিভূত হয় না। জিহ্বাদারা বায়ুগ্রহণ 
পূর্বক যথাশক্তি কুস্ভক করিয়া করিয়া শাসিকাদ্বয় দ্বারা বিরেচন 
করিবে; উক্তরূপে প্রাণায়াম করিলে, গুল্ম, প্লীহা, জর এবং পি, 
ক্ষধাপ্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। অতঃপর কুম্ভক নিরূপণ করিতেছেন 
সহিত এবং কেবল ভেদে কুম্ভক দ্বিবিধ;) তন্মধ্যে রেচক এবং 
পুরকধুক্ত কুস্তককে সহিত বলে ; আর রেচক-“খবকরহ্িত কুস্তককে 
কেবল বলে। কেবল কুস্তকসিদ্ধি হওয়। পর্যান্ত সহিত কুম্তকের 
অভ্যাস করিবে; কেবল কুম্ভকের সিদ্ধি হইলে, ত্রিলোকে কিছুই 
দুল ভ থাকে না। কেবল কুম্ভক হইতে কুণ্ডনিনী জ্ঞান হয়, কুগুলিনী- 
শক্তির জ্ঞান হইতে যোগী কুণদেহযুক্ত হইয়া নেক্জদ্বয়ের নির্শলত! 
লাভ করতঃ প্রফুল্ল মুখে অবস্থান কবেন এবং নাদ ও বিন্দু এই অক্ষর 
দ্বয়াত্মককল্লিত দেবতাকে জয় করিয়া সর্ববোগবিমু্তি পুর্ববক উদ্দীপ্থাগ্নি 
লাভ করিয়া থাকেন। যে সময় অস্তঃকবণের অস্তলগ্য হয়, অর্থাৎ 
অভ্যস্তরন্থিত আত্মতন্বে লক্ষ্য স্থির হয, তখন চক্ষুর বহি্র“ষ্টি নিমীলন 
এবং উন্মীলনরহিত হুয় বলিয়া ইহাকে সর্বতগ্রেব গোপনীয়! বৈষ্ণবী 


মুদ্রা বলে। 
১৫। অন্তলক্ষ/বিণীনচিত্পবনো যোগী সদা বৰ্ততে দৃষ্টা 


'নিশ্চলতারয়া বহিরধঃ পশ্যন্নপন্তয্নপি। মুদ্রেয়ং খলু খেচরী বতি সা 


শাণ্ডিল্যোপনিষৎ ৩৯৩ 


লক্ষ্যেকতানা শিবা শুন্টাশূন্যবিবন্িতং স্ফুরতি সা তত্বং পদং 
বৈষ্ণবী । 

যোগী অভ্যস্তরস্থ লক্ষ্য হইতে অর্থাৎ মানস 'প্রত্যক্ষা'দি ব্যাপার 
হইতে চিত্তকে বিবত কবিরা নয়নস্থিত নিশ্চল তারকা দ্বারা বছি- 
দেশস্থিত এবং অধোতাগস্থিত বিষয় সকল দেখিয়াও যেন না 
দেখিয়াই সর্বদা অবস্থান কবেন। ইহাকেই খেচবীমুদ্র। 
বলে) এই খেচরীমুদ্রা একমাত্র ব্রহ্মপদার্থকে লক্ষ্য করে বলিয়াই 
আকাশ 'এবং তাঁত ভূহচতুষ্টঘকে পত্ত্যাগ করিয়া ব্ৰহ্মত 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হয ং ইহাকেই বৈষণী মুদ্র। বলে। 


১৬। অদ্ধেন্ীলিতলোচনঃ স্থিরমসা নাঁপা গ্রদত্তেক্ষণশ্চন্দরার্কা- 
বপি লীনতাযুপনয়ন্সিম্পন্দভাবোত্তরম। জ্যযোতীরূপমশেষবাহ্রহিতং 
দেদীপ্যযানং পরং ত্বং তৎপরমস্তি বস্তবিষযং শাণ্ডিল্য বিদ্বীহ তৎ ॥ 


১৭। তারং জ্যোতিষি সংযোজ্য কিঞ্চিদুননময়ন্‌ হবো । 
পূর্বাভ্যাসন্ত মাগোহ্যমুন্মনীকাবকঃ ক্ষণাৎ ॥ 

যোগী শেত্রদ্ধ অর্ধোন্মীলিত কবিয়া নাসিকা অগ্রভাঁগে 
দুষ্টিনিক্ষেপ করতঃ স্থিরচিত্তে অবস্থানপুর্বক দে্দীপ্যমান চন্দ্র ও 
সুর্যের জ্যেতিঃসকল পরম জ্যোতিতে বিলীন করিয়া নিষ্পন্দ- 
তাবে অবস্থান করেন, যিনি নিশ্পন্দভা্বে চবম সীমাষ অবস্থিত 
থাকিয়া সমুদায় বাহ পদার্থ হইতে পৃথকৃভাবে অবস্থিত, সেই 
দেদীপ্যমান পর জ্যোতিরূপ ভত্বই ব্রহ্ম; যোগী সেই পরমতত্ত 
ত্রন্মেরই ধ্যান করিয়া থাকেন। হে শাণ্ডিল্য ! তুমিও পরমতত্ব- 
রূপী ব্র্ধকেই অবগত হইও। যোগী পবক্রন্মস্বরূপে তার অর্থাৎ 


৩৯৪ শাণ্ডিল্যোপনিষৎ 


প্রণব সংযোজিত করিয়া অর্থাৎ অভেদরপে কল্পনা করিয়! জয় 
কিছু উন্নত করিয়। অবস্থান করিবে, এইটিই পূর্ববাত্যাসের পদ্থা অর্থাৎ 
পূর্ববাত্যাসী যোগীর! এই পথ অবলম্বন করিয়াই গন্তব্স্থলে উপনীত 
হইতে পারেন; ইহাদ্বারা যোগী ক্ষণকাল মধ্যেই উপরিতন 
জ্ঞানমার্গে গমন করিতে সক্ষম হন। 


১৮।  তম্মাৎ্ৎ খেচবীমুদ্রামভ্যসেৎ। তত উন্মনীভবতি । 
লববযোগনিদ্রস্ত যোগিনঃ কালো! নাস্তি। শক্তিমধ্যে মনঃ কৃত্ব। শক্তিং 
মানসমধ্যগাম্‌ । মনসা মন আলোক্য শাণ্ডিল্য ত্বং সুখী তব ॥ 

সেই জন্য খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করিবে ; খেচরী মুদ্রা লিদ্ধি হইলে 
উদ্মণী অর্থাৎ উপরিশনস্থিত উন্নত জ্ঞানের অধিকারী হয়; তাহা 
হইতে বোগনিভ্রা হয়; যোগনিদ্রাসম্পন্ন যোগী মৃত্যুকে অতিক্রম 
করিয়া থাকে। হে শাণ্ডিল্য! তুমি মায়ারূপিণী শক্তিমধ্যে 
মনঃসংস্থাপন করিষা মনোমধ্যগত শক্তি বিবৃদ্ধিপূর্বক মনের দ্বারা 
মনকে দর্শন করিয়া সুখী হও । 


১৯ | খমধ্যে কুরু চাত্মানমাত্মমধ্যে চ খং কুরু । 
সর্ববং চ খময়ং কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয ॥ 

২০। বাহচিন্তা ন কর্তব্য! তথৈবাস্তরচিন্তিকা। 
সর্ধচিন্তাং পরিত]জ্য চিম্মাত্রপরমে ভব ॥ 


হে শাণ্ডিল্য ! পরমাকাশমধ্যে জীবাত্মাকে এবং জীবাত্মমধ্যে 
পরমাকাশরূপী পরমাত্মাকে ভাবনা কর; অতঃপর সমস্ত বাহ্‌ বস্তু 
ব্ৰহ্মময় বলিয়া অবধারণ করিয়। কিছুই চিন্তা করিও ন! অর্থাৎ 
পরমাত্মাব্যতীত অপর কিছুই চিস্তা করিও না। হে শাগিল্য। 


শাঙ্িল্যোপনিবৎ ৩৯৫ 


বাহচিন্তা অথবা আস্তর চিন্তা করা তোমার পক্ষে উচিত নয়) তুমি 
সমস্ত চিন্ত! পরিত্যাগ কবিজ্বা পরম চৈতম্কস্বরূপ লাভ কর। 


২১। কৰ্পূরমনলে যদ্বৎ সৈন্ধবং সলিলে যথা । 
তথা! চ লীয়মানং স মনস্তত্ব বিলীয়তে ॥ 
২২ । জয়ং সর্ব্বপ্রতীতং চ তঞ্জ জ্ঞানং মন উচ্যতে । 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং সমং নষ্টং নান্তঃ পন্থা! দ্বিতীয়কঃ ॥ 
যেরূপ জলের মধ্যে সৈন্ধব প্রক্ষধ হইলে বিলীন হুইয়! যায় 
এবং অগ্নিমধ্যে কর্পুর প্রদত্ত হইলে লয় প্রাপ্ত হয়ঃ সেইরূপ 
জীবাত্মা এবং মন: এই উভয়ই পরমাত্মতত্তে বিলয় প্রাপ্ত হহয়! 
থাকে । যে সময় জ্ঞেম বস্তু এবং তদ্বিঝয়ক জ্ঞান_-এই উভয়ই বিজ্ঞানে 
বিলীন হইয়া, মাত্র জ্ঞানের স্বরূপটিই ভাসমান হয; তখন জ্ঞান এবং 
জ্ঞেয় এই উভয়ই নষ্ট হইয়া যাম ; এহটিই মুক্তিপদ লাভের পদ্থা, 
ইহ! ব্যতীত মুক্তিলাভের দ্বিতীষ পন্থা নাই । 
২৩। জ্ঞেয়বস্তপরিত্যাগাদিলয়ং যাতি মানসম্‌। 
মানসে বিলযং যাতে কৈবল্যমবশিয্যতে ॥ 
২৪। দৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানং মুনীশ্বর | 
যোগম্তদ্বৃত্িরোধে। হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্‌ ॥ 
মনঃ জ্ঞেয় বস্তু পরিত্যাগ কবিয়া লয় প্রাপ্ত হয়ঃ মনঃ বিলয় 
প্রাপ্ত হইলে কৈবল্য অর্থাৎ কেবল ব্ৰহ্ম পদার্থ অবশিষ্ট থাকে । হে 
মুনিশ্রেষ্ঠ ! অন্তঃকরণনাশের দুইটি ক্রম, জ্ঞান এবং যোগ ; যোগের 
দ্বারা বহির্কৃত্তিসকল নিরোধ প্রাপ্ত হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা সম্যক্রূপে 
পরমাম্মদর্ণনে সমর্থ হয়। 


৩৯৬ শাণ্ডিল্যোপাঁনিষৎ 


২৫। তম্মিন্নিরোধিতে নৃন্মুপশাস্তং মনো ভতবেৎ । 
মনঃস্পন্দোপশান্ত্যায়ং সংসারঃ প্রবিলীয়তে ॥ 


২৬। স্ধ্যালোকপরিস্পন্মশাস্তো ব্যবহৃতির্থ! | 
শান্্সজ্জনসম্পর্কবৈরাগ্যাত্যামযোগতঃ ॥ 


সেই চিত্ত নিকদ্ধ'হইলে মনঃ ও সমস্ত বিষয় হইতে বিরত হয়; 
মনের স্পন্মনের বহির্ধেশগমনাদিরূপ চাঞ্চল্য উপশম হওয়ায় এই 
সংসারও বিলয় প্রাপ্ত হয অর্থাৎ যোগীব মনোবুত্তি বিরত হুওযার 
সঙ্গে সঙ্গে ব্ৰহ্মপদ প্রাপ্তি হয় বলিষা, তাহাব পক্ষে পরমাত্মতত্ত 
ব্যতিরিক্ত কোন পদার্থের সত্তা বা অস্তিত্ব থাকে না। যেরূপ 
ন্র্য্যালোকের পরিষ্পন্দন উপশাস্ত হইলে ব্যবহার উপশাস্ত হয়, 
সেইরূপ শাস্ত্র, সঙ্জনসংসর্গ, বৈরাগ্য এবং অভ্যাস যোগদ্বারাও সমস্ত 
ব্যবহার উপশান্ত হৃইয! থাকে ? 


২৭। অনাস্থাবাং কৃতাস্থায়াং পূর্ববং সংসারবৃত্তিধু। 
যথাভিবাঞ্িতধ্যানাচ্চিরমেকতক্বোহিতাৎ্ ॥ 

২৮। একতত্ুদুডাভ্যাসাত্প্রাণম্পন্দো নিরুধ্যতে। 
পুবকাগ্যশিলযামাদ্‌ দুঢ়াভ্যাসাদখেদজাৎ ॥ 


সংসার গ্রাবিলয়ের পূর্বে সাংসারিক ব্যবহাবে শ্রদ্ধাই থাকুক আর 
নাই থাকুক, অভিলবিত যে কোন বস্তুর ধ্যান, একতত্তববিষয়ক 
দৃঢাত্যাস, পুরকাদি প্রাণায়াম, যাহাতে অবসন্ন হইতে না হয় এইরূপ 
দৃঢ়াভ্যাস এবং বিচাধ্য বিষয়ের একরূপে বিচার,--অথবা৷ একতত্ত 
অর্থাৎ ঈশ্বরের বিষয় দৃঢ়ভাবে অভ্যাসবশতঃ এই সকলের অনুষ্ঠান 


শাঞ্ডিল্যাপনিষৎ ৩৯৭ 


হইতেই দীর্ঘ কাল যাবৎ প্রাণম্পন্দন অর্থাৎ প্রাণবায়ুব ব্যাপার 
নিরুদ্ধ হইয়া থাকে । 


২৯। একাত্তধ্যানযোগাচ্চ মনঃম্পন্দো নিরুধ্যতে | 
ওঁকারোচ্চারণপ্রান্ত* বত ত্বান্ুভাবনাৎ । 
সুযুধ্যে সংবি্দি! জ্ঞাতে প্রাণম্পন্দো নিকপ্যতে ॥ 


যে ধ্যানে মনের একটি মাত্র বৃত্তি থাকে, সেই ধ্যান এবং 
ওঁকারোচ্চারণরূপ চরম শব্দতন্দ্ের অন্থভাবন অর্থাৎ অনুচিত্তন এই 
উভয হইতেই মনের স্পন্দন নিকদ্ধ হয: শব সুবুপুকদীব জ্ঞানগম্য 
হইলে প্রাণম্পন্দন অবকদ্ধ হইযা থাকে । 


৩০ । তালুমুভগতাং যত্াক্জি ছনযাত্রন্য ঘ্টিকাম। 
ডদ্দবন্ধ.ং গতে 'প্রাণে প্রাণম্পন্দো নিকপ্যতে । 

৩১। প্রাণে গলিতস্ংবিত্তে তালুগ্ধং দ্বাদশান্তগে | 
অভ্যাসাদর্ধ্ববন্ধে,ণ প্রাণস্পন্দো শ্কিধ্যতে ॥ 


যোগী যখন তানুমধ্যেস্থিত ঘটিকাকে অর্থাৎ আলজিহ্বাকে 
ভিহ্বাদ্বারা আক্রমণ ক'বয়া অবস্থান কবেনত তখন প্রাণবাসু 
ব্রক্ষবন্ধ,গত হইলে 'প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ ভষ। বাহাবিষয়ক জ্ঞান রহিত 
হইলে এবং অভ্যাসবশতঃ তালুব উপব্ভাগে দ্বাদশাস্থুলপরিমিত 
স্থানপর্য্যন্ত প্রাণবায়র গতি অত্যন্ত হইলে এ্রহ্মরন্ধ_ দ্বারা প্রাণবায়ুব 
স্পন্দন নিরুদ্ধ হইষা থাঁকে। 


৩২। ছাদশানুলপর্য/স্তে নাসাগ্রে বিযলেহম্বরে । 
সংবিদ্দৃশি গ্রশাম্যস্ত্যাং প্রাণম্পন্দে! নিকধ্যতে। 
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৩৩। ভ্রমধ্যে তারকালোকশাস্তাবস্তমুপাগতে। 
চেতনৈকতনে বদ্ধে প্রাণম্পন্দো নিরুধ্যতে । 

৩৪। ওমিত্যেব যদৃভূতং জ্ঞানং জ্ঞেয়াত্মকং শিবম্‌। 
অসংস্পৃষ্টবিকল্পাংশং প্রাণম্পন্দো নিকধ্যতে ॥ 


নাসিকার অগ্রভাগ হইতে দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত স্থানপধ্যস্ত 
বিমলাকাশে প্ৰাণবায়ু সঞ্চরণ করে; জ্ঞানবূপা দর্শনশক্তি প্রশাস্ত- 
ভাব ধারণ করিলে পূর্ব্বোক্ত প্রাণবায়ু নিরদ্ধ হয। নেত্রের 
তারকালোক উপশাস্ত হইলে এবং ভ্রদ্ধয়ের মধ্যতাগস্থ সমাহিত চিত্ত 
অঙ্গতব-প্রবাহকে একরূপে প্রতিবদ্ধ কবিয়া স্বকারণে বিলয় প্রাপ্ধ 
হইলে, প্রাণম্পন্দন নিরুদ্ধ হয়। যে সমষ ওঁকাররূপে প্রতিভাত, 
মঙ্গলদায়ক*» ওঁকারাতমক জ্ঞান অপর জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত না 
হইয়া অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণরূপে প্রতিভাত না৷ হইয়া, কেধল 
জ্ঞেয় বস্তস্বরূপে সমুভুত হয়, তখনই প্রাণম্পন্দন নিকন্ধ হইর! থাকে । 


৩৫ । চিরকালং হদেকা স্তব্যো মসংবেদনান্মুনে। 
অবাসনমনোধ্যানাৎ প্রাণস্পন্দো! নিরুধ্যতে ॥ 

৩৩। এভিঃ ক্রমৈস্তথাস্তৈশ্চ নানাসঙ্কল্পকলিতৈঃ। 
নানাদেশিকবক্ত-স্থৈঃ প্রাণম্পন্দে। নিকধ্যতে ॥ 


ছে মুনে! যে হদযাকাশ এক অন্বয় পদার্থে অবসিত, সেই 
হৃদয়াকাশস্বরূপ জীবের এবং সংস্কারবিরহিত চিত্তের ধ্যান হইতে 
প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ হুইয়া থাকে । যেমন এই সকল ক্রম দ্বারা 
প্রাণস্পন্দন নিরুদ্ধ হয়, সেইরূপ বিবিধ সংকল্পকল্লিত এবং নানাগুরুমুখ- 
শ্রত ক্ৰম দ্বারাও প্রাণ বায়ুর স্পন্দন নিরুদ্ধ হুইয়া থাকে । 
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৩৭ । আনকুঞ্চনেন কুণ্ডপিষ্ঠাঃ  কবাটমুদঘাট্য মোক্ষদ্বারং 
বিভেদয়েৎ। যেন মাগেণ গন্তব্যং তদ্দারং মুখেনাচ্ছান্য প্রসুপ্ত! 
কুণ্ডলিনী কুটিলাকারা শর্পবছেষ্টিতা ভবতি । সা! শক্তিযেন চালিতা 
স্তাৎ্‌স তু মুক্তো ভবতি। সা কুণ্ডলিনী কণ্ঠোধ্বভাগে সুধা 
চেদ্যৌগিনাং মুজয়ে ভবতি | বন্ধনায়াধে! মুডানাম্‌। ইডাদিমাগঁদ্বয়ং 
বিহায় সুষুক্নামার্গেণাগচ্ছেতদ্বিষ্ণেঃ পরম পদম্‌। অরুদভ্যসনং সর্ববং 
মনোবুক্তং সমত্যলেৎ। ইতরত্র ন কত্তব্য| মনোবৃতির্মনীবিণ! ॥ 


কুণ্ডলিনীর কবাট অর্থাৎ, সুযৃয়াব ব্দনরূপ দ্বার উদঘাটন করিয়া 
আকুঞ্চন দ্বাব! অর্থাৎ প্রাণন্পন্দননিবোধকারী বুস্তকদারা মোক্ষদ্বার 
অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ, ভেদ করিবে; যে পথে কুণ্ডলিনী গমন করিবেন, 
মুখদ্বারা অর্থাৎ সুমূনামুখদার! লেইদ্বাণ আচ্ছাদনপূর্কক যোগী অবস্থান 
করিবেন। অতঃপর কুণ্ডলিনী বক্রাকার! হইযা সর্পেব ন্যায় বেষ্টিত 
হইবেন; যে ব্যক্তি কুগুলিশীশক্তিকে পরিচালন! করিতে সমর্থ হন, 
তিনি মুক্তিলাভের অধিকারী হুইয়া থাকেন । যদি সেই কুণ্ডলিনীশক্তি 
কণ্ঠোদ্ধভাগে প্রন্থপ্া হন, তাহা হইলে তিনি যোগিগণের মুক্তিদাত্রী 
হইষা থাকেন, আর অজ্ঞদিগের বন্ধের নিমিত্তই অধোতাগে গমন 
করিয়! প্রসুধ্থা হন। তিনি যদি ইড়া এবং পিঙ্গলার পথ পরিত্যাগ 
করিয়া সুযুম্মাপথে আগমন করেন, তাহা হইলে যোগী বিষ্ণুর 
পরম পদ লাভ করেন। যোগ বায়ুর অভ্যাস করিবার সময় মনোযোগী 
হইয! করিবেন; কখনও অন্ত বিষযে মনোযোগ করিবেন না। 


৩৮। দিবা ন পূল্জয়েদ্বিফ্ণু রাত্রৌ নৈব প্রপূজয়েৎ। 
সততং পূজয়েদ্বিফু দিবারাত্রং ন পূ্জয়েৎ ॥ 
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৩৯। সুষিরো জ্ঞানজনকঃ পঞ্চম তঃসমন্থিতঃ। 
তিষ্ঠতে খেচণী মুদ্রা ত্বং ভি শাগ্ডিল্য তাং ভঙ্গ ॥ 
৪০। সব্যদক্ষিণনাভীস্ো মধ্যে চরতি মারুতঃ। 
তিষ্ঠতঃ খেচরী মুদ্রা তস্মিংস্থানে ন সংশ্যঃ ॥ 
যোগী দিবাভাগে অর্থাৎ ইড়া নাড়ীতে বিষ্ণুর ধ্যান করিবেন না; 
এইরূপ রাত্রে অর্থাৎ পিঙ্গলানাড়ীতে বিষ্ণুর ধ্যান করা নিষিদ্ধ) 
সুতরাং দিবা এবং রাত্রিস্বরূপ ইড়া এবং পিঙ্গলা এই উভয় 
নাড়ীতেই বিষুধ্যান অকঃণীয ; কিন্তু অব্যাকৃত আকাশপুরিত 
ুযুয়ানাড়ীতেই সর্ববদা হিষু্ব ধ্যান করণীব বলিযা জানিবে। যে 
হৃদয় বিবব ইচ্ছািপঞ্চ গ্রবাহযুক্ত এবং জ্ঞানপ্রদায়করুপে হৃদয়ে 
অবস্থিত রহিয়াছে, সেই বিবনস্থানীযজীবাজ্মাই খেচরীমুদ্রাসংজ্ঞায় 
অভিহিত হইয়াছে ; 'অতএব হে শাণ্ডিল্য ! তুমি সেই খেচরীমুদ্রীকে 
ভজ্জনা কর। বায়ু ইডা এবং পিঙ্গল!ন/ডীকে অবলম্বন কধিষা 
তাহাদের মধ্যভাগে বিচবণ কবে; সেই স্থানেই খেচরীমুদ্রা 
অবস্থিতা ; এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । 
৪১। ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে শৃন্ং চৈবানিলং গ্রসেৎ। 
তিষটস্তী খেচরী মুদ্রা তত্র সত্যং প্রতিষিতম্‌ ॥ 
৪২ | সোমনুর্ষাছয়োর্মধ্য নিরালম্কতলে পুনঃ । 
সংস্থিতা ব্যোমচক্রে সা মুঃ] নাগা চ খেঠনী ॥ 
৪৩। ছেদনচালনদেছৈঃ ফলাং পরাং জিহ্বাং কৃত্বা দৃষ্টি 
ভ্রযধ্যে স্থাপ্য কপাপকুছরে জিহ্বা বিপবীতগা যদা ভবতি 
তদা খেচরী মুদ্রা জায়তে। জিহ্বা চিত্তত চ খে চরতি। 
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তেনোধ্ৰ জিহ্বঃ পুমানমৃতো তবতি। বামপাদনূলেন যোনি সংপীড্য 
দক্ষিপপাদং প্রসাধ্য তং করাভ্যাং ধৃত্বা নাসাভ্যাং বায়ুয়াপূর্ধয 
কণ্ঠবন্ধং সমারোপ্যোর্ঁতো (?) বায়ং ধারয়েৎ। তেন সর্ব 
ক্লেশহানিঃ| ততঃ পীযুষমিব বিষং জীব্যতে | ক্ষয়গুন্মগুদাবর্ভ- 
জীণত্গাদিদোবা নশ্তন্তি। এষ প্রাণজয়োপায়ঃ সর্বমৃত্যুপঘাতৰঃ । 
বামপাদপার্চিং যোনিস্থানে নিয়োজ্য দক্ষিণচরণং বামোরূপনি 
সংস্থাপ্য বায়ুমাপুধ্য হৃদয়ে টুবুকং নিধায় যোনিমাকুঞ্য মনোমধ্যে 
যথাশক্তি ধারফ্রিত্বা স্বাত্মানং তাবয়েখ। তেনাঁপরোক্ষসিদ্ধিঃ। বাহাৎ 
প্রাণং লমাকৃষ্য পুররিত্বোদরে স্থিতম্। নাভিমধ্যে চ নাসাগ্রে 
পাদ।ছুষ্টে চ যত্বতঃ ॥ 


যে শুন্য ইড়া এবং পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে থাকিয়া বায়ুগ্রহণ 
করে, সেই শূন্যে অর্থাৎ জীবে খেচপীমুদ্রা প্রতিষ্ঠিত আছে, 
আবার সেই খেচরীমুদ্রায় সত্য প্রতিষ্ঠিত রহিষাছে। পুনরায়, 
চন্দ্র সূর্ধ্যাধিঠিতা৷ ইঙা এবং পিঙ্গলার মধাভাগে নিরাশ্রয আকাশচক্রে 
পূর্বেধাক্ত খেচরীমুদ্রা অবস্থিত আছে। যখন জিহ্বার ছেদন অর্থাৎ 
ময়লার অপসারণ, চালন এবং দোহনের দ্বার! জিহবাকে ফলযুক্ত 
করিয়া জমধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপকরতঃ বিপরীতভাবে ব্রহ্মরন্ধেনর 
ছিদ্রমধে/ প্রবেশ করাইবে, তখন খেচরীমুদ্রা সমুতপন্ন হইবে। 
ছ্িহবা এবং মন আকাশে বিচরণ করে বলিয়া উর্ধাজিহ্বা 
অমৃতত্ব লাভ করে। বাম পাদের গুল্ফ দ্বারা গুহদ্বার সহপীড়ন 
করিয়া দক্ষিণপাদ প্রসারণপূর্ববক হস্তদ্বয় দ্বারা দক্ষিণপাদ ধারণকরত 
নাসিকাঘয় দ্বার! বায়ু পূরণ করিবে, পরে কঁদেশ বন্ধ করিয়া 

হয়_২৬ 
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উন্নতভাবে দেহ সংস্থাপনপূর্ব্বক বায়ু ধারণ করিবে $ পূর্ব্বোক্জপ্রকারে 
বামুধারণ করিলে সমস্ত দুঃখ বিনষ্ট হয়। অতঃপর যোগী অমুতের 
ষ্যায় বিষংও জীর্ণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন; আর তাহার 
ক্ষয়, গুল্ম, গুদাবর্ত এবং জীর্ঘত্বকৃপ্রভৃতি শনীরস্থ সমুদায় রোগ 
বিনষ্ট হইয়া থাকে, ইহাই প্রাণজয়ের উপায়, ইহা! হইতে সমস্ত 
মৃত্যু উপহত হইয়া থাকে। বাম পাদের গোড়ালি গুহাঘারে 
সংস্থাপন করিয়া দক্ষিণপাদ বামোরূপরি বিস্তাসপূর্ববক বায়ু 
পুরণকরত হৃদয়ে চুবুক অর্থাৎ মুখের অধোভাগ স্থাপন করিবে, 
পরে গুহ্দ্বার সঙ্কুচিত করিষা মনোমধ্যে যথাশক্তি ধারণ করতঃ 
আত্মার ধ্যান করিবে । সেই ভাবনা দ্বারা অপরোক্ষসিদ্ধি হইয়া 
থাকে । যোগী বহির্দেশস্থ পবনকে সমাকর্ষণপূর্বক পুরণ করিয়া 
উদরে, নাভিচক্রে, নাসাগ্নে এবং পাদাঙ্কুলীতে যতুপূর্বক স্থাপন 
করিবে। 


8৪। ধারয়েন্মনস! প্রাণং সন্ধ্যাকালেযু বা সদা । 
সর্বরোগবিনিমু'ক্তে! ভবেদ্‌ যোগী গতব্লমঃ ॥ 


৪& | নাসাগ্রে বায়ুবিজয়ং ভবতি | নাতিমধ্যে সর্বরোগবিনাশঃ। 
পাদাঙ্ুষ্ঠধারণাচ্ছরীরলঘ্ুতা ভবতি। রসনাদ্ায়ুয়ারষ্য যঃ পিবেৎ 
সততং নরঃ। শ্রমদাহে তু ন স্যাতাং নশ্যন্তি ব্যাধয়ত্তথ]॥ 


যোগী সকল কালে অথবা ত্রিসন্ধ্যার সময় মনের দ্বার! প্রাণ 
ধারণ করিবে) তাহ! দ্বারা সকল রোগ হইতে বিমুক্তি লাত 
করিয়া কদাচ যাগাুষ্টানজনিত শ্রমে শ্রান্ত হয়েন না। নাসিকার 
অগ্রভ্চ্গে মনের দ্বারা প্রাপধারণ করিলে বাযুব্জিয়। নাভিমধ্যে 
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ধারণে সর্বরোগের বিনাশ এবং পাদাঙ্গুষ্ঠে ধারণ করায় শরীর 
লদ্থু হইয়া থাকে ; যে ব্যক্তি জিহ্বা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া 
সতত পান করেন, তাহার শারীরিক শ্রম এবং দাহ হয় না; 
ব্যাধিসকলও বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ 


৪৬ সন্ধ্যয়োত্রান্ধণঃ কালে বায়ুমাকৃষ্য যঃ পিবেৎ । 
ত্রিমাসাত্তস্ত কল্যাণী জায়তে বাক্‌ সরস্বতী ॥ 
৪৭ | এবং যগ্মাসাভ্যাস।ৎ সর্বরোগনিবৃত্তিঃ। 
জিহ্বা বায়ুমানীয় জিহ্বামূলে নরোধয়েখ | 
যঃ (পবেদমৃতং বিদ্বান সকলং ভদ্রমশ্্তে ॥ 
যে ব্রাহ্মণ উভয় সঞ্ধা| সময়ে বায়ু আকর্ষণ করিয়া পান 
করেন, তীাছার ভ্রিমাসের মধ্যেই কল্যাণদায়িনী বাকৃসিদ্ধি হইয়া 
থাকে । এই প্রকারে ছয়মাসপধ্যন্ত যোগাভ্যাস করায় সকল 
রোগ নিবারণ হুইয়া থাকে। যে পণ্ডিত ব্যক্তি জিহবা দ্বারা 
বায়ু আনয়ন করিয়া জিহ্বামূলে নিরোধ করিতে সমর্থ হয়েন, 
তিনি অমৃত পানের অধিকারী হন এবং সকল মঙ্গল লাত 
করিয়া থাকেন। 


৪৮। আম্মন্াত্মানমিড়য়। ধারয়িত্বা ভ্রাবোইস্তরে | 
বিতেছ্য ত্রিদশাহারং ব্যাধিস্থোহপি বিমুচ্যতে ॥ 

৪৯। নাড়ীভ্যাং বাযুমারোপ্য নাতো তুন্দস্ত পার্্বয়োঃ। 
ঘটিকৈকাং বহেদ্‌ যস্ত ব্যাধিভিঃ স বিমুচ্যতে ॥ 

&০। মাসমেকং ত্রিসন্ধাং তু জিহ্বয়ারোপ্য মারুতম্॥ 
বিভেন্ত ভ্রিদশাহারং ধারায়তুন্দমধ্যমে ॥ 
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&১। জ্বরাঃ সব্যেহপি নম্তন্তি বিষাণি বিবিধানি চ। 
যুহূর্ভমপি যে! নিত্যং নাসাগ্রে মনসা সহ ॥ 


যো হইড়ানাড়ীদ্বার। পরমাত্মায় জীবাত্মাকে ধারণ করিয়া ভ্রর 
মধ্যস্থিত ভ্রিদশাহার অর্থাৎ অমৃত ভেদ করায় ব্যাধিগ্রস্থ হইলেও 
বিমুক্তি লাভ করেন, যিনি ইড়া এবং পিঙ্গলানাড়ী দ্বারা বায়ু গ্রহণ 
করিয়। একঘণ্টাপধ্যস্ত নাতি এবং উদর পার্শ্বে হন করাইতে পারেন, 
তিনি সকল ব্যাধি হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে. সমর্থ হন। খিনি 
একমাস যাবৎ ব্রিপন্ধ্যায় জিহুব! দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিযা ললাটস্থিত 
অমৃত বিভেদপুর্ধক উদর মধ্যে ধারণ কবিতে সক্ষম হন, তিনি 
সর্বববিধ জররোগ হইতে বিমুক্তি লাভ করেন! যিনি একা গ্রচতে 
প্রতিদিন মুহুর্তকালও নাসিকার অগ্রভাগে বায়ু ধারণ করিতে সমর্থ 
হন) তীহার শরীরস্থ সর্ববাবধ বিষ জীর্ণ হইয়া যাষ। 


€২। সৰ্বং তরতি পাপ্রানং তশ্য জন্মশতাজ্জিতম্‌। তার- 
₹যমাৎ সকলবিবয়জ্গখানং ভবতি । নাযাগ্রে চিত্তসংযমাদিজ্দলোক- 
জ্ঞানম্‌ । তদধশ্চিত্তসংযমাদগ়িলোকজ্ঞানম্‌। চক্ষষি চিন্তসংযমাৎ 
সর্ব্বলোকজ্ঞানম্‌ । শ্রোত্রে চিত্তস্ত সংযমাদ্‌ যমলোকজ্ঞানম্‌। 
তৎপাৰ্খে সংযমান্নিঝতিলোকজ্ঞানস্‌ । পুষ্ঠভাগে সংযমাদ্বরণলো ক- 
জ্ঞানম্‌ । বামকর্ণে সংষমাদ্বাযুলোকজ্ঞানম্‌। কণে সংযমাৎ 
সোমলোকজ্গানম্‌ । বামচক্ষুষি সংযমাৎ, শিখলোকজ্ঞানম্‌। মুর্মি” 
সংযমাদ্‌ ব্ৰম্বলোকজ্ঞানম্‌। পাদাধোভাগে সংযমাদতললো কজ্ঞানম্‌। 
পাদে সংযমাদ্থিতললোকজ্ঞানম্। পাদসক্ধো সংযমারিতলতলোক- 
জ্ঞানম্‌ । ভডেবে সংষমাৎস্তললোকজ্ঞানম্‌। জানে সংযমান্‌ 
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মহাতললোকজ্ঞানম্‌। উরে চিত্তসংযমাদ্রসাতললোকজ্ঞানম্‌। কটো 
চিত্তসংবমাত্তগাতললোকজ্ঞানম্। নাতৌ চিত্তনংযমাদ্‌ ভূলোক- 
জ্ঞানম্‌। কুক্ষো সংযমাদ্‌ ভূবলেকজ্ঞানম্‌। হৃদি চিত্তপ্ত সংযমাৎ 
স্বর্লোকজ্ঞানম্‌। হৃদযোর্ধত!গে চিত্তলংযমান্মহলেোোকজ্ঞানম্। কণ্ঠে 
চিতংযমাজ্জনোলোকজ্ঞানম্‌। ভ্রমধ্যে চিত্তসংযমাতপোলোক- 
জ্ঞানম্‌। মুনি চিত্তসংযমাৎ সত্যলোকজ্ঞানমূ। ধর্মাধ্ম লংযমা- 
দশীতানাগতজ্ঞানম্‌ | তত্তচ্ষন্ত্খখনে| চিত্তসংযমাৎ সর্বজ্ন্তরুতজ্ঞানম্‌। 
সঞ্চিতকৰ্শ্মণি চিত্তদংযমাৎ পূর্বজ।তিজ্ঞানম। পরচিত্তে চিত্তসংযমাৎ- 
পরচিত্তক্জানম্‌! কায়রূপে চিত্তসংযযাদষ্যাদৃশ্যকপম্‌ । বলে 
চিত্তসংযমাদ্ধন্ুমদাদিবলম্‌ । স্থর্য্যে চিত্তসংযমাদ্‌ ভুবনজ্ঞানম্‌। চলে 
চি্তমংষমাত্তারাব্যহজ্ঞানম। ফবে তদ্গতিদর্শনম্‌। স্বার্থনংযমাৎ 
পুরুষজ্ঞানম্‌। হাভিচক্রে কায়বাহজ্ঞানম্‌ । ক’কূপে ক্ষৎপিপাসা- 
নিবৃত্তিঃ। কৃর্মনাড্যাং স্থৈর্য্যম্‌। তানে সি্ন্ধিদৰ্শনম্‌ | কায়াকাশ- 
স্ংযমাদাকাশগমনম্‌। তত্তৎস্থানে সংযযমাত্তংসিদ্ধযো ভবস্তি। 


যিনি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে যোগাত্যাস করেন, তিনি স্বীয় শতজরন্মা- 
জ্জিত সমস্ত প!প হইতে অতিক্রম কবেন। প্রণবের দ্বার! ধারণা, 
ধ্যান এবং সমাধি এই ত্রিতয়াত্মক সংযম হইতে সমস্ত বিষয় জ্ঞান 
হয ! নাসিকার অগ্রভাগে চিত্ত সংযম করিলে হজ্দলোক জ্ঞান হয়। 
নাসিকার প্ধোভাগে চিত্ত সংযম করায় অগ্নিলোক জ্ঞান হয়। চক্ষুতে 
চিত্ত সংযম করিলে সর্ববলোক জ্ঞান হয়। কর্ণে চিত্ত সংযম করিলে 
যমলোক জ্ঞান হয়। শ্রোত্রের পার্শ্বে চিত সংযম করিলে নিখতি- 
লোক জ্ঞান হয়। পৃষ্ঠভ'গে চিত্ত সংযম সিদ্ধ হইলে বরুণলোক 
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জ্ঞান হয়। বাম কর্ণে চিত্তসংযম স্থির হইলে বায়ুলোক জ্ঞান হয়। 
কর্ণে চিত্তসংযম কবার ফলে চন্দ্রলোক জ্ঞান হয়। বাম চক্ষুতে চিত্ত 
ধযম হইলে শিবলোক জ্ঞান হয়। মস্তকে চিত্তসংযম করায় 
ব্ৰহ্মলোক জ্ঞান হয়। পাদের অধোভাগে চিত্ত সংযম করিলে 
অতললোক জ্ঞান হয়। পদে চিত্তসংযম কব! হইলে বিতললোক 
জ্ঞান হয় । পাদসন্ধিতে চিত্তসংযম করিলে নিতললোক জ্ঞান হয়। 
অজ্ঘায় চিত্তসংযম করার ফলে স্বতললোক জ্ঞান হয়। জানুতে 
চিত্তসংযম কৃত হুইলে মহাতললে।ক জ্ঞান হয়। উরুতে চিত্তসংযম 
করিতে পারিলে রসাতললোক জ্ঞান হয। কটিতে চিত্তসংযম করায় 
তলাতললোক জ্ঞান হয। নাভিতে চিত্তংযম করিলে ভূলোক 
জ্ঞান হয়| কুক্ষিতে চিত্তসংঘম করায় ভুবলে'ক জ্ঞান হয় । হৃদয়ে 
চিত্তসংযম করা হইলে স্বলেশক জ্ঞান হয়। হৃদয়ের উর্ধভাগে 
চিত্তসংযম করিলে মহলেখক জ্ঞান হয়। কণ্ঠে চিত্তসংযম করা 
হইলে জলোলোকের জ্ঞান হয়। মস্তকে চিত্তপংযষ করিলে 
তপৌলোক জ্ঞান হয়। মৃদ্ধীয় চিত্তসংঘম করায় সত্যলোক জ্ঞান 
হয়। ধর্ম এবং অধর্শ্মে চিত্ত সংযম করিলে অতীত এবং ভবিষ্যৎ 
বিষয়ে জ্ঞান হয়। লেই সেই জন্তর ধ্বনিতে চিত্ত সংযম করায় 
সকল অন্তর শব্দের অর্থ জ্ঞাত হইতে পার! যায়। সঞ্চিত কর্শে 
চিত্তসংঘম করার ফলে পূর্বজাতি অর্থাৎ পূর্বে কোন কোন্‌ জন্ম 
হইয়াছিল, তত্বিষয়ক জ্ঞান হয়। অপরের চিত্তে চিত্ত সংযম করিলে 
অপরের চিত্তবিষয়ক জ্ঞান হছয়। শরীরন্ূপে চিত্তসংযম করিলে, 
অন্তের অদষ্যয্নপধারণ করিতে পারে। বলে চিত্তসংযম করায় 
হচুমদাঁদির ন্যায় বীধ্যবান্‌ হইয়া থাকে । হর্যে চিত্তসংযম করিলে 
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ভূবনবিষয়ক জ্ঞান হখ। চন্দ্ৰে চিত্তপংযম করায় সমস্ত তারকাবিষয়ক 
জ্ঞান হয়। ফ্রবনক্ষত্রে চিত্ত সংযম করার করব নক্ষত্রের গতিজ্ঞান 
হয়। স্বার্থে অর্থাৎ আত্মতত্তবে চিত্তসংযম করিলে পুরুষবিষয়ক জান 
হয়। নাভিচক্রে চিত্তসংষম করিলে সমুদায় দেহবিষয়ক জ্ঞান 
হয়। কণকুপে চিত্ত সংযম করিতে পারিলে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা 
নিবৃত্ত হয়। কুৰ্ম্ম নাড়ীতে চিত্ত সংযম করিতে পারিলে চিত্ত স্থির 
হয়। প্রণৰে চিত্তমংযম করতে পারিলে সিদ্ধ দর্শন হয়। দেহ 
এবং আকাশে চিত্তসংযম করিলে আকাশে গমন করিতে পারে। 
তৎ তৎ স্থানে চিত্তনংযম করিলে সেই সেই স্থানবিষয়ক সিদ্ধি লাত 
করে। 


৮। অথ প্রত্যাহাবঃ। লস পঞ্চবিধঃ | বিষয়েহু বিচরতা- 
মিন্দ্ৰিয়াণাং বলাদাহরণং প্রত্যাহারঃ। যদ্যৎপশ্ততি তৎ সর্বমাত্মেতি 
প্রতাহারঃ| নিশ্/বিছিতকর্মফলত্যাগঃ প্রত্যাহারঃ। সর্ববিবয়- 
পরাজ্বখত্বং প্রত্যাহার: । অষ্টাদশন্ু মর্শস্থানেযু ক্রমাদ্ধারণং 
প্রত্যাহার: ! পাদানুষ্টগুল্ফজজ্ঘাজা নুরূপায়ুমেচ.নাভিহদয়কঞঠকৃপ- 
তালুনাসাক্ষিভ্রমধ্যললাটমৃরে। স্থানানি। তেষু ক্রমাদারোহাবরোছ- 
ক্রমেণ প্রত্যাহরেখ। 


অতঃপর প্রত্যাহার বলিতেছেন--প্রত্যাছার পঞ্চবিধ, যখন 
ইন্দ্িয়গণ সমস্ত বিষয়ে বিচরণ করে, তখন বণপুর্রবক স্ব স্ব বিষয় 
হইতে তাহার্দিগকে আনয়ন করাই প্রথম প্রত্যাহাব ; লোকে যাহা 
যাহা অবলোকন করে, তৎ, সধুদ্বায়ই আম্মা--এই জ্ঞানই দ্বিতীয় 
প্রত্যাহার ; নিত্য কর্শ এবং বিহিত কর্মের পরিত্যাগ করাই তৃতীয় 
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প্রত্যাহার $ সমস্ত বিষয় হইতে ইন্টিয়ের বৈমুখ্যসাধনই চতুর্থ 
প্রত্যাহার ; অষ্টাদশ সন্গিস্থানের ক্রমিক ধারণ করাই পঞ্চম 
প্রত্যাহার ; পাদ, অনুষ্ঠ, পায়ের গোডালি, জঙ্ঘা, জানু, উরু, 
মলদ্বার, লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, কঠবিবর, তালু, নাসিকা, চক্ষঃ, 
জমধ্য, ললাট এবং মূর্ধার যে সকল সন্ধিস্থান আছে, সেই সকল 
স্ধিস্থানের ক্রমশঃ সংক্রমণকে পঞ্চম প্রত্যাহার বলে ॥ ৮ ॥ 

" ৯। অথ ধারণা। সা ত্রিবিধা। আত্মনি মনোধারণং 
দহবাকাশে বাহাকাশধারণং পৃথিব্যণ্েজোবাষণকাশেষু পঞ্থমুত্তিধারণং 
চেতি। 

অতঃপর ধারণা বলিতেছেন__ধারণ| ত্রিব্ধা ; পরমাত্মতত্তে 
মনোধারণ 3 হদয়স্থ দহরাকাশে অর্থাৎ পরমাত্মাকাশের অংশভৃত 
জীবরূপ অল্লাকাশে বাহা আকাশের ধারণ এবং ক্ষিতি, জল, অগ্নি, 
বায়ু এবং আকাশে পঞ্চমৃত্তি ধারণ, এই ত্রিব্ধি ধারণাই প্রত্যাহার- 
সিদ্ধ যোগী অনুষ্ঠান করিবেন। 

১০। অথ ধ্যানম্‌। তদ্দ্বিবিধং সগুণং নির্ভণং চেতি। লগুণ 
মুভিধ্যানম্‌। নিগু ণমাত্মযাথাত্ম্যম্‌। 

অতঃপর ধ্যান বলিতেছেন-ধ্যান দ্বিবিধ, সগুণ এবং নিগুণ; 
দেৰতাদির মুন্তিচিস্তন সগুণ ধ্যান এবং পরমাস্মার প্রকৃতস্বরূপ চিন্তন 
নিপু ণ ধ্যান ৷ 

১১। অথ সমাধিঃ। জীবাত্মপরমাখ্রৈক্যাবস্থ। ত্রিপুটীরহিত। 
পরষান্ন্দশ্বরূপা শুদ্ধচৈতষ্কাত্মিকা ভবতি । 

ইতি প্রথমোধধ্যায়ঃ। 
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অতঃপর সমাধি বলিতেছেনস্-যে সময় ধ্যেয়, ধ্যাত! এবং ধ্যান, 
এই তিনের কোনই প্রভেদ থাকিবে না, কেবল পরমানন্দস্বরূপ শুদ্ধ 
চৈতন্ত অবভাসিত হুইয়া জীবাজ্বা এবং পরশাত্মাব এক্যাবস্থা ভাসমান 
হইবে, তখন সেই অবস্থাকেই নিৰ্বিকল্প সমাধি বলা হয। 


শাগ্ডিল্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের অন্ববাধ সমাপ্ত। 


দ্বিতীয়োহুধ্যায় 


অথ হ শাণ্ডিলো! হ বৈ ব্র্ষধষিশ্ঠতুষুবেদেষু ব্ৰহ্মবিষ্যামলভমানঃ 
কিং নামেত্যথর্ববাণং ভগবনস্তমুপসন্নঃ প'পচ্ছাধীহি ভগ বন্‌ হক্মবিদ্যাং যেন 
শেয়োহবাপস্ঠামীতি। স হোবাচাথর্বা শাণ্ডিল্য সত্যং বিজ্ঞানমনস্তং ব্ৰহ্ম 
যস্মিম্লিদমোতং চ প্রোতং চ। যস্মিম্নিদং সঞ্চ বিচৈতি সর্ববং যন্মিন্বিজ্ঞাতে 
সর্ববমিদং বিজ্ঞ৷তং ভবতি। তদ্পাঁপিপাদমচক্ষুঃশ্রো ভ্রমজিহবমশরীরম- 
গ্রাহমনির্দেশ্যম্‌ যতো! বাচে! নিবর্ভন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ | যৎ কেবলং 
জ্ঞানগম্যম | প্রজ্ঞা চ যন্মাৎ প্রস্থতা পুবাণী। যদেকমদ্বিতীয়ম্‌। 
আকাশবৎ সব্বগতং সুসুক্মং নিরঞ্জনং নিক্ষিয়ং সন্মাত্রং চিদানন্দৈকরসং 
শিবং প্রশাস্তমমূতং ততৎপরং চ ব্রহ্গ। তত্বমসি। তজজ্ঞানেন ছি 
বিজানীহি য একো দেব আসত্মশক্তিপ্রধানঃ সর্বজ্ঞ: সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব- 
ভূতান্তরাত্মা সর্ববভূতাধিবাসঃ লর্বভূতনিগৃড়ো ভূতযোনির্যোগৈকগমাঃ | 
যশ্চ বিশ্বং স্জত্তি বিশ্বং বিভ্তি বিশ্বং ভূঙ.ক্তে সআত্মা। আম্মনি 
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₹ লোকং বিজানীহি। মা শোচীরাত্মবিজ্ঞানী শোকস্যাস্তং 
গমিষ্যতি | 


ইতি দ্বিতীয়োইধ্যাষঃ ॥ 


অতঃপর ব্রহ্মধি শাণ্ডিল্য বেদচতুষ্ট় সমালোচনা করিয়াও ব্রহ্মব্দ্যা 
লাভ করিতে না পারিস, ব্রহ্মবিদ্তার স্বরূপাবগতি-বিষযে আপনাকে 
অসমর্থ মনে করিযা ভগবান অথর্বা খষির নিকটে গমনপূর্ববক 
বলিলেন--ছে ভগবন্। আমাকে ব্রদ্ষবিদ্ভাব্িষক উপদেশ প্রদান 
ককন, আমি যে ব্রদ্ধবিদ্যার প্রভাবে পবম “ুকষার্থ লাভ করিতে 
পারি । অথর্ববা খবি বলিলেন-_-হে শাণ্ডিল্য ! যিনি সত্য, বিজ্ঞান 
এবং অনস্তস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্গ ; যাহাতে এই জগৎ ওতঃপ্রোততাবে 
অর্থাৎ প্রথিত এবং গ্রথিতভাবে অবস্থিত, যাহাতে এই পরিধৃশ্তমান 
জগত সম্যগ,রূপে অবস্থিত থাঁকিয়! প্রাণিবগঁকে প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ 
প্রাণিগণের স্বপ্বকর্মমান্থসাবে সেই সেই দেহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া বিষযাসক্ত 
করিয়া রাখিয়াছে, বীহাকে অবগত হইতে পারিলে সমস্ত দশ 
পদার্থ ই পবিজ্ঞাত হইতে পাব! যায়, তিনিই হস্তপদাদিবিবহিত 
পরব্রহ্গ, উহাকে ইন্জিয দ্বার! গ্রহণ করা যায না এবং "এই ব্রহ্ম” 
এইগ্পে নিরূপণ ববাও যায ন13 যাহার স্বরূপ ননঃ দ্বারা গহণ করা 
যায় না এবং বাক্য দ্বাবাও প্রকাশ করা যায নাঃ যিনি কেবল বিশুদ্ধ 
জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত হন) ধাহা হইতে চিবস্তুন বিজ্ঞান সমুৎপয় 
হইয়াছে ; যিনি স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগতভেদশৃগ্ভ অর্থাৎ 
যাঁহার স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় কোন পদার্থ নাই এবং 
স্বগতও কোন ভেদ নাই ; যিনি আকাশের ন্তায় সর্বব্যাপী, সুশ্ম 
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চইতেও স্ুক্মতর এবং নির্শল ; সৎ, চিৎ ও আনন্দ বাহার স্বরূপ ) 
যাহাতে ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু এবং ক্রিয়া, 
ইহার কোনটিই নাই ; তিনিই মঙ্গলময় নিত্যানন্দস্বরূপ পরমাত্মা ৪ 
তুমিই সেই পরমাত্মা ) তুমি সেই ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত পরিজ্ঞাত 
হও। যে পবমদেবতা, স্বীযষ শক্তিরপিণী মায়ার অতীত, সকল 
প্রাণীর অভ্যন্তরে জীবাত্মরূপে বিরাজিত এবং সর্বভূতে অধিষ্ঠিত ; 
সেই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর অতি ছুর্ধিজ্ঞেষ বলিয়া কেবল একমাত্র 
যোগের দ্বারাই সমস্ত ভূতের কাবণরূপে অবগত হইতে পারা 
যাষ। [অন্ত কোনরূপে তাঁহাকে জানা যায় না]। যিনি এই 
পরিদৃশ্যমান জগৎ স্থ্টি কবিয়া পালন এবং সংহার করেন, তিনি 
পরমাত্মা ; এই পরমাস্মায় স্বর্গাদি ভ্রিলোক অবস্থিত রহিয়াছে, 
ইহ! জানিবে ; যোগী যেরূপে আত্মজ্ঞান লাভ কবিয়া ব্রিবিধ দুঃখ 
অতিক্রম কবিতে সমর্থ হন, তুমিও সেইবপে আত্মজ্ঞান লাভ 
করিয়! ত্রিবিধ ছুঃখকে অতিক্রম কব; অতএব তুমি শোক করিও 
না, যোগান্ুষ্ঠান করিলে তুমিও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে । 
শাণ্ডিল্যোপনিষদেব দ্বিতীষ অধ্যাষেব হঙ্গানুবাদ সমাপ্। 


তৃতীয়োহ্ধ্যায়ঃ 


অথৈনং শাঙ্ডিল্যোইথর্বাণং পপ্রচ্ছ যদেক মক্ষরং নিক্ষিয়ং শিবং 
সন্মাব্রং পরংব্রহ্ম। তসম্মাৎ কথমিদং বিশ্বং জায়তে কথং স্থীয়তে 
কথমস্মিংজীয়তে । তন্গে সংশয়ং ছেত্তমর্হসীতি। স হোবাচাথর্বব 
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সত্যং শাঙিল্য পরং ব্রহ্ম নিক্রুয়মক্ষরমিতি। অথাপ্যস্তারূপত্ত 
্রন্ধণত্ত্রীণি রূপাণি ভবস্তি সকলং নিফলং সকলন্ষ্ধিলং চেতি। ষৎ 
সত্যং বিজ্ঞানযানন্দং নিক্ছিয়ং নিরগ্রনং সর্ববগতং সুসুন্মং সর্ববতো- 
মুখমনির্দেশ্থীমমূতমন্তি তদিদং নিষ্ষলং রূপম্‌। অথাস্ত যা মৃলপ্রকৃতি- 
মায়! লোহিতশুরুরুষ্ণা। তযা সহায়বান্‌ দেবঃ কৃষ্ণপিঙ্গলো৷ মহেশ্বর 
ঈষ্টে। তদিদমস্র সকলন্ষিলং রূপম্‌ ॥ অথৈষ জ্ঞানময়েন তপসা 
চীয়বানোহকাময়ত বহু স্তাং প্রজাযেষেতি। অধৈতন্মান্তপ্যমানাৎ 
সত্যকামাত্রীণ/ক্ষরাণ।জাযন্ত । তিশ্রো ব্যাহতয়স্থিপদা গায়ত্রী ত্রয়ে! 
বেদাস্ত্রয়ো দেবাস্ত্রয়ে! বর্ণাস্ুযোহগ্রব্চ জাযন্তে। যোহসেৌ দেবো 
ভগবান্‌ সর্বৈশ্ব্ধ্যসম্পন্নঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টো 
মায়াবী মায়যা ক্রীডতি স ব্রহ্মা এ বিষ্ণু স কদ্রঃ স হন্দঃ 
সর্বেদেবাঃ সর্বাণি ভূতানি স এব পুরস্তাৎ স এব পশ্চাৎ স 
এবোত্তরতঃ স এব দক্ষিণত: স এবাধস্তাৎ স এবোপরিষ্টাৎ স 
এব সর্বম্‌ । অথান্য দেবস্যাত্শক্তেরাত্মক্রীড়শ্য ভক্তান্ুকম্পিনো 
দততাত্রেয়রূপা সুরূপা তনুরবাস! ইন্দীবরদলপ্রখ্যা চতুর্ববাহুরঘোরা- 
পাপকাশিনী। তাঁদদমন্য সকলং র্ূপম্‌ ॥ 


অতঃপব শাণ্ডিল্য পুনরায় এখর্ববা খবিকে জিজ্ঞাস, করিলেন" 
হে তগবন্! যিশি এক অথচ অবিনাশ, সন্মাত্রই বাহার স্বরূপ, 
লিঙ্কিয় ঙ্জলমব পরত্রন্ম, তাহা হইতে কিরূপে এই জগৎ সমুদ্ষপন্স 
হইয়াছে? কিরূপেই বা তাহাতে অবস্থিত আছে? কি রকমেই 
বা তাহাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়? আপনি আমার এই সংশয় ছেদন 
করুন। অনন্তর অথর্ব! খষি বলিলেন হে শাগ্ডিল্য ! পর্ন 
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যে অবিনাশী অথচ নিক্ষিয়, এ কথা সত্য ; কিন্তু এই রূপবিহীন 
ব্রদ্ধের সাবয়ব, নিরব্য়ব এবং সাবয়বনিরবয়ব, এই তিনটি রূপ 
আছে? নিক্ষিয় অর্থাৎ ক্ক্িয়া[বহীন, নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্শ্মল, সর্বব্যাপী, 
সুস্থন্ম অর্থাৎ সুদ হইতেও স্থহ্মতর, অনির্দেশ্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি 
প্রমাণ দ্বার! নিশ্চয় করার অযোগা, অমৃত অর্থাৎ নিত্য, সর্ববতোমুখ 
অর্থাৎ মুখমণ্ডল সর্বত্রই বিস্তৃত, সত্য, জ্ঞান এবং আননা--এই 
সকল রূপই ব্রদ্দেব শিববধবরূপ। সার ব্রহ্মেব যে স্বতাবসিদ্ধা 
সম্তর্জন্তমোরুপিণী মূল গ্রবতিপদবাচ্য অবিদ্যাখা। মায়াশক্তি আছেন, 
তাহাতে অধিষ্ঠিত কৃষ্ণপিগপাখ্য পুকষই পরমেশ্বর, ইহাই ব্রহ্ষের 
সাবয়বনিরবয়বরূপ । যিনি ব্রন্ধের জ্ঞানমষ তপস্যা হইতে উৎপর্ন 
হইবা কামনা কটিয়াছিলেন যে, আমি বহুরূপ ধারণ করিব, 
সেই জ্ঞানময তপোজাত সত্যকাম পুকষ হইতে প্রথমে অকার, উকার 
এবং মকাব এই অক্ররত্রযাস্মক প্রণব উৎপন্ন হইল, অতঃপর তাহ! 
হইতেই ভূভূবঃস্ববায্মক ব্যাহৃতিত্রর, ব্রিপবা বেদমাতা গায়ত্রী, খক্‌, 
সাম ও যঙ্ুঃ এই বেদব্রয়োপলক্ষিত বেদচতুষ্টয়, ব্রন, বিষ্ণু, এবং রুদ্র 
এই দেবতাত্রয়, ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিক্ন এবং বৈশ্য এই বর্ণত্রয়োপলক্ষিত 
বৰ্ণচতুষ্টয়, গাহপত্য, আহবশীয় এবং অন্নাহধর্যপচন এই অগ্নিত্রয়ো- 
পলক্ষিত সমুদায় অগ্নি সমুৎপন্ন হইল । যিনি অণিমাদি অষ্টেশ্বধ্যসম্পন্ 
হইয়া সর্বব্যাপকরূপে অবস্থিত, যে মায়ারূপধারী ভগবান সকল 
প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া মায়ার! ক্রীড়া করেন, তিনিই 
'বিষু তিনিই রুদ্র, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অন্তান্ত দেবগণ, তিনিই 
জীবসমূহ, তিনিই সমস্ত পদার্থের অগ্রস্থিত। তিনিই সকল পদার্থের 
পশ্চান্তাগে স্থিত, তিনিই সমুদায় পদার্থের উত্তরে, দক্ষিণে, নিম্নে 
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এবং উপরিভাগে অবস্থিত ২ অতএব তিনিই সর্বময় বিধাতা। 
ইনিই, পরমাতআ্মার স্তায় মায়াশকিসম্পন্ন, স্থপ্িক্রীড়ানিপুণ এবং 
ভক্তান্ুগ্রহকারক, ইছারই দত্তাব্রেয়রূপা, সুরূপসম্পন্ন, বিবসনা, 
নীলোৎপলদলাভ1 এবং চতুর্ববাহ্যুক্তা মূর্তি তক্তদ্দিগকে অভয় প্রদান 
করিয়া সর্বপাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন; ইহাই পরমেশ্বরের 


সাবয়বরূপ । 


১। অথ হৈনমথৰ্বাণং শাণ্ডিল্যঃ পগ্রচ্ছ ভগবন্‌ সন্মাত্রং 
চিদানন্দৈকরসং কম্মাদুচ্যতে পরং ব্রচ্ষেতি । স হোবাচাথর্ববা যস্ম।চ্চ 
বুংতি বুংহয়তি চ সৰ্ব্বং তস্মদুচ্াতে পরং ব্রঙ্মেতি। অথ কর্মাদুচাতে 
আত্মেতি। যন্মাৎ সর্ববমাপ্রে।তি সর্বযাদতে সর্বমন্তি চ তস্মাদুচযতে 
আত্মেতি। অথ কন্মাদুচ্যতে মহেশ্বর ইতি। যম্মান্‌ মহত ঈশঃ 
শব্দধবচ্যা চাত্মশজ্)। চ মহত ঈশতে তস্মাদুচাতে মহেশ্বর ইতি। 
অথ কম্ম।ছুচাতে দতাত্রেয় ইতি। যন্মাৎ সুদুশ্চরং তপস্তপ্যমা নায়াব্রয়ে 
পুত্রকামায়াতিতরাং তুষ্টেন ভগবত! জ্যোতির্ময়েনাম্মৈব দত্তো 
বন্মাচ্চানন্থ্যায়ামত্রেস্তলয়োহভবত্তন্মাদৃচ্যতে দত্তাত্রেষ ইতি। অথ 
যোহস্ত নিরক্তানি বেদ স সর্বং বেদ। অথ যো হ বৈ বিদ্যয়ৈনং 
পরমুপান্তে সোহছমিতি স ব্রক্ষবিস্তবতি ॥ অব্রৈতে শ্লোকা বস্তি ॥ 
দতাত্রের়ং শিবং শান্তমিজ্নীলনিভং প্রভুম্‌ । আত্মমায়ারতং 
দেবমবধৃতং দিগম্বরম্‌ ॥ 

পুনরায় শাণ্ডিল্য অধর্ববা খবিকে জিজ্ঞাস করিলেন_-ছে তগবন্‌ ! 


আপনি কিরূপে সচ্চিদানন্দকে পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করিলেন? 
তগবান্‌ অর্ববা খষি বলিলেন_ যেহেতু ব্রহ্ম সমুদায় বস্ত স্থষ্টি করেন 
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এবং বদ্ধিত করেন; সেইজন্ত তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়। কথিত 
হইয়াছে । শাণ্ডিল্য বলিলেন_-কি জন্ত তাহাকে আত্ম বলিলেন ? 
তদুত্তরে অথর্ববা ঝলিলেন- যে হেতু তিনি সমুদায় পদার্থে পরিব্যাঞ্চ 
হইয়া আছেন, তিনিই সমুদায় পদার্থ গ্রহণ করেন এবং তিনিই সমস্ত 
পদার্থ ভোজন করেন অর্থাৎ সংহার করেন, সেইজন্য তাহাকে আত্মা 
বলা হুইয়াছে। শাণ্ডিল্য বলিলেন, তাহাকে মহেশ্বর বলিয়াছেন 
কেন? অধর্ববা বলিলেন,__তিনি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের এবং অপরিসীম 
খখ্েদাদি শাস্ত্রের ঈশশশীল অর্থাৎ নির্মাতা বলিয়া তাহাকে পরমেশ্বর 
বল! হইয়াছে; আব মহেশ্বর এই শব্দেব উচ্চারণ হইতে যে ধ্বনি 
সমুৎপয় হয়, তাহার অর্থপ্রকাশনশক্তি দ্বারা এবং স্বীয় মায়াশক্তি 
দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণুপ্রভূতি দেখগণেরও প্রভু বলিয়া জানা যায়, এইজন্ 
তাহাকে পরমেশ্বর সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে । অতঃপর 
শাণ্ডিল্য বলিলেন--কি নিমিত্ত তাহাকে দত্তাব্রেয়সংজ্ঞায় অভিহিত 
করিয়াছেন ? অথর্ববা বলিলেন,_-যেহেতু জ্যোতির্ময় ভগবান্‌ তুষ্ট 
হইয়া, অতি কঠোর তপস্যা দ্বঃবা! তাপিত পুন্রকাষী অত্রিকে 
আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া তাঁহার পত্বী অনশ্থয়ার গর্ভে স্বীয় অংশভূত 
তত্তজ্ঞানসম্পন্ পুন্র প্রদান করিযাছিলেন, সেই জন্ত তাহাকে দত্তাজ্রেয়- 
সংজ্ঞায় অভিহিত কর! হইয়াছে। যিনি ভগবানের নিরুক্ত পদ 
সমুদায়ের অর্থ অবগত হন, তিনি সকলই জানিতে পারেন। তিনি 
“আমিই পরমাস্মা” এই জ্ঞান দ্বারা পরম পুরুষের উপাসনা করেন, 
তিনি ব্রদ্ষজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে কতিপয় মস্ত্রও 
আছে। যিনি মঙ্গলময়, অশনায়াদ্যার্শ্মিবিরহিত দেবতাকে মরকতমণি- 
সদৃশ প্রভাসম্পন্ন বলিয়া! স্বীয় মায়ার উপরত, দিগন্বর, দতাত্রেয়াখ্য 
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বিষয়ে অনাসক্ত, পরমারাধ্য পরমেশ্বর ধ্যান করেন, তিনি সর্ব 
পাপ হইতে বিষুক্ত হইয়া মোক্ষপদ লাভ করেন। 
২। তন্মোদ্ধ,লিতসর্ব্বা্গং জটাজুটধরং বিভুম্‌। 
চতুৰ্ব্বাহুমুদারাঙ্গং গ্রফুল্লকমলেক্ষণম্‌ ॥ 
৩। জ্ঞানযোগনিধিং বিশ্বগুরুং যোগিজনপ্রিয়ম্‌। 
ভক্তানুকম্পিনং সর্বসাক্ষিণং সিদ্ধসেবিতম্‌ ॥ 
"৪ | এবং যঃ সততং ধ্যায়েদ্দেবদেবং সনাতনম্‌। 
সযুক্তঃ সর্বপাপেভ্যো নিঃশ্রেয়সমবাপ্র-য়াৎ॥ 
ইত্যোং সত্যমিত্যুপনিষৎ ॥ 
ইতি তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ 
শাণ্ডিল্যোপনিষৎ সমাধা! ॥ 
যিনি সমস্ত অঙ্গে ধু'ল মাখিয়া যস্তকে জ্টাজূট ধারণ করিয়াছেন, 
ধাছার প্রস্ফুটিত পল্সেব প্ায চক্ষুঃ, অঙ্গসধুদায় সরল এবং চারি হস্ত, 
যিনি জ্ঞান এবং যোগের আধার, জগতের পরমারাধ্য গুরু এবং 
যোগিগণের প্রিয়, যাঁছা হইতে ভক্তগণ অমুগৃহীত, তিনিই 
সিদ্ধজনসেবিত, সর্ববসাক্ষী সনাতন দেবদেব শঙ্কর। যিনি উক্তরূপে 
দেবদেব শঙ্করের সতত ধ্যান করেন, তিনি সর্ধপাপ হইতে বিমুক্ত 
হইম! মুক্তিপদ লাভ করিযা থাকেন। 
শাঙ্ডিল্যোপনিবদের তৃতীয় অধ্যায়ের 
বঙ্গামুবাদ সমাপ্ত । 


নারায়ণোপশিষৎ (ক) 


ও সহ নাববত্বিতি শাস্তি: ॥ 

১। গু অথ পুরুষে! হু বৈ নারায়ণোহকাময়ত প্রজাঃ স্যজ্েয়েতি। 
নারারণাৎ প্রাণো জায়তে | মনঃ সর্কেন্দ্িয়াণি চ। খং বায়- 
জ্যোতিরাপঃ পুথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী। নারায়ণাদ্‌ ব্রহ্ম জ্ঞায়তে 
নারায়পাদ্‌ রুত্রো আায়তে। নারায়ণাদ্‌ ইঞ্জো জায়তে । নারায়ণাম্‌ 
প্রজাপতিঃ প্রজায়তে , নারায়ণাদ্‌ দ্বাদশাদিত্যা রুদ্রা বসবঃ সর্বাশি 
ছন্দাংসি নারায়ণাদেব সমুৎপদ্ন্তে | নারায়ণাৎ প্রবর্তন্তে। নারায়ণে 
প্রলীয়স্তে। এতদৃগ.বেদশিরোইধীতে ॥ 

পুরুষস্বরূপ নারায়ণ স্বষ্টির পূর্বের কামনা করিয়াছিলেন- আমি 
প্রজাসমূহকে সৃষ্টি করিব অর্থাৎ তাহার প্রজাস্ৃষ্টির ইচ্ছা হুইয়াছিল। 
অনস্তর মনঃ, সমস্ত হন্দিয, আকাশ, বায়ু, তেজ$, জল এবং সমস্ত 
বন্তর আধার পৃথিবী উৎপক্গ হইল । নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, শিব, ইঞ্জ 
ও প্রদ্রাপতি উৎপন্ন হুইলেন। নারায়ণ হুইতেই দ্বাদশ আদিত্য, 
একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও সমস্ত বেদ উৎপন্ন হইল। সমস্ত বস্ত 
নারায়ণে অবস্থান করে এবং প্রলয়ে সকল নারায়ণে লয় প্রাপ্ত হয়। 
এই খগ্বেদীয় উপনিষৎ অধ্যয়ন করিবে । 

২। অথ নিত্যো নারায়ণঃ | ব্রহ্মা নারায়ণঃ শিবশ্চ লারায়ণঃ | 
শক্রুশ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ। দিশশ্চ নারায়ণ$.বিদিশশ্চ 
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নারায়ণঃ। উর্ধঞ্চ নারায়ণঃ | অধশ্চ নাঁরায়ণঃ| অন্তর্বহিশ্চ 
নারায়ণঃ ॥ নারায়ণ এবেদং সর্ববং যদ্ভৃতং যচ্চ তব্যম্‌। নিষ্কলঙ্কে! 
নিরঞ্জনো নিবিকল্পে। নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো। ন 
দ্বিতীয়োইস্তি কশ্চিৎ। এবং বেদ স বিষ্ণুরেব ভবতি স বিষ্ণুরেব 
ভবতি। এতরদ্‌ যনূর্বেদশিরোহ্ধীতে ॥ 


নারায়ণ নিত্য, ব্রহ্মা ও শিব নারায়ণের স্বরূপ, ইন্দ্রও তাঁহার 
স্বরূপ ; পূর্ববাদি দিকৃসমূহ, নৈধতপ্রভৃতি অবান্তরদিক্সমূহ, উর্দ্ধদিক্‌, 
এবং অধোদিক্‌ নারায়ণস্বরূপ, অন্তরে ও বাহিরে নারায়ণ বিদ্যমান 
আছেন) নিফলঙ্ক, নিরঞ্জন, নিবিকল্প, শব্দের অবিষয়, শুদ্ধ, 
র্লীড়াপরায়ণ একমাত্র নারায়ণ, দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। যিনি 
ইহা অবগত আছেন, তিনি বিষ্ণুস্বরূপ হন, বিষ্ণুস্বরূপ হন, এই 
' বভূর্বেরদোপনিবৎ অধ্যয়ন করিবে। 


৩। ওমিত্যগ্রে ব্যাহরেৎ। নম ইতি পশ্চাৎ। নারায়ণায়েত্যু 
,পরিষ্টাৎ |. ওমিত্যেকাক্ষরম্‌॥ নম হইতি দ্বে অক্ষরে। 
,দদারায়ণায়েতি পঞ্চাক্ষরাণি। এততৈ নারায়পাস্তাষ্টাক্ষরং পদম্‌। 
যে! হ বৈ নারায়পত্যাষ্টাক্ষরং পদমধ্যেতি। অনপর্রবঃ সর্ববমাযুরেতি। 
বিন্দতে প্রার্জাপত্যাং রায়স্পোবং গৌপত্যং ততোইমৃতত্বমগ্ন,তে ইতি । 
ঠোতৎ সামবেদশিরোধ্ধীতে ॥ 


অগ্রে ‘ওম্‌’ এই পদ উচ্চারণ করিবে, অনন্তর “নমঃ এই পদ 
উচ্চারণ করিবে, অস্তে নারায়নায় এই পদটা পড়িবে। ‘ওম্‌'-=এইটী 
একাক্ষরপদ ; নমঃ এই পদে দুইটা অক্ষর আছে) ‘নারায়ণায’ এই 
পদে পাঁচটী অক্ষর আছেঃ এই তিনটা পদ মিলিয়া ‘ওঁ নমঃ 
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নারায়নায়' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র হুইল, যিনি নারায়ণের এই অষ্টাক্ষর 
মন্ত্র অধ্যয়ন করেন, তিনি প্রশংসনীয় হুইয়া শতামুঃ লাভ করেন, 
তিনি প্রাজাপত্যপদ, ধনাধিপতায ও গোপতিত্ব লাভ করেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এই সামবেদরহশ্য অধ্যয়ন করিবে । 


৪ | প্রত্যগানন্দং ব্রদ্মপুরুষং প্রণবস্বরূপম্‌। অকার উকারো 
কার ইতি।| তা অনেকধা সমতবত্তদেতদোমিতি যমুক্ত। মুদ্যুতে 
যোগী জন্মসংসারবন্ধনাৎ। ওঁ নমে| নারায়ণায়েতি মক্্রোপাসকে! 
বৈকুণঠ-তবনং গমিব্যতি। তদিদং পুগুরীকং বিজ্ঞানঘনং তন্মত্তড়ি- 
দাতমাত্রম্। ব্রহ্মণ্যে! দেবকীপুজো ব্রহ্ষণ্যো মধুহদনঃ | আদ্দণাঃ 
পৃশ্য়ীকাক্ষে। ব্রদ্মপ্যো বিষ্ণুচ্যুত ইতি। সর্বভূৃতগ্থমেকং “ৰৈ 
নারাক়ণং কারণপুরুষমকারণং পরং ব্রদ্মোম্‌ । এতদবশিরোহ্ধী্ততি॥ 


অকার, উকার ও মকার হইতেছে প্রণবের স্বরূপ; ইহ! 
পরমাত্মানন্দক্ধপ ও ব্রক্মপুরুষ। সেই ওঁকার অনেকরপে প্রকান্িত 
হইয়াছিল, যোগী এই গুকারেরই উপাসনা করিয়া জন্মরূপ ভববন্ধন 
হইতে মুক্ত হন। “গু নমে! নারায়ণায়’ এই মন্ত্রের উপাসক বৈকুষ্ঠে 
গমন করেন। এই বৈকুণ্ঠ পদ্মের ন্যায় জ্ঞানমূর্তি, অত এব বি্বাৎ- 
প্রভাবিশিষ্ট। দেবকীপুত্র ব্ৰহ্স্বরপ অথবা ্রাহ্মণহিতকানী, 
মধুস্থদন ব্রদ্মণ্য, পুওরীকাক্ষ ত্রহ্থণা, অচ্যুত বিষ্ণু ্হ্মণ্য। গর্কা্ভুতে 
বিদ্তমান নায়ায়ণই কারণপুরুষ, তিনি পরত্রহ্ম ও গুঁকার, তাঁহার 
কোন কারণ নাই। এই অথর্ববেদোপনিধৎ অধ্যয়ন করিবে । * 


€। প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি ॥ সায়মধীয়ানো 
দিবসরুতং পাপং নাশয়তি। তৎ সায়ং প্রাতরধীয়ানো পাঁপোংপপো 


৪২০ নারায়ণোপনিষৎ 


তবতি। মধ্যনিনমাধিত্যা ভিমুখোহধীয়ানঃ পঞ্চমহাপাতকোপপাতকাৎ 
প্রমুচযতে। সর্বব্দপারায়ণপুণ্যং লততে। নারায়ণসাযূজ্যমবাপ্রৌতি 
প্রীমন্নারা রণসাযুজামবাপ্ধোতি য এবং বেদ । 


নারারণোপনিষৎ সমাধা ॥ 


এই উপনিধৎ প্রাতঃকালে অধ্যয়ন করিয়া রাব্রিকত পাপ হইতে 
মুক্ত হয়। সায়ংকালে অধ্যয়ন করিয়া দিবসকবৃত পাপ হইতে মুক্ত 
হয়। পাপী রাত্রি ও দিবসে অধ্যয়ন করিয়া পাপশুষ্ধ হয়। 
মধ্যাহ্ককালে হূর্ধযাতিমুখী হইয়া অধ্যয়ন করিলে পঞ্চ মহাপাতক ও 
উপপাতক হইতে মুক্ত হয়, সমস্ত বেদের অধ্যয়নজনিত পুণ্য লাভ 
করে; যিনি এইরূপ জানেন, তিনি খ্রীমৎ্ নারায়ণেব স্বরূপ 
প্রাপ্ত হন। | 

নারারণোপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাধ। 


নারায়ণোপ নিষৎ (খ) 


ওঁ সহনাববত্তিতি শাস্তিঃ ॥ 


প্রথমোইলবাকঃ। ১। অভ্ভশ্য পারে ভুবনস্য মধ্যে নাকণ্ঠ 
পৃষ্ঠে হতো! মহীয়ান্‌। শুক্রেণ জ্যোতীংষি সমঙ্গপ্রবিষ্টট। প্রজা" 
পতিশ্চরতি গর্ভে অন্তঃ। 

সমুদ্রের পরপারে যে মহান লোকালোক পর্বত অবস্থান 
করিতেছে, ভূগোলকের মধ্যবত্তী যে সুমেরু পর্বত বিরাজমান 
রহিয়াছে এবং স্বর্গের উপরিভাগে যে ব্রহ্মাদিলোক প্রকাশ পাইতেছে, 
পরমেশ্বর তৎসমুদায় হুইতেও মহত্তর। তিনি অস্তঃকরণসমুছে 
প্রবেশকবতঃ জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন এবং ব্রহ্মাগুমধ্যে বিরাট 
গ্রজাপতিরূপে অবস্থিত আছেন। 


২। যশ্মিয়িদং সঞ্চ বিচৈতি সৰ্ব্বং যশ্মিন দেবা অধিবিশ্বে 
নিযেদুঃ। তদেব ভূতং তছু ভব্যম! ইদং তদক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌। 

পবিদৃশ্যমান এই সমস্ত জগৎ স্বষ্টিকালে যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, 
স্থিতিকালে যাহাতে অবস্থান করে এবং প্রলয়ে যাহাতে লয় প্রাপ্ত 
হয়, হিরণ্যগভঁবিরাট্‌ প্রভৃতি দেবগণ যাহাতে আশ্রয় লাভ করেন, 
তাহা হইতেই স্ষ্টি স্থিতি ও লয়ের এবং দেবতাগণের আধারভূত অব্যক্ত 
মূলকারণ ; অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জগৎ নাম ও রূপের দ্বার! 
অনভিব্যস্ত মূলকারণ হইতে ভিন্ন নছে। বড়ই আশ্চর্ষের বিষয় 


৪২২ নারায়ণোপনিধৎ 


যে, সেই মূলকারণও অবিনাশ উত্রুষ্ট আকাশবৎ অমূদ্ত পরমাত্মাতে 
বিদ্যমান রহিয়াছে। 

৩। যেনাবৃতং খং চ দিবং মহীংস্চ যেনাদিত্যস্তপতি তেজসা 
আ।জসা চ। যমস্তঃ সমুদ্রে কবয়োধ্বয়স্তি যদক্ষরে পরমে প্রজাঃ॥ 

অস্তরিক্ষলোক, ছ্যলোক ও ভূলোক এবং সেই সেই লোকবাসী 
জীবগণের দেহসমুহ বাহার দ্বার! ব্যাপ্ড রহিয়াছে, এবং সন্ধপে 
ভাসমান হইতেছে, যাহার অনুগ্রহে সূর্য্য তেদ্রঃ ও দীথি দ্বারা সমস্ত 
জগৎকে অভিতঞ্চ ও প্রকাশিত করিতেছেন, তন্ববিৎ পণ্ডিতগণ 
ধাহীকে সমুদ্রাদি নিখিল জগতের মধ্যে তন্তরাশির স্তায় বয়ন করেন 
অর্থাৎ বন্ধে যেমন কুগ্রসমূহ অঙ্গত আছে, সেইরূপ অর্থত সর্ব 
অনুগত আছে,--এইরূপ ভাবে যিনি দর্শন করেন ; সেই ব্রহক্মতত্ব 
উৎরুষ্ট অক্ষররূপ '্বস্বরূপে অবস্থান করত প্রজাগণের সৃষ্টি বিধান 
করেন; 

৪। যতঃ প্রস্থতা জগতঃ প্রস্থতী তোয়েন জীবান্‌ ব্যচস্জ্জ 
ভূম্যাম্‌। যদোষধীতভিঃ পুরুষান্‌ পশুংস্চ বিবেশ ভুতানি চরাচরাণি। 


যে আত্মচৈতগ্ভ হইতে এই জগতের উৎপত্তি, যিনি জলাদি 
পাঁচটা ভূতের দ্বারা মনুষ্য, গো-প্রতৃতি প্রাণিব্গ সৃষ্টি করিয়াছেন, 
যিনি ব্রীছিষবাদি অন্ররূপে মনুষ্য, পশু ও স্থাবরজঙগমাধি 'প্রাপিগণের 
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই চেতন আত্মার দ্বারা সমস্ত জগৎ 
রক্ষিত হইতেছে। 

€। অতঃ পরং নাচ্দণীক়সং হি পরাৎপরং যন্মহতে! মহান্তম্‌। 
যদেকমব্যক্তমলত্তরূপং বিশ্বং পুরাণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ 


নারায়পোপনিষৎ ৪২৬ 


[ পূর্বে ব্ৰদ্বের জগজ্জন্মাদিকারণত্ব প্রদর্শন করায় শুদ্ধ স্বরূপ 
উপলক্ষিত হইয়াছে, ইদানীং তাহ! নিরূপিত হুইতেছে__] ব্রথ্ধ 
হিরণ্যগভীঁদি অপেক্ষাও উত্রুষ্ট, আকাশাদি মহৎ বস্তু হইতেও মহততর। 
স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীর-দ্বৈতশৃন্ঠ, ইন্দিয়সমুহের অবিষয়, দেশকাল 
ও বস্তুর দ্বার! পরিচ্ছেদশূস্ত, বিশ্বাত্মক | অবিগ্যা হইতে তিন্ন ; অতএব 

তদপেক্ষা অন্ত উৎকৃষ্ট বস্তু নাই । 


৬। তদেব্ডং তদু সত্যমাহুস্তদেব ব্রহ্ম পরমং কবীনাম্‌। 
ইষ্টাপূর্ভং বুধা জাতং জাষমানং বিশ্বং বিভত্তি তুবনস্ত নাভিঃ। 


৭। তদেবাগ্রিততদ্বামুস্তৎস্য্যস্তচ্ন্দ্রমাঃ | তদেব শুক্রমমূতং তদ্‌ 
ব্ৰহ্ম তদাপঃ স প্রজাপতিঃ। 


মনেব দ্বার! যথার্থবস্তুর চিন্তনরূপ খাত এবং বাক্যের দ্বারা তাহার 
উচ্চারণরূপ সত্য, এই উভয়ই ব্রক্ষস্বরূপ, শাস্ত্রদর্শিগণের আদরণীয় 
বেদও ব্রন্মস্বরূপ ; দর্শপূর্ণমাসাদি শ্রোতকর্ এবং বাপীকুপাদি স্মার্ভকর্শ 
ব্ৰ্মস্বরূপ, চক্রনাভি যেমন চক্রকে ধারণ করে, সেইরূপ সকল ভুবনের 
আধারভূত পরমাত্মা পূর্ব পূর্ববকল্লে নানারূপে উৎপন্ন এবং বর্তমান 
জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, অতএব আশ্রিত বস্তু মাত্রেই অধিষ্ঠানভূত 
ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ নহে । অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও চন্দ্ৰমা, সকলই 
ব্ৰহ্মস্বরূপ :; প্রকাশমান হক্ষত্রাদি ও দেবসেব্য অমৃত ব্রহ্মন্থরূপ, 
হিরণ্যগভও ব্রহ্মাত্মক ; জলাদি পঞঞ্চভুূতও ব্রহ্মস্বূপ ; প্রজাপতিরূপ 
বিরাটুও ক্রদ্ধস্বরূপ ; সমস্ত বস্তু ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হওয়ায় তদ- 
পেক্ষা তাহাদের পৃথক্‌ সত্তা নাই। 


8২৪ নারায়পোপানিবৎ 


৮। সৰ্বে নিমেষ! জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি। কলা মুহুর্ডাঃ 
কাষ্ঠাশচাহোরাআশ্চ সর্ববশঃ। 

৯। অর্ধমাসা মাসা খতবঃ সংবৎসরশ্চ কল্পস্তাম্‌। স আপঃ 
প্রৃঘে উতে ইমে অন্তরিক্ষমথে! সুবঃ। 

সমস্ত নিমেষও ব্ৰহ্মশ্বরূপ ; চক্ষুর পলক পড়িতে যতটুকু সময় 
লাগে, তৎপরিমিত সুক্মরকালবিশেষকে নিমেষ কছে। তদপেক্ষা 
অধিক কলা, মুহূর্ত, কাঠা, অহোরাত্র, শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষ, 
মাল, খতু, সংবৎসর এবং কল্লাস্তরূপ ব্যবহারযোগ্য কাদবিশেষ 
্বয়ংপ্রভত পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব পুর্ব 
হইতে পর পর কাল অধিকপরিমাণ। পরমেশ্বর শ্বনির্মিত ব্যবহার- 
যোগ্য কালের দ্বারা পৃথিবীতে প্রাণিগণের অপেক্ষণীয় তোগ্য্রব্য- 
সমূহ সম্পাদন করেন এবং অস্তরিক্ষ ও ছ্যলোকে প্রাণিগণের ভোগ্য- 
সমূহ সম্পাদন করেন। ইহার দ্বারা ইহাই জান! গেল যে, কাল 
নিত্য নহে, ঈশ্বর নির্দিত 3 তবে এককল্লস্থামিত্বরূপ নিতাত্ব বলায় 
কোন বিরোধ হয় না । 

১০। নৈনমৃদ্ধং ন তিৰ্য্যকং ন মধ্যে পরিজগ্রতৎ। ন তশ্যেশে 
কশ্চন তস্য নাম মহদ্‌ যশ: ॥ 

১১। ন শংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্ত ন চক্ষুবা পশ্তাতি কশ্চনৈনম্‌। 
হৃদ! মনীযী মনসাভিক১প্যো ষ এনং বিদুরমৃতাস্তে ভবস্তি। 

কোন লোক পরমেশ্বরকে স্তম্ভের ন্যায় উদ্ধণাকার, গৃহস্থিত 
বংশের স্যায় বক্রাকার বা গৃহস্থিত দেবতার স্তায় মধ্যে বর্তমানভাবে 
জানিতে পারে না। কারণ তাহার উর্ধা দিরূপ কোন আকার নাই ; 
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কোন লোক, তাহাকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হয় না; তাহার নাম 
হইতেছে ‘মহদ্‌ যশঃ'। পরমাত্মায় নীলপীতাদি কোনও রূপ 
কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না। অর্থাৎ তাহার কোনও রূপ নাই। 
কোন নিপুণ লোক পটু চক্ষুর দ্বারাও তাহাকে দেখিতে পায় লা! 
[ এখন সন্দেহ হইতেছে যে, লোক তাহ! হইলে কিরূপে তাহাকে 
গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশে দেখিতে পায় ? তাহা বলা হইতেছে__ ] 
মানব তাহাকে হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যবত্তা মনের দ্বাবা নিশ্চয়রূপে জানিতে 
পারেন। একমাত্র একাগ্রচিত্তের দ্বারা তাহাকে লোক অঙ্ণুভব 
করিতে পারেন। যাহারা পরমেশ্বরকে মনের দ্বারা দর্শন করেনঃ 
তাহারা অমর হন। 

১২। অন্ত্যঃ সম্ভৃতে! হিরণ) গর্ভ ইত্যা্টো ॥ 

“জল হইতে রসের উৎপত্তি এবং হিরণ্যগর্ভ স্থষ্টর আদিতে 
ছিলেন, ইত্যাদি আটটা মন্ত্র সংহিতায় চতুর্থকাণ্ডে প্রথম প্রপাঠকে 
উক্ত হুইয়াছে। 

১৩। এব ছি দেবঃ প্রদিশোংমুঃ সর্ববাঃ পূর্ব হি জাতঃ সউ 
গর্ভে অন্তঃ। স বিব্বায়মানঃ স জনিষ্যমাণ: প্রতান্মুখাভি্তি 
বিশ্বতোমুখঃ | 

১৪ | বিশ্বতশ্ক্ষুরত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোহস্ত উত বিশ্বতস্পাৎ। 
সংবাহুভ্যাং নমতি সংপতবৈর্দ্যাবাপৃথিবী জনযন্‌ দেব একঃ। 


বিদ্বদগণের অন্ুতব-বিষয়, স্বপ্রকাশ পরমাত্মা পুর্বাদি উৎকৃষ্ট 
দিকৃপমৃহ এবং আগ্রেয্যাদি অবান্তর দিকৃসমূছে প্রবেশ করত অবস্থান 
করিতেছেন, এই বিষয় শ্রত্যন্তরেও উক্ত হইয়াছে। তিনিই 
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হিরণ্যগর্ভরূপে প্রথম উৎপর হন। তিনি ব্রহ্মাগমধ্যে বিদ্যমান 
রহিয়াছেন, তিনিই দেব, মনুষ্য ও তির্য্যগাদিরূপে জন্মগ্রহণ করেন 
এবং পরেও করিবেন। পরমেশ্বর অনময়াদি কোশ হইতেও আন্তর, 
তিনি দেহ ও হন্দিয়গণের অধিষ্ঠানরূপে শ্রেষ্ট । সকল প্রাণীর চস্ষুঃ 
পরমেশ্বরের চক্ষুঃ: সকল প্রাণীর মুখ তাহার মুখ, সকলের হস্ত 
তাহার হস্ত এবং সকলের পাদ তাহার পাদ। সেই পরমেশ্বর 
বাহুদ্ধয়সদৃশ ধর্ম ও অধর্খের দ্বারা সকলকে বশীভূত করেন এবং 
পতনশীল পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা সমস্ত জগৎ উৎপাদন 
করেনঃ সেই স্বপ্রকাশ পরমাত্মা ছ্যলোক পৃথিবী প্রভৃতি নিখিল 
জগৎ উৎপাদন করত অবস্থান করিতেছেন। 


১৫1 বেনস্তৎ পশ্যম্বিশ্বা ভূবনানি বিদ্বান্‌ যত্ৰ বিশ্বং ভবত্যেক- 
নীলম্‌। যশ্মিন্নিদং সঞ্চ বিচৈতি সৰ্বং স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ 
প্রজান্থ। 


১৬1 প্র তদ্বোচে অমুতং চু বিহ্বান্‌ গন্ধর্ধেো! নাম নিহিতং 
গুছাসু ॥ ভ্রীণি পদা নিছিতা। গুহাস্ু যন্তদ্বেদ সবিতুঃ পিতা সৎ। 


[ উক্ত বিষয়ে শ্রদ্ধাধিক্য প্রদর্শনের নিমিত্ত দুইটী মন্ত্রেব দ্বার! 
গন্ধর্বববৃত্তান্ত বলিতেছেন-_-] বেননামক গন্ধবর্ব সর্বপ্রাণীর হাদয়রূপ 
গুহায় অবস্থিত অবিনাশী বস্তুকে অনুভবের দ্বারা অবগত হইয়া 
শিব্যগণকে বলিয়াছিলেন। ( বক্তব্য বিষয়টা এই) যে পরমেশ্বরে 
সমস্ত বিশ্ব তাদাত্ম] প্রাধচ হয়, গুরু ও শাশ্বের কৃপায় তাহাকে 
জানিলে সমস্ত বস্তুই জ্ঞাত হয়, আত্মসাক্ষাৎকার ঘটিলে সমস্ত বস্তুই 
আত্মন্বরূপ বলিয়া অনুভূত হয় । অপিচ বেন্দৃষ্ট যে বস্তুতে এই 
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জগৎ উৎপন ও লীন হয়, সেই অদ্বিতীয় ব্যাপক পরমাত্মা বন্ধে সুত্রের 
স্টায় ওতঃপ্রোতভাবে অবস্থান করিতেছেন। তিনি আবার 
প্রাণিগণের বুদ্ধিতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নুযুণ্তিরূপ তিনটা স্থানে অবস্থিত 
আছেন। যে গন্ধবর্ব জাগ্রদাদি স্থানত্রয়ের অধিষ্ঠানভূত ব্রহ্মকে 
জানেন, তিনি স্বকীয় জনকেরও পিতা হন। লোকপ্রসিদ্ধ পিতা 
পুত্রের শরীরমাত্রের উৎপাদক হন, কিন্তু যিনি ত্রহ্মতন্ত্জ্ঞ, তিনি সকল 
জগতের উৎপাদক, সুতরাং জগন্মধ্যবর্তী পিতারও উৎপাদক হন। 


১৭। স নো বন্ধুঞ্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভূবনানি 
বিশ্বা। যত্ৰ দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীযে ধামান্যভ্যৈরয়ন্ত। 


১৮} পরি ছ্য'বাপৃথিবী যন্তি স্্যঃ পরিলোকান্‌ পরিদিশঃ 
পরিসুবঃ। থ্তস্ত তন্তং বিততং বিচত্য তদপশ্যত্তদভবৎ প্রজান্। 


[ সেই পরমেশ্বর ব্যবহারকালে সমস্ত প্রাণীর উপকার সাধন 
করেন এবং পরমাত্মদর্শীকে মুক্তি প্রদান করেন, ইহা এই দুইটা 
মন্ত্রের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন] সেই পরমেশ্বর আমাদের 
হিতকারী বন্ধু, তিনি জগতের সষ্টা, তিনি নিখিল জগৎ ও দেবগণের 
যোগ্যস্থানসমূছকে জানেন, যেখানে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ অমৃত পান 
করত স্ব স্ব স্থান প্রাপ্ত হন এবং তগবান্‌ তৎসমস্ত জানিয়া তত্তত্জীবের 
অনুষ্ঠিত কর্দানুসারে ফল প্রদান করেন ; মুমুক্ষগণ ধাছাকে জানিয়! 
দ্যুলোক, ভুলোক, অন্তরিক্ষলোক ও প্রাচ্যাদি দিক্‌ ব্যাপিয়। অবস্থান 
করেন, যিনি সত্যস্বরূপ পরমাত্মার অবিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান জানিয়া 
এবং গুরু ও শান্ব হইতে নিশ্চয় করিয়া ব্রদ্ধকে দর্শন করিয়াছেন, 
তিনি ব্ৰহ্মস্বরূপই হইয়াছেন। 
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১৯। পরীত্য দোকান্‌ পরীত্য ভূতানি পরীত্য সর্বাঃ প্রদিশো! 
দিশশ্চ। প্রজাপতিঃ প্রথমঙ্রা খতস্াত্মবনাআনযভিসংবভূব 

[ “অন্তন্ত'-_ ইত্যাদি “তদভবৎ প্রজাস্থ'_ ইত্যন্ত গ্রচ্থসমূহের দ্বারা 
যে ব্রহ্ববিদ্তা প্রতিপাদিত ছইয়াছে, তাহার উপসংহার করা 
হইতে ছে--] সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে সর্বাগ্রে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়া 
ভূরাদি লোক, দেবমনুষ্যাদি প্রাণিবর্গ, আগ্রেয়াদি বিদিকৃ ও প্রাচ্যাদি 
দিশ্সমুছকে সর্বতোভাবে ব্যাপিয়া অবস্থান করত স্বষ্টিকালে 
তাহাদিগকে উৎপাদন ও স্থিতিকালে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং 
অস্তে স্বস্বরূপ তব্জ্ঞানের দ্বারা সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ আত্মাকে প্রাপ্ত হন। 


২০। সদসম্পতিমডুতং প্রিয়মিক্স্য কাম্যম। সনিং 
মেধামযাসিষম্‌ ॥ 


[ এইরূপে ব্রক্ষবিদ্তা গ্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার প্রাপ্তির 
উপায় সোপাধিক ব্রশ্বজ্ঞান, জপ ও ন্নানাদি কর্মের অঙ্গভূত যে 
সমস্ত যন্ত্র পুর্বকাণ্ডে কথিত হয় নাই, তাহা এই পরিশিষ্ট কাণ্ডে 
কথিত হইয়াছে তন্মধ্যে একটা মস্ত্রেব দ্বার! ক্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত 
অন্তধ্যামীকে প্রার্থনা করিতেছেন-- ] যে জগতের রচনাবিষয় 
মনের দ্বারাও চিন্তা করা যায় না, সেই জগৎকে রচনা করায় যিনি 
আশ্ধ্যন্বরূপ, ইন্দ্রেরও প্রিয়, যিনি সকলের প্রার্থনীয়, কর্শফলের 
প্রদাতা, শ্রুত্যাদিগ্রন্থের ধারণাশক্তিপ্রদ, সেহ জগৎপালক অন্তর্ধ্যামীকে 
যেন আমি প্রাপ্ত হই, ইহাই আমার প্রার্থনা । 


২১। উদ্দীপ্যস্ব জাতবেদোইপদ্বং নিখতিং মম ॥ পশৃংশ্চ 
মহমাহব জাবনং চ দিশে। দিশ ॥ 
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হে অগ্নে! প্রাণিশবীর উৎপন্ন হইলে তুমি জাঠরাগ়িরূপে 
তাহ।তে অবস্থান কব বলিয়া, তোমার নাম জাতবেদাঃ। তুমি 
আমার অনিষ্টকারিণী পাপদেবতাকে প্রকাশিত কব, আমার প্রতি 
অন্ুগ্রহপ্রকাশ করত গবাদি পশুরও দীর্ঘজীবন সম্পাদন কর, আমার 
সুখবাসের উপযোগী পূর্ববাদি দ্রিউমগুলবন্তী নিবাসস্থানসমূহ প্রদান 
কর। 

২২। মা নো. -চিংসীক্জাতবেদো গামশ্বং পুরুষং জগৎ । 
অবিভ্রদগ্ন আগহি শ্রিয়৷ মা পরিপাতয়। 

[ প্রাপ্ত গো অ্বপ্রভৃতির অবিনাশ প্রার্থনা! করিতেছেন] ছে 
অগ্নে! তুমি আমাব গো, অশ্ব, পুত্রাদি ও গৃহক্ষেত্ৰাদির বিনাশ সাধন 
করিও না। আমাব অপবাধ গ্রহণ না করিষা অন্ুগ্রহপূর্বক আগমন 
কর। হে অগ্নে! তুমি আমাকে ধান্যাদিসম্পৎ প্রদান কগ। 


২৩। পুরুষস্য বিশ সহত্রাক্ষস্য মহাদেবস্ত ধীমহি। তন্ো রুদ্রঃ 
প্রচোদষাৎ। 

[ অনন্তর মুমুক্ষ দ্বাদশটী গায়ত্রী মঞ্ত্রের ছারা পরব্রহ্মসাক্ষাৎকার- 
লাভের উপাষভূত দেবতাগণকে প্রার্থনা কবিতেছেন। প্রথমে 
বিশ্বপ্পপধারী কদ্রকে প্রার্থনা করিতেছেন--] আমরা সহশ্রাক্ষ 
বিরাট, পুরুষকে যেন জানিতে পারি, তঙ্জন্য আমর! বিরাট,রূপের 
প্রকৃতম্বরূপের ধ্যান করি। বিরাটুরূপী রুদ্র আমাদিগকে সেই 
ধ্যানে প্রেরিত করুন। 

২৪। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবার় ধীমহি। তরে রুদ্রঃ 
প্রচোদয়াৎ। 
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[ অনন্তর মহেশের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন] আমরা বেদ" 
প্রতিপান্য্য প্রসদ্ধ মহাদেবের ধ্যান করি। রুদ্র আমাদিগকে সেহ 
ধ্যানে প্রেরিত করুন। 


২৫। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি। তন্নো দত্তিঃ 
প্রচোদয়াৎ। 


[ বিনায়কের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন--] সেই বিনায়ক 
পুরুষকে যেন আমরা জানি, আমরা গঞ্জননের ধ্যান করি, সেই 
ধ্যানে মহাদস্ত গণেশ আমাদিগকে প্রেরণ করুন। 


২৬। তৎ পুকষায় বিদ্মহে চত্রতুণ্ডায় ধীমহি॥ তয়ো নন্দিঃ 
প্রচোদয়াৎ। 

[ নন্দিকেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন__] সেই শিববাহছন 
দিবাপুরুষ নন্দিকেশ্বরকে আমরা অবগত হইব, আমরা সেই 
চক্রতুল্যবদন নন্দিকেশ্বরের ধ্যান করি, নন্দি আমাদিগকে ধ্যানে 
প্রেরিত করুন। 


২৭। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি। তন্নঃ বশ্মুখঃ 
প্রচোদয়াৎচ। 

[ কাণ্তিকেয়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন--] বড়ানন পুরুষকে 
আমরা জানি, আমরা সেই মহাকালের ধ্যান করি, কাঙঠিকেয় 
আমাদিগকে তাহাতে প্রেরিত করুন। 


২৮। তৎপুরুষায় বিদ্মহে নুবর্ণপক্ষায় ধীমছি । তরে গরুড়ঃ 
প্রচোদয়াৎ্। 
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[ গরুড়ের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন] গরুড়কে আমরা 
জানি, আমরা সুবর্ণপক্ষ গরুড়ের ধ্যান করি, গরুড় আমাদিগকে 
ধ্যানে প্রেরিত করুন। 
২৯। বেদাত্বনায় বিদ্মছে হিরণ্যগর্ভায় ধীমহি। তন্ন এরক্ষ 
প্রচোদয়াৎ। 


[ত্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন] বেদরূপ ব্রহ্মাকে 
আমরা জানি, আমরা চতুমুখ হিরণ্যগর্ভের ধ্যান করি, জিনি 
আমাদিগকে ধ্যানে প্রেরিত করুন। ইহাই পবম গায়ত্রী। 


৩০ | নারায়ণায় বিদ্মহে বান্রদেবায় ধীমহি। তন্নো বিষ্ণুঃ 
প্রচোঁদয়াৎ। 

[ নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন--] আমর! নারায়ণকে 
জানি, আমবা বাস্রদেবের ধ্যান করি, ব্যাপক পুরুষ বিষ্ণু 
আমাদিগকে ধ্যানে প্রেরিত করুন | 

৩১। বজ্রনথায় বিদ্মহে তীক্ষদংগ্রায় ধীমহি। তন্ন নারসিংহঃ 
প্রচোঁদয়াৎ। 

| নুসিংহের নিকট প্রার্থনা! করিভেছেন--] আমরা বজ্ঞনখকে 
জানি, আমরা তীক্ষুদন্তের ধ্যান করি, নরসিংহ আমাদিগকে ধ্যানে 
প্রেরিত করুন। 


৩২। তাস্করায় বিদ্মহে মহুদ্ছ্যুতিকরায় ধীমহি। তন্ন আদিত্যঃ 
প্রচোদয়াৎ । 
[স্থব্যের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন--] আমর] তাঁহাকে 
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জানি, আমরা মহাছ্যতিকরের ধ্যান করি, আদিত্য আমাদিগকে 
ধ্যানে প্রেরিত করুন। 


৩৩। বৈশ্বানরায় বিদ্মহে লালীলায় ধীমহি। তন্নো অগ্রিঃ 
প্রচোদয়াৎ। 

[ অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন--] আমর! বৈশ্বানরকে 
ভ/(ন, আমরা ক্রীড়াময় দেবের ধ্যান করি, অগ্নি আমাদিগকে 
ধ্যানে প্রেরিত করুন। 


৩৪ । কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্ঠকুমারি ধীমহি ॥ তন্লো ছুগিঃ 
গ্রচোদয়াৎ। 

হে দুর্গে! তুমি কন্তা ও কুমারী, স্বীয় পিতার ভোগ ও 
মোক্ষদীত্রী, আমর! তোমাকে জানি, তোমার ধ্যান করি, তুমি 
তাহাতে আমাদিগকে প্রেরণ কর। 


৩৫। সহম্পরম! দেবী শতমূলা শতাঙ্কুরা। সর্বং হরতু মে 
পাপং দুর্বব! দুঃহ্বপ্রনাশিনী | 

[ এইরূপে দ্বাদশ গায়ত্রী ব্যাখ্যাত হইল, এখন সানাঙ্গ মক ্রসমুহ 
কথিত হইতেছে। তন্মধ্যে মস্তকে মৃত্তিকাুক্ত দূর্বা ধারণ 
করিবার নিমিত্ত দুর্ববাভিমন্ত্রণ মন্ত্রলকল বলিতেছেন--] সহঅ সহ 
পবিত্র দ্রব্য হইতেও উৎকৃষ্ট, প্ৰকাশস্বভাবা, শতসংখ্য কমূলসমস্থিতা, 
নানাবিধ অন্কুরধুক্তা, দুঃস্বপ্ননাশিনী দূর্ববা আমার পাপ হরণ করুন। 


৩৬। কাণ্ডাৎ কাগ্ডাৎ গ্ররোহত্তী পরুষঃ পরুষঃ পরি । এব! 
নো দুর্বেব প্রতঙ্গ সহলেণ শতেন চ॥ 
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ছে দূর্ব্বে! তুমি প্রতিপর্ব ও প্রত্যেক কাণ্ড হইতে অস্কুরিত্ত 
হুইয়া শত সহস্ৰ পুত্রপৌত্রাদিরূপে নিজ বংশের বস্ৃতি বিধান 
কর। সেইরূপ আমাদের বংশ বদ্ধন কর। 


৩৭। যা শতেন প্রতনোষি সহজেণ বিরোহসি। তশ্যান্তে 
দেবীষ্টকে বিধেন হবিষণ বয়ম্‌। 


হে তক্তত্ততে ! তুমি বিবিধ অঙ্কুরের দ্বারা বংশ বিস্তার কর 
এবং সহশ্র সহন পৌন্র!দির সহিত উৎপন্ন হও, আমরা হবিঃ 
প্রদানের দ্বাব! তাদৃশ তোমার পরিচর্য্যা বিধান করি। 


৩৮। অশ্বক্রান্তে রখক্রান্তে বিষুক্রান্তে বস্ুন্ধরে। শিরসা 
ধাবধিষ্যামি রক্ষস্ব মাং পদে পদে। 


[ এখন মৃত্তিকাভিমন্ত্রমন্ত্রসমুহ কথিত হুইতেছে। তন্মধ্যে 
প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন_- | হে মৃত্তিকে ! তুমি পবিত্র অশ্বপদ, 
রথ ও ত্রিবিক্রম পদের দ্বারা আক্রান্ত ; তুমি ধনরাশি ধারণ 
করিয়া থাক। আমবা স্বানসময়ে তোমাকে মস্তকে ধারণ করি। 
তুমি মস্তকে ধৃত হইয়া পদে পদে আমাকে রক্ষা কর। 


৩৯।| ভূমিদ্রেন্ধরণী লোকধারিনী। উদ্ধ,তাসি বরাহেণ 
রুষ্ণেন শতবাহুনা । 


[ দ্বিতীয় মন্ত্র বলিতেছেন--] ছে মৃত্তিকে ! প্রলয়কালে যখন 
সপ্ত সমুদ্র এক হুইয়! যায়, তখন তুমি তাহাতে নিমগ্না থাক, 
তুমি কামধেনুর যায় সুখদা, শশ্যরাশির ধারয়িত্রী, প্রাণিগণের 
আশ্রয় ; তুমি শতবাহু কৃষ্ণবৰ্ণ বরাহবর্তৃক উদ্ধত হুইয়াছ। 

হস্ত 
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৪০। মৃত্তিকে হুন মে পাপং যন্ময়া ছুঙ্কতং কৃতম্‌। মৃত্তিকে 
বর্থদত্ভীসি কাশ্তপেনাভিমন্ত্রিতা! মৃত্তিকে দেহি মে পুণ্টিং তরয্ি 
সৰ্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ 

[ তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছেন__] ছে মৃত্তিকে। আমি যে অকরণীয় 
পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তুমি তাং! বিনষ্ট কর। পরব্রহ্ম তোমাকে 
ভূমিরপে স্থাপন করিয়াছেন, তুমি কান্যুপ প্রন্থতি পরমধিগণকর্তৃক , 
স্মানকালে অতিমন্ত্রিত হইয়! পাপ হনন করিয়া থার্ক। ছে মৃত্তিকে! 
তুমি আমার পুষ্টিসাধন করিয়া থাক, কারণ পুথিবীরূপা তোমাতে 
চতুব্বিধ প্রাণিজাত প্রতিঠিত আছে। 


৪১। মৃত্তিকে প্রতিষ্ঠিতং সর্বং তন্মে নিণুদ মুত্তিকে। ত্বয়! 
হতেন পাপেন গচ্ছামি পরণাং গতিম্‌। 

[ চতুর্থমন্ত্র বলিতেছেন ] হে প্রতিষ্ঠিতে মৃত্তিকে! আযাগ 
সমস্ত পাপ বিনাশসাঁধন কর, তুমি পাপ বিশ করিলে আমি 
মুক্তিলাভ করিব। 

৪২ | যত ইন্দ্র ভয়ামহে ততে। নে! অভয়ং কৃধি। 

মঘবগুপ্ধি তব তন্ন উততয়ে বিদ্বিষো৷ বিমৃধো জহি ॥ 

[ এইরূপে দুর্ববা ও মৃত্তিকা দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া মন্ত্রমূহেব 
দ্বারা অভিমঞ্লিত করত দুইটী মন্ত্রে দ্বারা ইন্দ্রের নিকট হইতে 
অভয়গ্রভৃতি প্রার্থনা করিতেছেন-_- ] ছে ইন্দ্র] আমরা যে পাপ, 
শত্রু ও নরক হইতে ভীত হুই, সেই পাপাদি হইতে আমাদিগকে 
অভয় প্রদান কর। অর্থাৎ হে ইন্দ্র | আমর! তোমার অনুগ্রহে 
নিষ্পাপ, নিঃশক্র ও নরকভয়ব্হীন হইব। হে হন্ত ! তুমি 
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আমাদের পাপাদিত্রিতয় বিন্ট কর। অপিচ আমাদের রক্ষার জন্য 
পীড়ক অন্তঃশক্র ও বহিঃশক্রগণের সংহার সাধন কর। 


৪৩। স্বভ্তিদ! বিশম্পতিবু ব্রহা বিযুধো বশী। বুবেন্দ্রঃ পুর 
এতু নঃ স্বস্তিদা অভয়ঙ্কবঃ | 


(দ্বিতীষ মন্ত্র প্রার্থনা করিতেছেন--) ইহলোক-পরলোক- 
স্বখ প্রদ, প্রজাপালক, বৃত্রহ! শক্রগণকে বশীভূত করুন $ পুর প্রভৃতি 
মেঘগণকে শ্বাদেশ দিয়! ভূমিসেচনকারীর নাম বৃষ, সেই বৃষাপতি, 
কল্যাণপ্রদ, অভয়দাতা সানের নিমিত্ত আমাদিগের সম্মুখে রক্ষার্থ 
আগমন করুন | 


88। স্বস্তি ন ইন্দ্র বৃদ্ধশ্ববাঃ স্বত্তি নঃ পূৰা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি 
নস্তাক্ষো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতিদিধাতু। 

[ অনস্তব একটা মন্ত্রের দ্বার! ইন্দ্রাদি দেবতা স্বস্তিপোমণ প্রার্থনা 
করিতেছেন, তাহা হইলে সানসমযে কুম্ভীয়াদি দ্বারা পীড়া হুইবে 
না] বহুজ্ঞানসম্পন্ন অথবা বহুধনসম্পন্ন ইন্দ্র আমাদিগের মঙ্গল বিধান 
করুন। বহুদেশগমনেও ধাহাব রথনেমি ক্ষুণ্ন হয় না, এবংবিধ 
অরিষ্টনেমি আমাদের কল্যাণ করুন, বৃংস্পতি আমাদের মঙ্গল বিধান 
করুন। 


৪৫। আপাস্তমস্থাভবপলপ্রভর্মাধুনিং শিষীবাঞ্রুমাংধাজীবী। 
সোমে। বিশ্বান্ততস! বনানি নার্ববাগিন্দ্ং প্রতিমানানি দেতৃঃ ॥ 


| অনস্তর একটা মন্ত্রে দ্বারা সোম ও ইন্ত্রের নিকট প্রার্থনা 
করিতেছেন ] সততক্রোধশীল, চন্ত্রকান্তমণিপ্রভ, বস্তপ্রি় 
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শমীবৃক্ষ ও দীপ্তিশালী চন্দ্ৰমা যাবতীয় ওষধিবনম্পতি প্রভৃতিকে 
স্বকীয় সতত গমনের দ্বারা পোষণ করিতেছেন, [ সোমের স্তব 
করিয়া ইন্দ্রের স্তব করিতেছেন ] বাহার ইন্দ্র অপেক্ষা অর্ববাচীন, 
তাহার! উপমাভূত হুইয়াও গুণ পরাক্রমাদির দ্বারা ইন্্রকে হিংসা 
করেন নাই অর্থাৎ ইন্দ্রের উপমাভূত কেছ নাই । 


৪৬ | ব্ৰহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বি সীমতঃ সুরুচে| যেন 
আবঃ। স বুরিরা উপমা অস্ত ঝিষ্ঠাঃ সতশ্চ যৌনিমসতশ্চ বিবঃ। 

[ একটা মন্ত্রের দাবা পবমাত্মাব প্রার্থনা করা হইতেছে_-] 
পরব্রক্ম সমস্ত দেবেব উৎপত্তির পূর্বের পূর্বদিকে ্ুর্যরূপে অথবা 
বিরাজাদির উৎপত্তির পূর্বে হিরণ্যগতরূপে জন্মগ্রহণ করত 
সর্বকমনীয় ভূলোক-মধ্যতাগপধ্যন্ত প্রকাশিত করিরাছেন। সেই 
ব্রদ্ধ সকলের আশ্রষ, এই জগতের বিবিধস্থানভূত, প্রাচ্যাদি দিক্‌ ও 
বিদ্যমান ঘটপটাদিব কারণ, অমুত বাযুপ্রন্থতির উৎপতিস্থানেই 
প্রকাশক । পরক্রহ্ম স্বকীষ প্রকাশের দ্বারা ভূলোক হইতে শোভ- 
মান লোকক্রয় প্রকাশিত করিষাছেন। তিনি সকল দেবতার 
আঁদিভূভ এবং সূর্য্যরূপে পূর্বদিকে উদ্দিত হইয়াছেন। তিনি 
অতীব কমনীয় ) সেই ব্রহ্ম সর্বভূতের আশ্রয়, গ্রাচ্যাদি দিকৃসমূহ ও 
জগতের বিবিধস্থানভূত, তিনি ্ছ্যিমান ঘটপটাদির কারণ ও অযুর্ভ 
বায়ুপ্রভৃতির উৎপত্তিস্থানকে প্রকাশিত করেন। 


৪৭ । স্তোনাপৃথিবী ভবানুক্ষরা নিবেশনী যচ্ছা নঃ শর্ম সপ্রথাঃ। 


[ গৃহীত-মৃত্তিকার পরিশুদ্ধির জন্য পুনরায় দুইটী মন্ত্রের দ্বার! 
পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে, তন্মধ্যে প্রথম মনত 
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বলিতেছেন-_- ] ছে পৃথিবি! তুমি আমার দুঃখের অবসান কর। 
তুমি মনুষ্যাদি চতুধিধ ভূতসমূহের উৎপাদন করিযা এবং উৎপাদিত 
প্রাণিবর্গকে গ্রাম, অরণ্য প্রচ্থতি যথাযোগ্যস্থানে সংস্থাপিত করিযা ও 
মলমুত্রাদি ধারণ কবত সহিষ্ণুতারূপ কান্তি দ্বার! বিদ্যমান থাকিয়া 
আমাদিগের এঁহিক ও পারত্রিক কল্যাণ বিধান করিয়া থাক। 


৪৮ | গন্ধদ্ারাং দুধাধর্ষ।ং নিত্যপুষ্টাং করাবিণীম। ঈশ্বরীং 
সর্ববসূতানাং তামিহোপহবযে শ্রিয়ম্‌। 


| দ্বিতীয় মগ্ বলিতেছেন ] গন্ধদ্বার যাহার অনুমান কর! 
যায়, যাহ! খননাদির দ্বাব! প্রকম্পিত হয না, যাহা নানাবিধ শস্ত ও 
গিরিপ্রস্থৃতির দ্বার! পরিপুষ্টাঃ শস্তবপনের নিমিত্ত কুমকগণকর্ত্তৃক কৃষ্ট, 
সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বরী ও আশ্রষভূতা, সেই মৃত্তিকাকে আমি নিকটে 
আহ্বান করি। 

৪৯। শ্রীর্সে ভঙ্গতু। অলগ্মীমে নশ্যতু বিষ্ণুমুখ! বৈ দেবা- 
শ্হন্দোভিবিম[ংল্লোকাননপজধ্যমত্যজযন্। মহাংইন্দ্রো বন্রবাহুঃ ষোড়শী 
শর্ম বচ্ছতু ॥ 


[এই সমুদায় মন্ত্রের দ্বারা অভ্িমস্ত্রিত মৃত্তিকা পাদতল 
হইতে মস্তকপধ্যস্ত লেপনকরত জল-প্রবেশের নিমিত্ত প্রার্থনামন্ত্র 
বলিতেছেন] লক্ষ্মী' আমাকে ভঙ্জনা করুন, আমার অলক্মী 
নাশ প্রাপ্ত হউক, বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ বেদবিহিত সাধকসমূতের দ্বারা 
রাক্ষপগণ কর্তৃক অজেয় এই লোকসমুছ জয় করিয়াছিলেন। ত্রিলোকী- 
পুড্য বজ্রহস্ত ইন্দ্র পূর্ণ চন্দ্রের স্তায় সুখ বিধান করুন। 


৫০। স্বস্তি নো মঘবা কবোতু হন্ত পাপথানং যোহন্মান্‌ দ্বেষ্টি । 
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ইন্্র আমাদিগের মঙ্গলবিধান ককন। যে পাপ আমাদিগের 
দ্বেষ করে, তাঁহাকে হনন করুন। 

€১। লোমানং স্বরণং কৃণুতি ব্রহ্মণম্পতে। কক্ষীবস্তং য 
ওঁশিজম্‌ । শরীরং যজ্ঞশমলং কুসীদং তশ্মিন্‌ সীদতু যোহস্মান্‌ দেষ্টি। 

হে বেদপবিপালক পবমাত্মন্‌ { তুমি সোমলতাব 'ভিষবকারীকে 
সমস্ত শাখাতে উদাত্তাদি স্বরকে পাওযাওঃ উশিকৃতনয় পরমধি 
কক্ষ'বান্‌ আমার শবীবকে শ্রমসহিষণু করুন ;. যে শত্রু আমাদের 
হিংসা করে, সে চিরকাল নরকে অবস্থান করুক । 

৫২ । চরণং পবিল্রং বিততং পুরাণং যেন পৃতস্তরতি দুষ্কৃতানি। 
তেন পবিত্রেণ শুদ্ধেন পৃতা অতি পাপ ানমরাতিং তরেম। 

[ জাঙ্ছপরিমিত জলে প্রবেশ করিয়া যে দুইটা মন্ত্রপ করিতে 
হইবে, তাহা! বলিতেছেন, এই মন্ত্রের দ্বারা নারায়ণেব পাদপদ্ম 
ভুত হইতেছে ] নারায়ণের যে পাদপদ্ম পবিত্র, ব্যাপক ও 
পুরাতন ; মানব যে চরণের দ্বারা পবিত্র হইধা সমস্ত দুষ্কৃত অতিক্রম 
করেন; আমরাও সেই পবিত্র, বিশুদ্ধ চরণেব দ্বাবা পুত হইয়া 
নরকের কারণীভূত পাপরূপ শত্রুকে অতিক্রম করিব। এই মন্্রঘ্বার! 
ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালন করাইয়! দিবে। 

৫৩। সজোবা ইন্দ্র সগণো মরুদ্থিঃ সোমং পিব বৃত্রেহ্থ,র 
বিঘান। জহি শক্রংরপমূধে হুদস্বাথাভয়ং কৃণৃহি বিশ্বতো নঃ। 

হে বুব্রহন্! হে শুর! হে ইন্দ ! তুমি আমাদের অস্তঃকরণের 


বৃত্তির অনুরূপ শ্রীতিমান্, তুমি স্বীঘ পরিজনবর্গের সহিত বর্তমান 
ও সর্বজ্ঞ ; ভুমি নরৎ প্রভৃতি দেবগণের সহিত আমাদের যাগে 
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আগমন করত সোমপান কর, শত্রগণকে নিহত কর এবং সমরে 
শক্রগণের বিনাশসাধন কর ; অনন্তর আমাদের সর্ববিধ অভয়বিধান 
কর। 

৫৪। নুমিত্রা ন আপ ওমধযঃ সন্ত ছুমিত্রাস্তন্মৈ ভূয়ান্ছষ্যোইস্ান্‌ 
দ্বেষ্টি: যং চ বয়ং দিম: । 

জল এ ওষধিসযুহেখ অধিষ্ঠাতি দেষগণ আমাদেব সুখবিধান 
ককন, যাহারা আমাদের প্রতি দ্বেষ করে এবং আমরা যাহাদিগের 
প্রতি দ্বেষ করি, তাহাদিগের দুঃখ উৎপাদন করুন। 


৫৫। আপো হি ষ্ঠা ময়োভূবস্তা ন ধের দধাতন ॥ মহে 
রণায় চক্ষসে। যে! বঃ শিবতমো রসম্তন্য তাজয়তেহ নঃ। 
উশতীরিব মাতরঃ। তন্মা অবঙ্গমাম বে! যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। 
আপো! জনযথা চ শঃ 

হে জল! ভুমি সান ও পানাদির হেত বলিয়া সুখপ্রাপক, 
তুমি আমাদিগকে মহৎ বমণীয় পরমাত্ম-দর্শনের নিমিত্ত পোষণ 
করিষা থাক। হে জল। তোমাতে যে কল্যাণপ্রদ মধুর রস 
বিদ্যমান আছে, তাহা তৃমি সেহৰতী জননীব ন্যায় আমার্দিগকে 
প্রদান করিয়া থাক। হে জল! আমরা স্ব স্ব পাপরাশির ক্ষয়ের 
নিমিভ তোমাকে শরণ প্রাপ্ত হই, তুমিও পাপ ক্ষয় করিয়া 
আমাদের গ্রীতি উৎপান কব। তুমি আমাদিগকে পুত্রাদিজননশক্তি 
প্রদান কর। 

৫৬ | হিরণ্যশৃ্গং বরুণং প্রপদ্যে তীর্থ, মে দেছি বাচিতঃ। 
যন্মযা ভুক্তমসাধূনাং পাপেভাশ্চ প্রতিগ্রহঃ। যন্মে মনসা বাচা 
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কর্শ্মণ| ৰা দুঙ্কৃতং কৃতম্‌। তন্ন হঙ্গো| বরুণো বৃহস্পতিঃ সব্তি 
চ পুনস্ত পুনঃ পুনঃ । 


[ইহার পর দুইটী মন্ত্রের দ্বারা জলের অধিষ্ঠান্রী দেবতা 
বরুণের নিকট প্ৰাৰ্থনা করিতেছেন--] সুব্ণময় শঙ্গের স্তায় 
ধাছার মুকুট উপরি অবস্থিত, এবংবিধ বকণদেবতাকে প্রাপ্ত হই, 
তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ ককন। হে বকণ! তুমি আমার 
প্রার্থনামুসারে আবরণস্থান প্রদান কর। পিচ, আমি অসাধু 
ব্যক্তিগণের গৃহে যে অন্ন ভোজন কবিয়াছি ও পাপিগণের নিকট 
হইতে যে প্রতিগ্রহ করিয়াছি এবং ততিন্ন মনঃ, বাক্‌ ও কর্শের 
দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, ইন্দ্র, বকণ, বুছম্পতি ও স্ুধ্য আমাদিগের 
সেই পাপ পুনঃ পুনঃ বিশোধিত ককন। 


৫৭ । নমোহগ্রষেইগ্প,মতে নম হন্দ্রায নমে! বকণাষ নমো 
বারুণ্যে নমোহন্ত্যঃ ॥ | 


যাহার মধ্যে জল অব্যক্তভাবে অবস্থিত আছে, তাদৃশ অগ্নির 
উদ্দেশে নমস্কার 3 ইন্দ্র, বরুণ, বরুণপত্বথী ও জলাভিমানিনী দেবতার 
উদ্দেশে নমস্কার । 

৫৮। যদপাং ক্রুরং যদমেধ্যং যদশান্তং তদপগচ্ছতাৎ। 

হে জল! তোমার যে ক্রুররূপ আবর্ভাদিঃ যাহা অপবিত্র 
নিঠীবনাদি এবং যাহা বাতশ্নেপ্সারদিজনক রূপ, সে সমুদায় আমাদের 
আনাদি প্রদেশ হইতে অপস্থত হউক । 

&৯। অত্যাশনাদতীপানাদ্‌ যচ্চ উগ্রাৎ প্রতিগ্রহাৎ। তয়ে! 
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বরুণো রাজ পাণিনা হবমর্শতু । সোহহমপাপো! বিরলে নির্মুক্তে! 
মুক্তকিহ্বিযঃ| নাকস্ত পৃষ্ঠটমাকহ গচ্ছেদ্‌ ব্রহ্মসলোক তাম্‌। 


[ অবগাহন মন্ত্ুগুলি বলিতেছেন | দেব, খা, পিতৃগণ 
ও মনুষ্যাদি যজ্ঞকে অতিক্রম করিয়া তোজনরূপ অত্যাশন, 
দেব, খষি ও পিতৃতর্পণ অতিক্রম কবত পানরূপ অতিপান 
এবং যথেচ্ছকারী ব্যক্তিগণেব নিকট প্রতিগ্রহজ্জণ্তি যে পাপ 
উৎপন্ন হইয়াছে, জলস্বামী বরুণ হসন্তেব দ্বারা সেই সকল পাপ 
অপনয়ন করুন| অনন্তর আমি অপাপ, রজোগুণবিহীন, সংসার- 
কারণ ঝাগ-দ্বেষাদিশ্ন্য ও অত্যাশনাদিজনিত পাপবিহীন হইয়! 
স্বর্গের উপরিভাগে আরোহণ করত যেন ব্রক্মলোকে গমন করি। 


৬০ | যশ্চাপ সুবরুণঃ স পুনাত্ঘমর্ষণঃ। 


সপ্তসমুদ্রমধ্যবস্তা, নানাবিধ-মহ্কানদী-দীঘিকা-কুপাদিতে যে 
পাপনাশক বরুণদেব অধিষঠিত আছেন, তিনি আমাদিগকে পবিত্র 
করুন। 


৬১। ইমং মে গঙ্গে যমুনে স্বস্থাত শুতুদ্জি স্তোমং স্চতা 
পরুষিয়া অ[রিয়! মব দ্বৃধে বিতি্তয়াজাকীয্রে শৃণুহা সুযোময়!। 


হে গঙ্গে! হে যমূনে! হে সরস্বতি! হে শুতুদ্রি! হে 
মরুদ্বুধে! হে আজীকীয়ে ! তোমবা সকল নদী; মন্যসংযোগ- 
পূর্বক মৎপঠিত এই স্ততিমন্ত্রমূহ শ্রবণ কর, তাহা শ্রবণ করিয়া 
আমাকে পবিভ্র করিতে ও অভতিলধিত ফল প্রদান করিতে পরুষ্ণী, 
অসিরী, বিতস্তা ও সুযোমানায়ী নদীদিগের সহিত আগমন কর। 
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ইহার তাৎপর্য এই যে, যন্তপি স্বামি উল্লিখিত মহানদীগণের তীরে 
গমন করত চিরকাল তথায অবস্থান করিয়া সেই সেই নদীর জলে 
স্লান ও পান কবিতে সক্ষম, তথাপি সেখানে থাকিয়া স্বানা্ি করিন! 
কেন। তোমরা সকলে তথায় উপস্থিত হইয়! আমার পব্ত্রিত! 
সম্পাদন ও অভীষ্ট ফল প্রদান কব। 


৬২। খাতং চ সত্যং চাভীদ্ধতপসোহ্ধ্যজায়ত | ততো 
রাক্রিরজায়ত ততঃ জ্মাদ্রা অর্ণব: ! সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবত্সরো 
অঙ্রায়ত । অচোবাত্রাণি বিদধদ্দিশ্বস্ত মিষতো! বশী। স্বৰ্ধ্যাচন্দ্ৰ- 
মসৌ ধাতা যথাপূৰ্কামকল্লযৎ । দিবং চ পৃথিবীং চাস্তরিক্ষমথো সুবঃ। 


[ জলে ন্মবগাহনকারী পুরুষের সম্বন্ধে প্রাণায়ামের নিমিত্ত 
পাপনাশক সুক্ত বলিতেছেন ] স্বযংপ্রকাশ পরমাত্মা হইতে তাহার 
স্বল্লবশতঃ, তন্বজ্ঞান উৎপত্তিব পূর্বে সত্যব প্রতীয়মান পৃথিবী- 
প্রন্থৃতি ভূতপঞ্চক ও চতুর্দশ ভূবন উৎপন্ন হইয়াছে। ভূত ও 
ভৌতিক স্বষ্টিব পর বাতি ও সহঃ উৎপন্ন ছইয়াছে। অনন্তর সপ্ত 
সমুদ্র, বাপীকৃপাদি জলবাশি উৎপন্ন হইযাছে। সমুদ্র ও অর্ণবের 
উৎপত্তিব পব অভোবাত্রনির্শ্মাতা, চবাচর বিশ্বের স্বাধীনকর্তা, 

ংবৎসবনামক কাল উৎপন্ন হইল্‌। পরমেশ্বব পূর্বব পূর্ব কল্পে যেরূপ 
হুরধ্য, চন্দ্র, পৃথিবী, অন্তবিক্ষ, স্বর্গলোক ও লোকত্ৰয়ের তোগ্যপদার্থ- 
সমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কল্লান্তরেও সেইরূপ স্বষ্টি করিযাছেন। 


৬৩। যতপৃথিব্যাং রজ স্বমাস্তবিক্ষে বিবোদসী। ইযমাংস্তদাপো 
বরুণঃ পুনাত্বঘমর্ষণঃ | পুনজ্ক বসব: পুনাতৃ বরুণ: পুনাত্বঘমর্ষণঃ। 
এষ ভূতন্ত মধ্যে তৃবণস্য গোপা । এব পুণ্যকৃতাং লোকানেষ 
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মৃত্যোহিরগ্রয়ম্‌ ॥ গ্যাবাপৃথিব্যো হিরগ্যং সংশ্রিতং সুবঃ | সনঃ সুবঃ 
সংশিশাধি। 

পাতালে, অস্তরিক্ষে, স্বর্গে এবং ভূলোকে বর্তমান আমাদিগের 
যে গকল পাপ আছে, জলাধিপতি পাপনাশক বকণ তৎসম বিন 
করিষা আমাদিগকে পবিত্র করুন। অষ্ট বনু বরুণ অঘমর্ষণ খধি 
আমাদিগকে পণিত্র করুন। অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান প্রাণি 
সমূহের রক্ষক বরুণুদেৰ প্রাণিগণকে মৃত্যুস্ব্ধী হিবণ্রয় লোক 
প্রদান করিয়া থাকেন। ছে বকণ! যে ভিরণয় সর্গলোক, 
দ্যুলোক ও ভূলোক আশ্রিত আছে, তুমি আমাদিগকে তাদুশ 
স্বর্গলোক প্রদান কনত অন্ুগহ করিবা থাক । 

৬৪ | আর্দং জলতি ক্যোতিরহমস্মি। জ্যোতিজ্ঘলতি 
বন্ধাহমন্মি। যোইহমন্মি ব্রদ্ধাহমন্মি। অহমন্মি ব্রদ্গাহমন্মি। 
অহমেবাহং মাং জুহোমি স্বাহ!। 

[্গাত পুরুষের আচমন-নস্স বপিতেডেন_| এই যে জলরাপ 
আর্দ্র বস্তু দৃষ্ট হইতেছে, তাহ! অথিষ্টাম্ভূত চৈতন্তেব দ্বারা “প্রকাশ 
পাইতেছে। যে বন্ত প্রকাশ পাইতেছে, তাং! ব্রহ্মস্বরূপ আমিই। 
পূর্বে যে আমি জীব ছিলাম, এখন সেই আমি ব্রদস্বরূপ হইয়াছি। 
আমি অহঙ্কারসাক্ষী, অহঙ্কাবস্বরূপ নহি, অতএব আমি ব্রদ্ধন্থরূপ ঃ 
সেই ব্রন্বস্বরূপ আমি জলরূপ আমাকে হোম করিতেছি । 


৬৫ | অকাঁধ্যকাধ্যবকীপাঁ স্তেনো ভ্রণহা গুরুওল্লগঃ | 
বকণে!ইপামধর্ষণন্তম্মাৎ পাঁপাৎ পধুচাতে । 
[ আচমনের পৰ স্মাধাব স্বান ত্রবগিতেছেন | যদ্যপি আমি 
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শান্মনিষিদ্ধ ভোজন করিয়াছি, নিষিদ্ধ পরদার গমন করিয়া থাকি, 
ব্রাহ্মণের অশীতি রতি সুবর্ণ চুরি কবিয়া থাকি, ভ্রণহত্যা করিয়া 
থাকি বা বিমাতৃগমন করিয়া থাকি, তখনি অলাধিপতি পাপনাশক 
বর্ণ আমাকে সেই সমুদায় পাপ হইতে যুক্ত করুন| 


৬৬। রজোভূমন্থমাং বোদয়স্ব প্রবদস্তি ধীরাঃ। 


ছে পরমাজ্মন্! যগ্যপি আমাতে বহু পাপ আছে, তথাপি 
তুমি আমায় পাপফল ভোগ করাইবার জন্য, বোর্ঘন করাইও ন! 
অর্থাৎ আমার পাপবাশি দূরীহৃত করিয়া! আমাব প্রতি অন্থগহ 
প্রকাশ কব। ইহা শাগ্রদরশী পণ্ডির্তগণ বলিষা থাকেন এবং আমিও 
বলি। 

৬৭ । আক্রান্তসমুদ্রঃ প্রথমে বিধর্মন্‌ জনয়ন্‌ প্রজা! ভুবনস্ত 
রাজা । বৃষা পবিভ্রে অধি সানো ত্বব্যে বুহৎসামে! বাবৃধে সুবান 
ইন্দু: ॥ 

প্রাণিগণের বিবিধ ধশ্মের আশ্রযভূত সৃষ্টির আদিকালে, যিনি 
প্রজাগণেব উৎপাদন করেন, যিনি সমস্ত ভুবনের অধিপতি, যিনি 
ভক্তগণের উদ্দেশ্যে শভিলবিত বস্তু বর্ষণ করেন, সেই পরমাম্মা 
সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়! বিদ্যমান আছেন, যিনি পর্বতের মধ্যভাগে 
বিরাজমান আছেন, যিনি পবিত্র, অধিক ও অব্যধ; যিনি ব্রহ্ম ও 
উমার সহিত বর্তমান, যি ন সর্বলোকের ধর্ম ও অধর্শের প্রেরক এবং 
চন্ত্রতুল্য আহলদজনক, তিনি যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। যদ্যপি 
সর্ববব্যাপক প্রহ্মের বুদ্ধিব সম্ভাবনা নাই, তথাপি পূর্বের অবিদ্ভার 
দ্বারা আবৃত থাকায় জীব হইয়া নিজের ব্রদ্বত্ব বিশ্বত হইয়াছিলেন, 
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কিন্তু অবিদ্যা অপনীত হইয়! তাছাব ব্যাপকস্বর্ূপ প্রকাশ পাওয়ায় 
তিনি যেন বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইযাঁছেন বলিযা বোধ হইয়া থাকে । 


৬৮। পুরস্তাদ্‌ যশো গুছাস্থ মম চত্রতুগ্ডাষ ধীমহি তীক্ষদংস্্ায় 
ধীমহি পরি প্রতিষিতং দেতৃর্ধচ্ছতু দধাতনাষ্্যোহ্ণৰঃ সুবো 
রাজৈকং চ ॥ 


যশঃ-শব্দবাচ] রক্ষা আমাব বদ্ধিকপা গুহার পূর্ববার্দি চারিদিকে 
বিদ্যমান আছেন । আমরা চক্রতুল্য যুখদমন্থিত নন্দিকেশ্বর তীক্ষদত্ত 
নরসিংহের ধ্যান করি, যাহারা আমার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ তত্তবজ্ঞানের 
বিদ্ব উৎপাদন কবে, তোমবা সকলে তাহাদিগকে জলে স্থাপন কর। 
সমুদ্র স্বলোক, বাচ্ছা ও অদ্বিতীষ ব্রহ্ম আমাব কল্যাণ প্রদান ককন। 


৬৯। রুদ্রো রুদ্রশ্চ দপ্তিশ্চ নন্দিঃ যণ্মখ এব চ। গকডে। 
ব্রহ্ম বিষ্ণুশ্চ নারসিংহস্তথৈব চ! শদিত্যোহগ্রিশ্চ দুর্গিশ্চ ক্রমেণ 
দ্বাদশাস্তসি। মম বচমন্ুবেনাবভাবৈ কাত্যাযনায়। 

ইতি প্ৰথমোধ্নুবাকঃ । 

বিরাট পুরুষ, মহাদেব, গণপতি, নন্দি, কাঠিকেয়, গকড, ব্রহ্ম, 
বিষ্ণু, নরসিংহ, হুর্ধা। অগ্নি, দুগি__এই দাদশ দেবতার গায়ত্রী জলে 
সান ও পানের জঙম্য আগত আমাদিগকে বক্ষা কৰুন । 

দ্বিতীয়োহজুবাকঃ। ১। জাতবেদসে সুনবান সোম 
মরাতীয়তে] নিদহাতি বেদঃ। স নঃ পর্যদতি হুর্গাণি বিশ্বা নাবেব 
সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ। 

[ অনিষ্ট পরিহারের নিমিত্ত এই সমুদায় মন্ত্রে জপ অবশ্য কর্তব্য, 
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তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্র বপিতেছেন- ] আমরা অগ্নির উদ্দেশে সোমলতাগ 
অভিষেক করি। সর্বজ্ঞ অগ্নি আমাদিগেব শক্রগণকে সম্পূর্ণরূপে 
তন্মসাৎ করুন। অপিচ, সেই অগ্নি আমাদেব সমস্ত আপৎ 
বিনষ্ট করিষাছেন ; নাবিক যেমন নৌকাব দ্বারা সমুদ্র অতিক্রম 
করে, সেইরূপ অগ্নি আমাৰ পাপসমূহ দূরীভূত করুন । 


২। তামপ্রিবর্ণাং তমসা জ্বলন্তীং বৈরে।চনাং কর্মফলেষু জুষ্টাম্‌। 
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপন্ধে স্থতবসি তরসে ণমঃ। 


[দ্বিতীয মন্ত্রের দ্বারা ব্যাখা করিতেছেন] আমি 
অগ্রিব্ণসদৃশী, সম্তাপেব ছাণা আমাদেন শত্রবিনাশিনী, পরমাত্মৃষ্টা, 
স্ব্গপশ্ড পুত্রাদিদলের নিমিত্ত উপাসকগণ-সেবিতা দুগীদেবাকে 
শরণ প্রাপ্ত হই; হে অংসারতারিণি! দেবি! তুমি 
আমাদিগকে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তবণ কবাও, তজ্জন্ত তোমার 
উদ্দেশ নমঞ্ধার করিতেছি ! 


৩। অগ্নে ত্বং পারমা নব্যো! অন্মান্ত স্বস্তিভিএতিদুগাণি বিশ্বা। 
পৃশ্চ পৃথী বহুল! ন উবী ভবা তোকায় তনয়ায শংষোঃ। 


[ তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছেন] হে অগ্নে! তুমি আমাদিগের 
স্তবযোগ্য হইয়া কল্যাণপ্রদ উপার়সমূছেধ দ্বার! সমস্ত আপৎ হইতে 
উত্তীর্ণ করত আমাদিগকে সংসার-সমুদ্রের পরপারে লইয়া যাও। 
তোমার অনুগ্রহে আমাদের বাসভূমি, পৃথিবী ও শস্যশিষ্পাদনযোগ্য 
ভূমিও বিস্তৃতিলাত করুক ! তুমি আমাদিগকে পুত্র দিবাব ভন্ত স্থখ- 
প্রদ হও । 
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৪। বিশ্বানি নে ছুর্গহ। জাতবেদঃ সিদ্ধুং ন নাব! দুরিতাতিপর্ষি। 
অগ্নে অ'ত্রবন্মনসা গৃণানোংস্মাকং বোধ্যবিতা তনুনাম্‌। 


[ চতুর্থ মন্ত্র বলিতেছেন--] হে জাতবেদঃ! তুমি আমাদের 
সমস্ত আপদের বিনাশক হইয়া নৌকার দ্বাবা সমুদ্রের ন্যায় আমা- 
দিগের সমস্ত পাপ হইতে উত্তরণ কর। হে অগথ্থে! তুমি 
অত্রিধযিব ন্যায় তাপত্রয়রহিত হইয়া মনের দ্বারা আমাদের কল্যাণ 
চিন্তা কর এবং আমাদিগের শরীবের রক্ষক হইয়া সাবান হও। 


৫ | পৃতনাজিতং সংমানমুগ্রমগ্রিং ছুবেম পরমৎ সধস্থাৎ। 
স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা ক্ষামন্দেবো স্বতিদুরিতাত্যগ্নিঃ। 


[ পঞ্চম মন্ত্র বলিতেছেন--] আমএ1 পরসেনাজয়া, শক্রগণের 
অতিতবকাধী, ভাঁতিহেতু শগ্রিকে উৎকট স্বীয় হৃত্যগণেব সহ অবস্থান- 
যোগ্য দেশ হইতে আহ্বান কপি । লেই ম্গ্রি আমাদের সমস্ত আপৎ 
দ্রবীভূত করিয়াছেন। অগ্রিদেধন্চা আমাদের মত অপবাধীর সমস্ত 
দোষ সহ করত আমাদেব ব্রঙ্গহত্যা্দ যাবতীয় পাপ বিনষ্ট 
করিতেছেন। 

৬। প্রত্বেষি কমীড্যো অ্ববরেষু প।চ্চ হোত! নব্যশ্চ সংসি। 
স্বা চায়ে তঙ্গুবং পিপ্রবস্বাম্মত্যং চ সৌতগমারজস্ | 


[ ষষ্ঠ মন্ত্র বলিতেছেন-__] হে অগ্নে! তুমি কর্ণসমূছে স্তবযোগ্য 
হইয়া! স্ুখ বিস্তাব করিষা থাক? তুমি কর্ম্মফলের দাতা, হোমনিম্পাদক 
ও স্তবযোগ্য হইয়া কর্ণদেশে অবস্থান করিয়। থাক, তুমি হুবির দ্বার! 
স্বকীধ শরীরের প্রীতি সম্পাদন কব। অনস্তব আমাদিগকে সৌভাগ্য 
প্রদান করিয়া থাক। 
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৭। গোতিভু-ইমযুজে। নিধিক্তং তবেন্দ্র বিষ্ণোরসুসঞ্চরেষ। 
নাকস্য পৃষ্ঠমতিসংবসানো বৈষ্ণবীং লোক ইহ্‌ মাদয়ন্তাম। ইতি 
দ্বিতীয়োহংনুবাকঃ । 

[ সপ্তম মন্ত্র বলিতেছেন--] হে ইন্দ্র! ধেহুগণ-সেবিত এবং 
অমৃতধারা-নিবিক্ত মহাভাগ্য লাভের নিমিত্ত অপাপ তোমার ও বিষ্ণুর 
সেবক হইব! শ্বর্গেব উপরিভাগে নিবাসশীল সমস্ত দেবতা অভীষ্ট ফল 
প্রদানের দ্বারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ আমার প্রীতি উৎপাদন করুন। 


তৃতীক্োইনুবাক2। ভূরন্নমগ্রষে পৃথিব্যৈ স্বাহা ভুবোহয়ং 
বায়বেহস্তরিক্ষায় স্বাহা সুবরন্নমাদিত্যায় দিবে স্বাহা! ভুতু“বঃস্থবরয়ং 
চন্দ্রমসে দিগ ভ্য:ঃ শ্বাহ! নমো! দেবেত্যঃ স্বধা পিতৃতভ্যো ভূর্ভু বঃ- 
সুব্রন্নমোম্‌ ॥ 


[ ইহার পর পাপক্ষয়ের নিমিত্ত অন্নকামের হোমমন্ত্রযুহ 
কলিতেছেনঃ ভূসংস্কারাদি আজ্য-সংস্কার পর্য্যন্ত কর্ম স্বস্ব গৃহোক্ত 
বিধির দ্বারা করিয়া এই সকল মন্ত্রের দ্বারা অথবা মন্ত্রলি্গ বশতঃ অন্নের 
চোম করিবে। এই প্রধান বাগ ও স্দিষটকৃতাদি ইষ্টি আবার গৃহোক্ত 
বিধির দ্বারা করিতে হইবে__] ভূঃ, ভুবঃ ও সুবঃ এই তিনটা 
অব্যয়পদ, ব্রেলোক্যেব অধিষ্ঠানদেবতাবাচক | ভূঃ অর্থাৎ পৃথিবীর 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবত। আমাকে অম্ন প্রদান করুন, তজ্জগ্য চরুরূপ অন্ন অগ্নি 
ও পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই স্ম্াগ্রিতে সুহুত হউক। 
তুবলের্ণকাণিষ্ঠাত্রী দেবত। আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তাহা আবার 
বায়ু ও অস্তরিক্ষ দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক । স্ুবর্লোক আমাকে 
অল্প প্রদান করুন, তাহ! আবার আদিত্য ও স্বর্গলোকের অধিষ্ঠাত্ৰী 
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দেবতার উদ্দেশে নুহুত হুউক |. ভূঃ; ভুবঃ ও সুবঃ আমাকে অল্প 
প্রদান করুন, তাহা আবার চরম! ও ঘিকৃসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
উদ্দেশে সুহুত হউক । এইরূপে শ্দিষ্টকৃৎ ইস্টির সহিত প্রধান যাগ 
সম্পাদন করিয়া পূর্ববাতিমুখী হুইয়া “নমো! দেবেত্যঃ এই মন্ত্রে 
দেবগণের অর্চনা করিবে, পরে দক্ষিণামুখ হইয়! “স্বধা পিতৃভ্যঃ" 
এই মন্ত্রে পিতৃগণের পূজা করিবে । স্বধা শব্দ পিতৃগণের অতীব প্রিয়, 
ইহ! নমস্কারাদি উপচুুরকে বুঝায়। ভুঃ, ভূবঃ, সুবঃ, এই তিনটী 
দেবতা আমাদিগকে অভীষ্ট অয় দিবার জন্য অমুজ্ঞা করুন। 


চতুর্থোইনুবাকঃ। ভূরপ্নয়ে পৃথিব্যৈ স্বাহা, ভুবো বায়বেহস্ত- 
রিক্ষায় স্বাহ!, সুবরাদিত্যায় দিবে স্বাহা, ভুতু বঃস্ুবশ্চন্দ্রমসে দিগ ভ্যঃ 
স্বাহা, নমো দেবেভ্যঃ, স্বধা পিতৃত্যো, ভুভুবঃ সুবরগ্ন ওম্‌ ॥ ইতি 
চতুৰ্থোহঙুবাকঃ । 

[ ইহার পর কেবল পাপক্ষয়ের নিমিত্ত মন্ত্রসমূহ কথিত হইতেছে। 
দ্বতদ্থারা এখানে হোম করিতে হইবে, অন্তদ্রব্য দ্বারা নহে, কারণ 
মন্ত্রলিঙ্গ নাই। আজ্য হইতেছে সমস্ত হোমের সাধারণ ভ্রব্য। অন্ত 
ফল না থাকায় পাপক্ষয়ই ফল ] পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে 
অন্ন প্রদান করুন, সেই অন্ন অগ্নি ও পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
উদ্দেশে সুহুত হউক । ভূবলেণকাধিষ্ঠাত্রীদেবত1 আমাকে অক্সগ্রদান 
করুন, তাহা! আবার বায়ু ও অন্তরিক্ষলোকের অধিষ্টাত্রী দেবতার 
উদ্দেশে সুহুত হছউক। ন্ুবলেণকাধিষ্টাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন প্রদান 
করুন, তাহা আদিত্য ও ছ্যলোকের অধিষ্ঠাত্ী দেবতার উদ্দেশে সুহুত 
হউক । ভূঃ, ভূবঃ ও সবলে 4কাধিষ্ঠান্ত্রী দেবতারা আমাকে অন্ন প্রদান 

২য় 
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করুন, সেই অয় চক্জমা ও দিকৃসমুছের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের উদ্দেশে 
সুহুত হউক । দেবগণের উদ্দেশে নমস্কার, পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা। 
ভূঃ, তুবঃ ও ন্ুবঃ-_-এই প্রসিদ্ধ তিনটা লোকের অধিষ্ঠা্রী দেবতারা 
এই আহুতি দ্রব্য স্বীকার করিয়া আমাদিগের পাপ নিবারণ করুন। 
ছে অগ্নে! তুমিও আমার প্রার্থত কর্শম করিতে অঙ্গীকার 
কর। 


পঞ্চমোহম্থুবাকঃ | ভূরগ্রয়ে চ পৃথিব্যৈ চ মহতে চ স্বাহা, 
ভূবো বায়বে চান্তরিক্ষায় চ মহতে চ স্বাহাঃ সুবরাদিত্যায চ দিবে চ 
মহতে চ স্বাহা, ভূতৃবঃস্বশ্চজ্দ্রমসে চ নক্ষত্রেভ্যশ্চ দিগ ভ্যশ্চ মহতে চ 
স্বাহা। নমো দেবেভ্যঃ, স্বধা পিতৃত্যো, ভূতুবিঃসুবর্ধহরোম্‌ ॥ হতি 
পঞ্চমোইনুবাকঃ। 


[ যাহার! মহন্ত প্রার্থনা করেন, তাহাদেব অন্য তৎফলক হোমমন্ত্র- 
সমূহ কথিত হইতেছে-- ] ভূলোকেব অধিষ্ঠাত্রা দেবতা আমাকে 
অন্ন প্রদান করুন, তাহা আবার মহন্তগুণযুক্ত অগ্নি ও পৃথিবীর 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক । তুবলের্শকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তা] মহত্তবযুক্ত বায়ু ও অস্তরিক্ষলোকের 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক | সুবলে'কাধিষ্টাত্রী দেবতা 
আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তাহা ১হত্্গুণবিশিই আদিত্য ও 
দ্যুলে'কের অধিষ্ঠান্রী দেবতার উদ্দেশে সুহুত হউক । ভূঃ, তুবঃ 
ও স্ুবলেবকাধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমাকে অন্ন প্রদান করুন, তাহ! 
সহত্বযুক্ত চন্দ্রমাঃ, নক্ষব্রসমূহ ও দিকৃলমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
উদ্দেশে সুহুত হউক । দেবতাগণের উদ্দেশে নমস্কার । পিতিগণের 
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উদ্দেশে ম্বধা। ভূঃ, ভূবঃ ও সুবঃ-_এই তিনটার অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা 
আমাকে মহত্ব প্রদান করুন। 


বন্ঠোইনুবাকঃ। পাহি নো অট এনসে স্বাহ!। পাহি 
নো বিশ্ববেদসে স্বাহ!। যজ্ঞং পাহি বিভাবসো স্বাহা। সর্ধং পাছি 
শতক্রতে! স্বাহা ॥ ইতি যোংহুবাকঃ। 


[ পূৰ্বেৰ “ভুঃ অগ্নয়ে”__ইত্যাদি অন্থবাকে সর্বসাধারণ পাপক্ষয়- 
হেতু হোমমন্ত্রমূহ কণ্চিত হইয়াছে । অনন্তর প্রতিবন্ধকনিবারণের 
দ্বারা মুমুক্ষুর জ্ঞানপ্রাপ্ডির নিমিত্ত হোমমন্ত্রমুহ কথিত হইতেছে-- ] 
হে অগ্নে! তুমি আমাদিগকে জ্ঞানগ্রতিবন্ধক পাপ হইতে রক্ষা 
কর, তোমার উদ্দেশে এই হুবিঃ সুহুত হউক | আমাদের যাবতীয় 
তত্বজ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত আমাদিগকে পালন কর, ছজ্দন্য তোমার 
উদ্দেশে ইহা সুহুত হউক। হে বিভাবসো | ব্ৰহ্মজিজ্ঞাসার 
উপায়ভূত যজ্ঞরক্ষা কর, তাহা তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক। 
হে শতক্রতো ! তমি জ্ঞানসাধন গুরুশাস্্াদি রক্ষা কর, তাহা 
তোমার উদ্দেশে সুছত হউক । 


সপ্তমোহন্ুবাকঃ। পাহি নো অগ্ন একয়া। পাহ্যত 
দ্বিতীয়য়া। পাহ্যর্জং তৃতীয়য়া । পাহি গীভিশ্চতস্থতিবসো স্বাহা ॥ 
ইতি সপ্তমোহন্থবাকঃ। 

[ পুনঃ পূর্ববোক্তফলক আনৃতিচতুষ্য়মন্র কথিত হইতেছে-_ ] 
ছে অগ্নে! হে বসো! তুমি খখেদরূপ প্রথম বাক্যের দ্বার! স্তত 
হুইর! আমাদিগকে রক্ষা কর। তজ্ঞন্ত এই আজ্য তোমার উদ্দেশে 
লুহুত হউক। অপিচ যভুর্কেদরূপ দ্বিতীয় বাণীর ছারা স্বত হইয়া 
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আমাদিগকে পালন কর, তজ্জন্। এই আজ্য তোমার উদ্দেশে 
সুহুত হউক। সামবেদরূপ তৃতীয় বাক্যদ্বারা স্তত হইয়া আমাদের 
অর ও অন্নরস পান কর, তজ্জগ্ঠ এই আদ্য তোমার উদ্দেশে সুহুত 
হউক । খাক্‌, যন্ধু, সাম ও অথর্করূপ চতুর্কিধ বাণীর দ্বার| অভিষ্টত 
ছইয়া আমাদিগকে পালন কর, তজ্জন্ত এই আজ্য তোমার উদ্দেশে 
সুহুত হউক । 


অষ্টমোইনুবাকঃ | যশ্ছন্দসামৃষতে. ,বিশ্বরপশ্ছন্দোত্যশ্ছন্দাং- 
হ্যাবিবেশ। স চাং শিক্যঃ পুরোবচোপনিষদিজ্জো জ্যেষ্ঠ ইন্জিয়ায় 
খবিভ্যো নমে দেবেত্যঃ স্বধা পিতৃত্যো ভূতূবিঃনুবশ্ছন্দ ওম্‌ | ইতি 
অষ্টমোহম্ুবাকঃ । 


[ অর্থজ্ঞানপ্রতিপাদক সমস্ত বেদাস্ত-প্রাপ্তিকাম পুরুষের জন্য 
মন্ত্র বলিতেছেন--] যে প্রণব সমস্ত বেদের মধ্যে জোট, যাহা 
সমস্ত জগতম্বরূপ, তাদৃশ 'প্রণৰ বেদসমৃহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 
সেই প্রণব গায়ত্রীপ্রভৃতি সমস্ত ছন্দেব মধ্যে আবিষ্ট রহিয়াছে। 
সাধুগণের প্রাপ্তব্যয সকলের আদিকারণ প্রণব প্রতিপাদ্য পরমৈশ্বধ্য- 
যুক্ত পরমাত্ম। জিজ্ঞাস খবিগণের মধ্যে জ্ঞানসমর্থকে ব্রহ্মবিদ্ভার 
উপদেশ দিয়াছিলেন। অতএব আমি দেব ও পিতৃগণকে নমস্কার 
করিতেছি । ভূঃ ভূবঃ ও স্ুবলোকস্থিত মন্ত্্রাঙ্গণাত্সক বেদকে 
আমি প্রাপ্ত হইব । 


লবমোহম্ুবাক2 | নমো ব্ৰহ্মণে ধারণং মে ন্স্বনিরাকরণং 
ধারুয়িতা ভূয়াসং কর্ণয়োঃ শতং মা চ্যোচুং মমামুষ্য ওম্‌ ॥ ইতি 
নবমোইহবাকঃ। 
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[ অধীত বেদসমূছ যাহাতে বিশ্বত না হওয়! যায়, তক্জিমিত্ত জপ্য 
মন্ত্র বলিতেছেন ] জগৎকারণ ব্রহ্মকে নমস্কার। তাঁহার অনুগ্রহে 
আমার চিত্তে গ্রন্থ ও গ্রন্থার্থধারণসামর্থয হউক, এমনভাবে গ্রন্থের ধারণা 
করিতে পারি, যেন বিস্বত না হই। আমি এরূপ প্রার্থনা করিতেছি 
যে, আমার কর্ণন্বয়ে যাহ! কিছু ব্দেশাস্নাদি শ্রুত হইয়াছে, তাহা 
যেন বিনাশ প্রাপ্ত না হয়। অনস্তর আমি স্থির ধারণ! প্রাপ্ত হইব। 


দশমোইনুবাকঃ1 খতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রন্তং তপঃ শাস্তং 
তপো দমস্তপঃ শমস্তপো! দানং তপো যজ্ঞং তপে! ভূতুবিংনুবর্র দ্ধৈ- 
তহৃপাস্তেতত্তপঃ ॥ ইতি দশমোইমুবাকঃ | 


[ জ্ঞানসাধন |চণ্ডের একাগ্রতারূপ তপঃ আছে, মনঃ ও 
ইন্জ্িখসমুছের একাগ্রতা পরম তপস্তা। সেই তপঃ শ্রৌত ও ম্মার্ত 
সমস্ত কর্শস্বরূপতাক্ধপে প্রশংসা করিতেছেন। অথবা তাদ্বৃশ 
তপঃসিদ্ধির নিমিত্ত জপ্য মন্ত্র বলিতেছেন--] খত--মনের ছার! 
যথার্থ বস্তুর চিন্ত। তপঃ$ সত্য--বাকোর দ্বার যথার্থ কথন তপঃ ; 
বেদার্থনি্ণায়ক পূর্ব ও উত্তর মীমাংসার শ্রবণ তপঃ ; শাস্তিই তপঃ ; 
দম অর্থাৎ উপবাসাদি তপঃ 3 শম- শক্রতেও ক্রোধরাহিত্য তপঃ ; 
দান তপঃ 7; যজ্ঞ তপঃ। ভু, ভূবঃ ও সুবঃ এই লোকক্রয়াত্মক ব্রহ্ম 
আছেন, হে মুমুক্ষুগণ ! এই ব্র্মের উপাসনা কর, ইহাই তপস্তা। 


একাদশোহনুবাকঃ | যথা বৃক্ষস্ত সংপুল্পিতস্ত দূরাদগন্ধো 
বাত্যেবং পুণ্যস্য কর্মণে! দৃরাদগন্ধো বাতি যথাসিধারাং কর্তেইবছি- 
তামবক্রামে যদ্বাবেয়ুবে হ বা বিহ্বপ্থিষ্যামি কর্তং পতিব্যামী- 
ত্যেব্মমৃতাদাত্মানং জুঞপ্সেৎ ॥ ইতি একাদশোইছ্বাকঃ। 
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[ শাস্্বিহিত--কর্মাচুষ্ঠানরূপ পুণ্যকে জ্ঞানসাধন বলিয়া প্রশংস! 
করিতেছেন। জ্ঞানের প্রতিবন্ধক বঙগিয়া নিবিদ্ধাচরপকে নিন্দা 
করিতেছেন] যেমন বিকশিত চম্পকাদিবৃক্ষের সুরভিগন্ধ বায়ুর 
সহিত দুর হইতে দুরদেশে গমন করে, সেইরূপ জ্যোতিষ্টোমাদি 
পুপ্যকর্দের সুগন্ধশদৃশ সৎকীর্তি মনুয্যলোক হুইতে স্বর্গে গমন করে। 
যেমন সংসারে কোন লোক কখনও কোন কারণে গর্তের উপর 
বক্রভাবে স্থাপিত কাষ্ঠথগ্ডের চ্যায় অসিধাংস্র উপর পাদদ্বয় দিয়! 
গমন করে, তবে পাদচ্ছেদ হইবে, যদি দৃঢ়ম্পর্শ না হয়, তবে গর্তে 
নিপতিত হইবে। উভয় প্রকারই দুঃখ, হ্‌হা ভাবিয়া বিহ্বল হইয়া 
পড়ি। তখন কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকি। অতএব মুমুক্ষ 
মোক্ষপ্রার্থিহেতু হইতে অস্তঃকরণকে স্থির করিয়া পাপ হুইতে নিবৃত্ত 
হইবেন। 


ছবাদশোহনুবাকঃ। ১। অপোরণীয়ান্‌ মহতে। মহীয়ানাত্মা 
গুহায়াং নিহিতোহস্ত জন্তোঃ। তমক্রতুং পশ্তাতি বীতশোকো খাতুঃ 
প্রসাদান্‌ মহিমানমীশম্‌। 


[ শান্্নিধিদ্ধ-আচরণরহিত যথোক্তপ্রশংসাযুক্ত পুণ্যাহুষ্ঠানের 
বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষের সম্বন্ধে তত্ব উপদেশ করিবার নিমিত্ত এই 
অন্ুবাক আরন্ধ হইতেছে । তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন--] আত্মা 
পরমাণু হইতেও অণুতর, আকাশাদি মহতবস্ত হইতেও মহত্তর। সাধু 
পুরুষ তাদৃশ পরমাত্মীকে দেবমহুষ্যাদি জীবের হৃদক়পুণ্ডরীকবপ্তিণী 
বুদ্ধিকে বিদ্যার দ্বারা জানিয়া থাকেন। শমদমাদিগুণোপেত 
অধিকারী পুরুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহে সন্বল্পরহিত, তাদৃশ মহান্‌ পরমেশ্বরকে 
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দর্শন কবিয়া থাকেন, অনন্তর তিনি জন্মমরণাদিশৌকরছিত হইয়া 
থাকেন। এই মন্ত্রে আত্মাকে অণু হইতেও অণুতর এবং মহান্‌ 
হতেও মহ্‌ত্তর বলা হইয়াছে ; ছুইটী বিরুদ্ধ কথা। তাহার 
সমাধান এই যে, আত্মা বাস্তবিক সর্বাপেক্ষা মহৎ, তথাপি সুক্ষ 
বলিয়া তাহাকে অণু হইতেও অণুতর বলা হয়। অথবা বুদ্ধি অণু 
বলিষা তদবচ্ছিন্ন আত্মাকে উপাসনার জন্য অণীয়ান্‌ বলা হইয়াছে, 
পরমাণু, দ্যণুকাদি আমাদের প্রত্যক্ষ না হইলেও যোগিগণের প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাকে, কিন্ত আত্মার প্রত্যক্ষ হয় না, এইজন্ত অণীয়ান্‌ বলা 
হইয়াছে । আকাশাদি এক একটা ব্রহ্ধাণ্ডে থাকে, কিন্ত আত্মা 
তাদুশ কোটি কোটি ব্রন্ষাণ্ডের অধিষ্ঠাত। বলিয়া মহীয়ান্‌ বলা 
হইয়াছে। 


২। সপ্ত গ্রাপাঃ প্রতবস্তি তন্মাৎ সগ্তাচিবঃ সমিধঃ সপ্ত জিহবাঃ| 
সপ্ত ইমে লোক! যেষু চরস্তি প্রাণা গুহাশয়াকিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত। 


[ দ্বিতীয় মন্ত্র বলিতেছেন--] যে পরমাত্মা শুদ্ধাঃস্তকরণ পুরুষগণ- 
বেগ্য বল! »ইয়াছে, তীভাকে শাখাচন্দ্র চায়ের দ্বারা উপলক্ষণত্প্রযুক্ত 
জগৎকারণ বলা হইতেছে ] মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর হইতে দুইটা 
চক্ষুঃ, দুইটা কর্ণ, দুইটী নাসিক! ও যুখ,-_.এই সাতটা ইন্ত্িয় উৎপন্ন 
হইয়াছে; সেই পরমাত্মা হইতে চক্ষরাদি সাতটী ইন্জিয়ের সাত্টী 
বিষয় প্রকাশনশক্তি, সাতটি বিষয় এবং কালী, করালী, মনোজ্জবা, 
নুলোহিতা, শ্ুধুত্রবর্ণ!, স্ফুলিজিনী ও বিশ্বরুচী, এই সাতটা জিহ্বা 
উৎপন্ন হইয়াছে যে পরমেশ্বর হইতে ভূরাদি সাতটা লোক উৎপন্ন 
হইয়াছে | সে সাতটী লোকের মধ্য হইতে, দেবমনুষ্যাদিশরীরবর্তীঁ 
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সাতটা প্রাণ উৎপন্ন ছইয়াছে। গুহাশায়ী পরমেশ্বর হইতে মহধি, 
সপ্ত সমুদ্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। 


৩। অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বেহম্মাৎ স্যন্দতে সিন্ধবঃ সর্ধরূপাঃ। 
অতশ্চ বিশ্ব! ওষধয়ো রসাচ্চ যে নৈষ ভূতস্তিষঠত্যন্তরাত্মা। 


[ তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছেন-__] এই পরমেশ্বর হইতে সাতটা সমুদ্র, 
সাতটী পর্বত উৎপন্ন হইয়াছে ; নানাদেশাতিমুখ সিন্ধুলমূহ এই 
পরমেশ্বর হইতে প্রবাহিত হইতেছে । এই ঘিখদম্ভবনীয় রসম্বরূপ 
ব্ৰহ্ম হইতে সমস্ত ওষধি উৎপর হইয়াছে, যে ওবধিরসের দ্বার! 
অহংপ্রত্যয়গম্য অস্তরাত্মা অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা হইতেই সমস্ত 
উৎপন্ন হইয়াছে । 


৪ | ব্ৰহ্মা দেবানাং পদবীঃ কবীনামৃবিবিপ্রাপাং মহিযো মৃগাণাম্‌। 
স্যেনো গৃথাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিজ্রমত্যোতি রেতন্‌। 


[ চতুর্থ মন্ত্র বলিতেছেন], [ অন্তবন্তাঁ প্রাণাদি ও বহিরবর্তাঁ 
সমুদ্রাদির সৃষ্টি বলিয়া চেতন বস্তসমূছে পরমেশ্বরের উৎকুষ্টরূপে 
অবস্থান বলিতেছেন--] পরমেশ্বর দেবগণের মধ্যে চতুমুখ ব্রহ্মা হইয়! 
নিয়ামকভাবে অবস্থান করিতেছেন, কবিগণের মধ্যে শবসামর্থাভিজ্ঞ 
ব্যাসবাল্মীক্যাদিরূপে অবস্থান করিতেছেন। ব্রাঙ্গণগণের মধ্যে 
গোত্র-প্রবর্তক বশিষ্ঠাদি খবি হুইয়াছেন। চতুষ্পদ জীবের মধ্যে 
অধিকশক্তিযুক্ত মহিষ হইক়্াছিলেন। গৃখ প্রভৃতি পক্ষিগণের মধ্যে 
বলবান শ্রেনপক্ষী হইয়াছিলেন। বৃক্ষসমূহের ছেদনের অন্ত কুঠার 
হইক়াছিলেন এবং সোমরূপে যস্ত্রশবযুক্ত হইয়া পবিত্র গজাদি 
জলকেও অতিক্রম করিয়াছেন। 


নরায়ণে।পনিবৎ 884 


& | অজামেকাং পলোছিতশুরুকুষ্ণাং বহবীং প্রজাং জনয়ন্তীং 
স্বরপাম্‌। অজো হোকো জুষমাপোহগ্কশেতে জহাত্যেনাং 
ভুক্তভোগামজোহগাঃ ॥ 


[ পঞ্চম মন্ত্র বলিতেছেন ], [ ব্যবহারকালে চতুযুখ ব্রহ্মাদি- 
শরীরে পরমেশ্বরের বিশেবরূপে অবস্থান বলিয়া যথোক্ত অগৎন্ষ্টির 
মুলকারণভূত মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া বন্ধ ও মুক্ত পুরুষের 
ব্যবস্থা প্রদর্শিত হুইতেঞ্ছ-_] বিষয়াসক্ত জীব লোহিত, শুরু ও 
কষ্করূপযুক্ত অথবা সন্ত, রজঃ তমঃম্বরূপা সমানরূপ, দেবতিধ্যকৃমনুব্যাি 
বহুবিধ প্রজ। উৎপাদন করিয়া প্রীতিসহকারে মায়াকে সেবাকরতঃ 
বিষয়সমূহ ভোগ করিয়! জন্মমরণাদি সংসার প্রাপ্ত হয়ঃ অন্ত বিরক্ত 
পুরুষ ভোগ্যবস্তত্লাত উপভোগ করিয়] তাহাকে ত্যাগ করে। 


৬। হংসঃ শুচিষত্বনুরস্তরিক্ষসন্ধোত1, বেদিষদতিথিহ্বঁরোণসৎ্ | 
ববদ্ধরসদূতসদ্ধযো মসদজ। গোজ! খুতঙ্জা অদ্রিজা খতং বৃহৎ । 


[ বষ্ঠ মন্ত্র বলিতেছেন--] [ যে পুরুষ বিবেকের দ্বারা মায়াকে 
পরিত্যাগ করেন, তাহার নিকট সমস্ত জগৎ ব্রদ্ষরূপে অবভাসমান 
হয়, এই বিষয় এখানে প্রদশিত হইতেছে-_] সুৰ্য্য বিশুদ্ধ জ্যোতির্শয় 
মণ্ডলে অবস্থান করেন, তিনি আবার স্বত্রাত্ম। হিরণ্যগর্তরূপে 
জগতের নিবাসহেতু বলিয়া বস্ুবামুদ্ধূপে অন্তরিক্ষে অবস্থান করেন। 
হোষনিষ্পীদক আহবনীয়াদি অগ্নি হইয়া সোমযাগাদির অঙ্গভূত 
বেদিতে অবস্থান করেন। অমাবস্যাদি তিথিবিশেষকে অপেক্ষা 
না করিয়] ভোজনের প্রার্থনার জন্য সেই সেই স্থানে গমন করত 
বৈদেশিক অতিথিরূপে পরকীয়গৃহে অবস্থান করিতেছেন। 
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অবস্থান করিতেছেন । মনুষ্যের মধ্যে কর্শ্মাধিকারী জীবরূপে 
অবস্থান করেন। শ্রেষ্ট স্থান কাশী প্রভৃতিতে পূজনীয়রূপে অবস্থান 
করিতেছেন। সত্য বৈদিক কর্মে ফলরূপে অবস্থান করেন, আকাশে 
নক্ষত্রোপ্দিরূপে অবস্থান করেন। নদী-সমুদ্রাদিতে শঙ্খমকরাদিরূপে 
জন্ম গ্রহণ করেন। গোপমূহ হইতে ছুগ্ধািরূপে উৎপন্ন হন। সত্য 
বচন হুইতে কীত্িরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পর্ববতসমূহ হইতে 
ৃক্ষাদিক্ষপে জন্মগ্রহণ করেন। হংস ,হুইতে আরম্ভ করিয়া 
অদ্রিজ। পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ, সত্য ব্ৰহ্ম । অজ্ঞদৃষ্টিতে জগদ্বপে ভাসমান 
সমস্ত বস্তু জানদৃষ্টিতে ব্রঙ্মই | 


৭। স্বতং মিমিক্ষিরে ঘ্বতমস্য যোনির্ঘতে শিতো দ্বৃতমুবস্ত 
ধাম। অন্গুঘধমাবহ মাদয়স্থ স্বাহাকৃতং বৃষভ বক্ষি হব্যম্‌। 


[ সথম মন্ত্র বলিতেছেন] [ জ্ঞানিভোগ্য দেহের অন্গুকুল 
ভোগসমূহ প্রার্থনীয়, তজ্জন্য জ্ঞানসাধন যাগার্দি কর্শোর হেতু 
অগ্নির অন্ুকুলতা প্রার্থনা করিতেছেন] পুর্বে যজমানগণ 
আহবনীয়রূপ অগ্নিতে ঘ্বতসেক করিয়াছেন, সেই ঘ্বৃত অগ্নির 
উৎপত্তির কারণ ; যে হেতু ঘ্বতের দ্বারা জ্বালাবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই অগ্নি স্বতকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। 
ঘৃতই অগ্নির স্থান অথবা তেজোহেতু । হে অগ্নে! তুমি শ্বধামস্ত্রের 
পর আমাদের হুবিঃশ্বরূপ শ্রবণ করিয়া দেবতাগণকে এখানে 
আনয়ন কর। তাহাদিগকে আনিয়া আনন্দিত কর। হে 
শ্রেষ্ঠ |! স্বাহাকারের দ্বারা অস্মৎপ্রদত্ত হুব্য দেবতাগণকে প্রদান 
কর। 
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৮। সমূদ্ৰাদূমিৰ্মধুমাং উদ্দারুপাং শুনা সমমৃতত্বমানটু। 
দ্বৃতশ্থ নাম গুহ্‌ং যদস্তি জিহ্বা! দেবানামমৃতস্য নাভিঃ। 

[ অষ্টম মন্ত্র বলিতেছেন] সমুদ্র হইতে উমির ন্তায় পরমাত্মা 
হইতে মাধু্য্যযুক্ত প্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে। স্বপ্রকাশ ব্রন্ষের 
প্রপবধুক্ত গুহ নাম সমস্ত বেদে বর্তমান আছে । মানব ধ্যানকালে 
শনৈঃ শনৈঃ উচ্চাবণীয় সেই প্রণবের দ্বারা উৎপত্তিবিনাশরহিত 
ব্র্মতন্বকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই প্রণব হইতেছে সমস্ত বেদের 
জিছ্বাস্থানীয় ; কাবণ ধ্যানপরায়ণ দেবগণকর্তৃক সর্বদা উচ্চারণীয়ত 
জিহ্বার ন্যায় মুখমধ্যে রহিয়াছে । অপিচ এই প্রণববিনাশরহিত 
মোক্ষের নাভিহ্বরূপ অর্থাৎ নাভি যেমন রথচক্রের আশ্রয়, সেইরূপ 
এই প্রণবই মুক্তির উপায়, ইহা! দ্বার! মানব মুক্তি লাভ করেন। 


৯। বমং নান প্ৰব্ৰবামা ঘ্বতেনাম্মিন্‌ যজ্ঞে ধারয়ামা নমোভিঃ। 
উপ ব্রহ্মা শৃণবচ্ছস্তমানং চতুঃ শৃঙ্গোংবমীদেগীর এতৎ। 

[ নবম মন্ত্র বলিতেছেন ] আমরা জ্ঞানার্থা পুরুষ, এই জ্ঞানযজে 
দীপ্তিশীল, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মলাতের নিমিত্ত সর্বদা প্রণব উচ্চারণ করিয়া 
থাকি। অনন্তর আমর! নমস্কারপরায়ণ হুইয়। সর্ববদ] ব্রহ্মতস্ব চিত্তে 
ধারণা করি । আমর! প্রণবের দ্বার! যে ব্রদ্মতত্বের স্তব করি, তাহ! 
পার্শ্ববর্তী তন্বজ্ঞগণও শ্রবণ করিয়াছেন। অকার, উকার, মকার ও 
নাদরূপ শৃঙ্গচতুষ্টয়যুক্ত শ্বেতবর্ণ প্রণবরূপ বৃষ ব্রহ্মতস্ব প্রতিপাদন 
করিয়াছেন। 

১০। চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্ত পাদ! ছে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো 
অন্য । ভ্রিধ! বন্ধো বুষতো৷ রৌরবীতি মহে! দেবে! মর্ত্যাং আবিবেশ & 
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[দশম মস্্র বলিতেছেন--] প্রণবের অকারাদি চারিটী শৃঙ্গ । 
এই প্রপবপ্রতিপান্ত প্রণবস্বরূপ বর্ষের তিনটা পাদ, তন্মধ্যে বিশ্ব, 
তৈজস ও প্রাজ্ঞ, এই তিনটা অধ্যাত্ম পাদ ; বিরাটু, হিরণ্যগর্ত ও 
অজ্ঞান, এই তিনটী অধিদৈব পাদ ; এখানে পাদশব্দের অর্থ পদনীয় 
অর্থাৎ যাহার দ্বারা ব্রহ্মতত্ব লাভ কর! যায়, তাহা বুঝিতে হইবে। 
উত্তশঙ্গ স্থানে চৈতন্তস্বরূপ দুইটী শক্তি। ভূরাদি সপ্তুলোক এই 
ব্রন্মের হস্তস্থানীয় । অকারঃ উকার ও মকারে বিশ্ব, তৈজম ও 
প্রাজ্ঞদ্বারা এবং বিরাট্‌, হিরণ্যগর্ভ ও অজ্ঞানদ্বার| ত্রিপ্রকারে সংবন্ধ 
আছে। প্রণব তেজোরূপ ব্রহ্মতত্বকে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। 
পরমেশ্বর সমস্ত মহুষ্য-দেহে সর্বতোভাবে প্রবেশ করিয়াছেন । 


১১। ত্রিধা হিতং পণিভিগুণহামানং গবি দেবাসো সদ্বতমন্ব- 
বিন্দন্‌ । ইন্দ্র একং হুধ্য একং জজান বেনাদিকং স্বধয়া নিউতক্ষুঃ | 


[ একাদশ মন্ত্র বলিতেছেন-- ] দেবোপম সাত্বিক পুরুষের! 
শরীরে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞরূপ ভিন প্রকারে এবং ব্রহ্মাণ্ডে বিরাটু, 
হিরণ্যগর্ভ ও অজ্ঞান--এই তিন প্রকারে অবস্থিত, উপদে্গণকর্তৃক 
গোপনীয়, দীপ্ত স্বপ্রকাশ ব্রঙ্মতত্বকে তত্বমন্যার্দি বেদরূপ বাক্যে লাভ 
করিয়াছিলেন । পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত বিরাটপুরুষ জাঁগরণকে, হিরণ্যগর্ত 
স্বপ্নকে উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং সর্বহুঃখরহিত অব্যাকৃত হইতে 
নুযুধি নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ব্র্ষরূপের দ্বারা অন্বিত পূর্বোক্ত ইন্দ্র, 
ছিরণাগর্ত ও অব্যাকৃত জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় নিষ্পাদন করিয়াছেন । 
এই ছুইটী মন্ত্রের ছারা প্রণবতব্ব প্রতিপান্ত অর্থ বিস্তৃতরূপে বলা 


হইয়াছে। 
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১২। যো দেবানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিশ্বাধিয়ো রুদ্রো মহষিঃ। 
হিরণ্যগর্ভং পশ্যতি জায়মানং স নো দেবঃ শুভয়! স্মৃত্যা সংযুন্ক্ত, ॥ 


[ দ্বাদশ মন্ত্র বলিতেছেন-- ] যিনি জগৎ হইতে বৃহৎ, ব্দে- 
প্রতিপান্ধ অতীন্দরিয়দ্শী খধিগণের মধ্যে মহান্‌, অগ্নি, হঙ্রপ্রভৃতির 
প্রথম, পূর্বের উৎপন্ন হিরণ্যগর্ভকে দর্শন করেন, সেই দেব পরমেশ্বর 
আমাদিগকে শুতা ব্রহ্মতব্বত্বতির দ্বারা সংযুক্ত করুন । ব্রক্ষবিস্তা- 
লাভের অন্ত এই মন্েবু জপ করা উচিত, ইহ! মন্্ৰলিঙ্গ হইতে অবগত 
হওয়া যাইতেছে। 


১৩। যন্মাৎ পরং নাপরমন্তি কিঞ্চিদ্‌ যস্মায়াণীয়ো ন 
জ্যাযোইস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তন্ধো দিবি তিষ্টত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং 
পুকবেণ সর্ববম্। 


[ ত্রয়োদশ মন্ত্র বলিতেছেন_- ] [ শুভ! স্বৃতির দ্বার! সংযুক্ত 
হউক, এই স্মরণীয় তব এখানে নিদ্দিষ্ট হইতেছে |যে ব্রহ্গতন্ত হইতে 
উৎকৃষ্ট বা নিরুষ্ট কোন বস্তু নাই, যাহা হইতে অতাল্প বস্তু নাই, যাহা 
হইতে অধিক কোন বস্ত নাই। [ এখানে পরশব্দের দ্বারা গুণের 
উৎকর্ষ এবং অপর শব্দের দ্বারা গুণের নিকর্ষ অভিপ্রেত ; জ্যায়ঃ- 
শব্দের দ্বারা পরিমাণে উৎকর্ষ এবং অণীয়ঃ-শব্দের দ্বারা পরিমাণের 
অপকর্ষ অভিগ্রেত ; সর্বপ্রকার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ নিষেধের দ্বার! 
অদ্বিতীয়তা সিদ্ধ হইল ] যেমন বৃক্ষ গমনাগমনরহিত, একত্র 
স্তৰ্বভাবে অবস্থান কবে, সেইরূপ অদ্বিতীয় এক পরমেশ্বর নির্বিবকার- 
ভাবে প্োোতনম্বরূপ স্বপ্রকাশরূপে অবস্থান করেন। সেই চেতন 
পুরুষের দ্বাবা সমস্ত অগৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে। ব্রদ্ধ ভিন্ন কোন বন্ধ 
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ন! থাকায়, তদপেক্ষা উতৎরু্ট বা অপকষ্ট বস্তু থাকিতে পারে না। 
ভগৎ বলিয়! কিছু নাই, সমস্তই ব্ৰহ্মতত্তব । 


১৪। ন কর্মণা ন প্র্য়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানগুঃ। 
পরেণ নাকং নিহিতং গুছায়'ং বিভ্রাদেতদ্‌ যতয়ো বিশস্তি ॥ 


[ চতুর্দশ মন্ত্র বলিতেছেন--] | পূর্বোক্ত ব্রহ্থতত্ব স্মরণের 
অন্তরঙ্গ সর্বত্যাগরূপ সাধন বলিতেছেন--] অগ্নিহোআাদি কর্ম, 
পুত্র ও ধনের দ্বার মুক্তিলাভ ঘটে না, কোন কোন মহাত্মা! 
লৌকিক ও বৈদিক ব্যাপারের পরিত্যাগের দ্বারা মুক্তিলাভ করি! 
থাকেন। ইন্জ্িয়সংবমী যতিগণ বে অমুতত্ব প্রাপ্ত হন, যাহা স্বর্গ 
হইতেও উৎকৃষ্ট, যাহ! স্বকীয় একাগ্রবুদ্ধিরপ গুহাতে অবস্থিত 
থাকিয়া বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে। 


১৫। বেদান্তবিজ্ঞানন্ুনিশ্চিতা থা ঃ সন্গ্যাসযো গাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ। 
তে ব্রক্মলোকে তু পরাস্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্বে। 

[ পঞ্চদশ মন্ত্র বলিতেছেন-_-] | পূর্ব মন্ত্রে ত্যাগই মোক্ষসাধন, 
ইহ! বল! হইয়াছে। এখন আত্মজ্ছর শোক হইতে উত্তীর্ণ হুন, 
জ্ঞান হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়া যায়” ইত্যাদি শ্রুতি-স্থতিতে 
জ্ঞানকেই মোক্ষসাধন বলা হইতেছে, অতএব উভয়ের বিরোধপরি- 
হারের নিমিত্ত জ্ঞান ও সন্যাসের মোক্ষে পৃথকৃভাবে উপযোগিতা 
প্রদর্শিত হইতেছে] বেদান্তবাক্যজন্ত জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের জীব 
ও ত্রদ্ষের এক্যরূপ অর্থ সুনিশ্চিত হইয়াছে, যাহার! পূর্বোক্ত 
কর্মাদিত্যাগরূপ সন্ন্যাস এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের দ্বার! 
শুদ্ধচিতত হইয়াছেন, এবংবিধ যতিগণের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটিলে 
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অজ্ঞান নষ্ট হয়ঃ'পরে দেহপাত হইলে তাহার! সংসারবন্ধন হইতে 
মুক্ত হইয়া থাকেন। এই মন্ত্রদারা জানা গেল যে, জ্ঞান তত্বপ্রকাশ 
করিয়া অবিদ্যানিবর্তক হুয়৷, আর ত্যাগ বিষয়ভোগ-নিবৃত্তিদ্বার! 
চিত্তগুদ্ধির কারণ হয়, ইহাই উভয়ের পৃথক উপযোগিতা প্রদর্শিত 
হইল। অজ্ঞান থাকিলে যে দেহপাত কাল, তাহাই অপরাস্ত 
কাল, আর অজ্ঞান ন্ট হইলে যে দেহপাত কাল, তাহাকে 
পরান্তকাল কছে। কারণ, তখন আর দেহ্গ্রহছণ হয না। অজ্ঞান 
থাকিলে প্রলয়কালেও মুক্তি হয় না, কিন্তু অজ্ঞান নষ্ট হইলে 
এই দেহপাতের পরে আর দেহ ধারণ করিতে হয় লা, তাহাই 
বিদেহকৈবল্য । 


১৬ দুহৃং বিপাপং পরমেশ্মভূতং যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থম্‌। 
তত্রাপিদহং গগনং বিশোকম্তশ্মিন্‌ যদন্তস্তহূপাসিতব্যম্‌ ॥ 

[ ষোড়শ মন্ত্র বলিতেছেন-স] | তত্ব জানিতে অসমর্থের পক্ষে 
সক্ষম উপায় কথিত হহয়াছে--] অল্প, পাপরহিত, পরমাত্মার 
উপলব্ধিস্থানভূত, শরীরের মধ্যে অবস্থিত অষ্টদল পুগরীক বিদ্যমান 
আছে। সেই অল্প পুগুরীকে হুম্থম আকাশবৎ অমুর্ভ ব্রহ্ম আছেন। 
যদ্যপি ব্রহ্ম ব্যাপক, তথাপি ঘটাকাশের স্তায় পুগুরীকস্থানকে 
অপেক্ষা করিয়া অল্প বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম শোকরহিতঃ আকাশ- 
শববাচ্য, সেই পুণ্ডরীকমধ্যে ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা করিবে। 


১৭। যো বেদাদৌ স্বর: প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিত: | 
তশ্য প্রকৃতিলীনস্ত যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ॥ 
অজোহগ্ক আবিবেশ সর্ব চত্বারি চ ॥ ইতি দ্বাদশোহইহুবাকঃ । 
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[ সপ্তদশ মন্ত্র বলিতেছেন--] ‘অধ্ীমীলে পুরোছিতম্‌’' ইত্যাদি 
বেদের আদিতে যে প্রণবরূপ বর্ণ উক্ত হইয়াছে, যাহা উপনিষদে 
অক্ষররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই প্রণব ধ্যানকালে অব্যারত 
গৎকারণে লীন হয়। অকার, উকার ও মকারে যথাক্রমে 
বিরাট্‌, হিরণ্যগর্ত ও অব্যা্কৃতরূপে ধ্যান করিয়া অকার বিরাটুকে 
উকারে লয় পাওয়াইয়া পরে হিরপ্যগর্ভরূপ উকারকে মুলঃগ্ররুতিরূপ 
মকারে লয় পাওয়াইবে। প্রকৃতি-লীন নেই প্রণবের যে উৎকৃষ্ট 
ধ্যাতব্য বস্তু, ভাহাকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। ইহার দ্বারা 
পূর্ব্বোজ্ত গগনশব্দ বাচ্য বস্তু বিস্তৃতভাবে কথিত হইল। 


ব্রয়োদশোহল্বাকঃ। ১। সহতশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং 
বিশ্বশন্ভূবম্‌। বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং পদম্‌ ॥ 


| পূৰ্ববাঙ্বাকের শেষে যে উপাস্য মহেশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট 
হইয়াছে, তাহাতে উপাস্গুণবিশেষ এই অনুবাকে বিস্তৃতভাবে 
প্রদর্শিত হইতেছে। তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন_-] যাহার 
অনন্ত শিরঃ, বাহার অসংখ্য ইন্দ্রিয়, ধাহা হইতে জগতের যাবতীয় 
ন্বথখ উৎপর হয়, জগদাত্মক নারায়ণ, ইন্দাদিদেবতাস্বরূপ, ব্যাপক, 
উতর, গম্য মহেশ্বরের ধ্যান করিবে । বিবাড়,রূপ মহেশ্বরের যে 
দেহ, তাহা হইতেছে সকল প্রাণীর দেহ, সকল প্রাণীর শিরঃ 
তাঁহার শিরঃ, সকলের ইন্দ্রিয় তাহার ইন্দ্রিয়) তিনিই ইন্াদি- 
দেবতারূপে অবস্থান করিতেছেন বলিয় তাহাকে দেব বলা হয়। 


২। বিশ্বতঃ পরমান্লিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্‌। বিশ্বমেবেদং 
পুরুষস্তবিশ্বমুপজীবাতি। 
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[ দ্বিতীয় মন্ত্র বলিতেছেন ] জড়বর্গ হইতে উৎকৃষ্ট, বিনাশরহিত, 
সর্বাত্মক, পাপনাশক নারায়ণের ধ্যান করিবে। অজ্ঞদৃষ্টিতে এই 
বে বিশ্ব দৃষ্ট হইতেছে, পরমাত্ম! স্বকীয় ব্যবহারের নিমিত্ত তাহাকে 
আশ্রয় করেন। 


৩। পতিং খিশবস্তাম্েম্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্‌ | নারায়ণং 
মহাজেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্‌ ॥ 

[তৃতীয় মন্ত্র বলিতেছেন_- ] জগতের পালক, জীবসমূহের 
নিয়ামক, শাশ্বত, পরমন্ঙ্গলস্বরূপ, কুটস্থ, মহাজেয়,। জখদাত্মক 
নারায়ণকে ধ্যান করিবে। 


৪ নারায়ণ পরে! জ্যোতিরাত্মা নারায়ণ পরঃ। নারায়ণ 
পরং ব্রহ্ম তত্বং নারায়ণত পরঃ। নারায়ণপরে! ধ্যাত! ধ্যানং 
নারায়ণঃ পরঃ। 

[ চতুর্থ মন্ত্র বলিতেছেন] পুরাণে নারায়ণ শব্দের দ্বারা 
অভিহিত পরমেশ্বর উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ, নারায়ণ পরমাত্ম!, নারায়ণ 
পরম ব্রক্গতত্ব, নারায়ণ শ্রে্, নারায়ণ উৎক্, বেদাস্তাধিকারী, 
নারায়ণ পরম ধ্যান। 

€ | যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্বং দৃষ্যুতে শ্রয়তেহপি বা। 

অন্তর্ববহিশ্চ তৎ সৰ্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত: ॥ 

[ পঞ্চম মন্ত্র বলিতেছেন-_- ] জগতে যাহ! কিছু সমীপবর্তী বস্ত 
সুই অথব! দূরম্থ বস্তু শ্রুত হয়, নারায়ণ তৎ্সমুদ্রায়ের অত্যন্তর ও 
বাহ্‌দেশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন । 


ত্র 
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৬। অনন্বমব্যয়ং কবিং সযুদ্রেহস্তং বিশ্বশস্ভুবম্‌ । 

পল্পকোশ গ্রতীকাশং হৃদয়ং চাপ্যধোমুখম্‌॥ 

[ যষ্ঠ মন্ত্র বলিতেছেন-_- ] [ এই মন্ত্রের পূর্ববান্ধস্বারা নারায়ণের 
যথার্থ রূপ সংক্ষেপে বণিত হইতেছে, উত্তরাদ্ধের দ্বারা উপসনাস্থান 
কথিত হইতেছে] দেশপরিচ্ছেদশৃগ্ত, বিনাশরহিত, সর্ববজ, 
সমুদ্রতূলা সংসারের অবসানরূপ, ( নারায়ণস্বরূপ জানিলে সংসার 
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) সংসারের উৎপত্তিকারণ, শুষ্টদলপদ্ধোর মধ ছিদ্রসদৃশ, 
হৃদয়শব্দবাচ্য অধোমুখ । এতাদৃশ নারায়ণের ধ্যান করিবে। 


৭। অধো নিষ্ঠা! বিতভ্তযান্তে নাভামুপরি তিউতি। 
জালমাল্যকুলং ভাতী বিশ্বস্তায়তনং মহৎ ॥ 


[ সপ্তম মন্ত্র বলিতেছেন-_- ] গ্রীৰাবন্ধেব নিয্নে, নাভির উর্দ্ধভাগে 
হবাদশাঙ্ুলপরিমিত স্থান আছে, তাহার অন্তদেশে যে হৃদয় পুণরীক 
বিরাজমান রহিয়াছে, তথায় ব্রহ্ধাণ্ডের আধার ভূত, প্রকাশপরম্পরা- 
যুক্ত ব্রহ্ম শৌভা পাইতেছেন। 


৮1 সন্ভতং শিলাভিস্ত লম্ঘত্যাকোশসঙ্সিতন্‌। 
তন্তান্তে সুযিরং সুক্সং তস্মিন্‌ সর্বং প্রতিঠিতম্‌ ॥ 
[ অষ্টম মন্ত্র বলিতেছেন-_ ] পদ্মমুকুলসদৃশ হৃদয়কমল ; হৃদয়মধ্যে 
অধোমুখে লম্বমান 'রহিয়াছে। সেই হাদয়কমল আবার নাড়ীসমছের 
দ্বারা সমাক্রপে ব্যাপ্ত আছে। হৃদয়ের নিকট স্রন্ম ছিদ্র অর্থাৎ 
নুযুয়ানাড়ীনাল বর্তমান আছে, সেই ছিদ্রে সমস্ত জগৎ আশ্রিত 
রহিয়াছে । কারণ, মনঃ তাহাতে প্রবিষ্ট হইলে সমস্ত জগতের 
আধারভুত ব্রন্মের অতিব্যক্তি হয়। 
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৯। তন্য মধ্যে মহানগ্লিবিশ্বাচিবি্বতোমুখঃ | লসোহগ্ৰতৃশ্বিভ- 
জস্তিষ্ঠাহারমজরঃ কবিঃ। তির্য]গৃধর্ব মধঃশারী রশ্য়ততস্য সম্ততাঃ ॥ 

[ নবম মন্ত্র বলিতেছেন-- ] সুযুন্নানালের মধ্যে মছান্‌ অগ্নি 
বিস্তমান আছে। তাহা বহুজ্বালাযুক্ত, বিবিধমুখসমন্বিতঃ অগ্নভুক্‌ ) 
সেই অগ্নি তুক্তদ্রব্য শরীরে সমস্তাবয়ৰে প্রসারিত করিয়া অবস্থান 
করিতেছে । অগ্নি, অর ও কুশল। তাহার অগ্রে কিরণসমূহ বক্র উর্দ্ধ 
ও অধোভাবে শয়ন করিয়া] আছে এবং তাহা সর্বতোতাবে ব্যাণ্ড। 


১৪ । সম্ভাপয়তি স্বং দেহমাপাদতলমস্তকঃ| 
তশ্য মধ্যে বহ্নি শিখ! অণীয়োধর্ব! ব্যবস্থিতঃ | 


[ দশম মন্ত্র বলিতেছেন ] অগ্নি পাদতল হহতে মস্তক পৰ্য্যন্ত 
স্বকীয় সম্পূর্ণ দেহকে সর্বদা সন্তাপিত করে, এই দেহুগত সন্তাপ 
অগ্নি থাকার প্রতি হেতু । জ্বালাবিশেষের ছারা সমস্ত শরীরব্যাপী 
অগ্নির মধ্যে অগ্নি-জাল! অত্যন্ত সুন্ম এবং উর্ধ অর্থাৎ স্বুযুয়ানাড়ী- 
নালের উৰ্দ্ধ ব্রহ্মরন্ধ_ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে। 

১১। নীলতোয়দমধ্যস্থাছিদ্যুল্লেখেব তাম্বরা । 

নীৰারশূৰুবত্তস্বী পীতা ভাম্বত)গুপমা ॥ 

[ একাদশ মন্ত্র বলিতেছেন--- | জলপুর্ণ নীলবর্ণ যেঘমধ্যে স্থিতা 
বিছ্যুল্লেখার ন্তার প্রভাবতী অগ্নিশিখা। তাহা নীবারধান্কের শুকের 
সায় সুমা, পীতবর্ণা, প্রভা যুক্তা! ও অণুপম!। 

১২। তম্যা শিখায়! মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ। স ব্রহ্মা! স 
শিৰঃ স হুরিঃ সেঙ্জ:ঃ সোইক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্‌ ॥ অপি বা সন্ততা 
যটুচ ॥ ইতি ত্রয়োদশোহহুবাক$ঃ। 
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[ দ্বাদশ মন্ত্র বলিতেছেন] পূর্ব্বোক্ত বহ্নিশিখার মধ্যে জগৎ্কারণ 
পরমাত্মা বিশেষভাবে অবস্থান করিতেছেন, উপাসনানিমিভ তাহার 
অবস্থান বলা হইলেও তিনি অল্প নহেন, বরং সমস্ত দেবতাস্বরূপ। 
তিনি ব্রহ্মা, বিবি, হরি, ইন্দ্র, অন্তর্ধ্যাষী, শুদ্ধ চিন্রপ ও স্বরাটু অর্থাৎ 
রাজা । এই ছয়টা সর্ধব্যাপক সহশ্রশীর্ষা ইত্যাদি বাক্য প্রতিপাঁদিত 
বন্ধকে 'পদ্মকোশপ্রতীকাশ' ইত্যাদি উত্তরবাক্/প্রকারে ধ্যান 
+রিবে। ও 


চতুৰ্দদশোহন্ুুবাকঃ। আদিত্যো বা এষ এতন্মওুলং তপতি 
তত্র তা থচত্তদৃচাং মণ্ডলং স খচাং লোকোহথ য এষ এতস্মিন্মগলেই- 
চির্দাপ্যতে তানি সামানি স সাম্নাং লোকোহথ য এব এতন্মিমগুলেই- 
চিষি পুরুষস্তানি যজুংবি স যজুষ! যণ্ডলং স যজুযাং লোকঃ সৈষ। 
ত্রয্যেব বিদ্যা তপতি য এবোহস্তরাদিত্যে হিরগ্ময়ঃ পুরুষঃ ॥ ইতি 
চতুর্দশোইনুবাকঃ । 


পুর্ববান্থবাকে নারায়ণশব্ববাচ্য যে পরমেশ্বর কথিত হইয়াছেন, 
তিনিই উপাধিযুক্ত হুইয়া আদিত্যরূপে বিরাজ করিতেছেন। সেই 
সুর্যোর মণ্ডল সন্তাপ প্রদান করে। সেই শ্রর্ধ্যমগুলে অধ্যাপক- 
প্রসিদ্ধ 'অগ্রিমীলে' ইত্যাদি খক্সমুহ বর্তমান রহিয়াছে, অতএব এই 
মণ্ডল খক্নিষ্পাদিত এবং খগতিমানিনী দেবতাদের নিবাগস্থল । 
এইরূপে আদিত্যমগ্ডলকে খগবূপে ধ্যান করিয়া সামরূপে ধ্যান 
বলিতেছেন। এই কুধ্যমগ্ুলে যে দীণ্চিশীল তেজঃ প্রকাশিত 
হইতেছে, তাহাদিগকে বৃছড্রথন্তরসামরূপে ধ্যান করিবে। সেই 
অচি; সামাভিমানিশী দেবতার নিবাসস্থান। সামধানের পর 
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মণ্ডলকে যজুঃ্বরূপে ধ্যান করিবে । এই আদিত্যমগ্ডলে শাস্বপ্রসিদ্ধ 
যে দেব্তাত্মা পুরুষ আছেন, সেই দেবতাকে যজুঃস্বরূপে ধ্যান 
করিবে। পুরুষ যজ্জুঃস্বরূপ, যভুঃঘার! মণ্ডল নিম্পা্দিত হইয়াছে 
এইয়পে ধ্যান করিবে । সেই বজুঃ যজুরভিমানিনী দেবতাদের 
নিবাসস্থান। সেই মণ্ডলের অচ্চিঃ ও অত্রেত্য পুরুষ হুইতেছেন-স- 
খগ.-যজুঃ-সামন্বরূপা বিদ্যা, তাহা প্রকাশিত হুইতেছে। যে 
পুরুষের কথা বলা হইল, তিনি হইতেছেন-_ন্থর্য্যের মধ্যব্ভা 
হিরগ্ময়পুরুষ। 


পঞ্চদশোহনুবাক2| আদিত্যে বৈ তেজ ওজো বলং যশশ্চক্ষঃ- 
শ্রোক্রমাত্মা মনে! মন্থ্র্মনর্মুতুযুঃ সত্যো মিত্রো বায়ুরাকাশঃ প্রাণো 
লোকপাল: কঃ কিং কং তৎসত্যমন্মমুতে] জীবে! বিশ্ব: কতমঃ 
বয় ব্রহ্মৈতদমৃত এষ পুরুষঃ এব ভূতানামধিপতির্র ক্ষণঃ সাযুজ্যং- 
সলোকতামাপোত্যেতাসামেব দেবতানাং সাযুজ্যং সাষ্টিতাং সমান- 
লোকতামাপ্লোতি য এবং বেদেত্যুপনিষৎ ॥ ইতি পঞ্চদশোংস্ুবাকঃ। 


[ পূর্বোক্ত আদিত্য পুক্রমের অবশিষ্ট সর্বনাত্মকত্বরূপ উপাস্তগুণ 
প্রদর্শন করিতেছেন-__] পূর্বে উপাস্তরূপে অভিহিত সুধ্য সর্বাত্মক 
বলিয়। দীপ্তি, বলহেতু, শরীরশক্তি, কীর্তি, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, দেহ, মনঃ, 
কোপ, বৈবন্বতাদিমন্থ, যম, সত্য, মিত্র, বায়ু, আকাশ, প্রাণ, ইন্ত্রাদি 
লোকপাল, প্রজাপতি, অনির্ধচনীয়, সুখ, পরোক্ষ, যথার্থকথন, অন্ন, 
দেবতাগণ বা মোক্ষ, জীব, সমস্ত জগৎ কিংবা বিশ্বতৈজসাদি, সুখতম, 
উৎপত্যাদিরহিত ব্রহ্ম; এই সমুদায় আদিত্য । অপিচ, এই আদিত্য 
নিত্য ও পূর্ণ, এই আদিত্য ভূতগণের অধিপতি । ইছার পর 
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জ্ঞাতৃফল বলিতেছেন । যে পুরুষ উত্তমরূপে জানেন, তিনি 
হিরণাগর্ভোপরনার তাবনাধিক্যে হিরপ্যগর্ভের তাদাত্মা, ভাবনার 
অল্পত্ব তাহার সহিত একলোকে বাস প্রাপ্ত হন। আর যদি 
ইন্্রাদি দেবতা! উপাসনার ভাবনাধিক্য হয়, তবে ইক্্রা্দি দেবতার 
সাযুগ্রা, ভাবনার মধ্যমভাবে সমানৈম্বরধ্যতা এবং তাবনার অল্লত্বে 
একলোকবাশিতা প্রাপ্ত হন। দ্বিবিধ উপাসনা, একটা হিয়ণ্য 
গর্ভতোপাসনা, অন্য একটি তাহার অবৃয়রভূত দেবতোপাসনা। 
রহল্রাবিস্ভ1 সমাপ্ত হইল। 


যষোড়শোইন্ুবাকঃ। নিধনপতয়ে নমঃ। নিধনপতাস্তিকায় 
নমঃ। ডর্দ্ধায় নমঃ। উর্থালিক্গায় নমঃ। হিরপ্যায় নমঃ। 
হিরণযলিঙ্গায় নমঃ । লুবর্ণায় নমঃ | স্ু্ব্ণলিঙ্গায় নমঃ । দিব্যা 
নমঃ। দিব্যলিঙ্গায় নমঃ। তবায় নমঃ। তবলিঙ্গায় নমঃ। 
শর্বায় নমঃ । শর্বলিঙ্গায় নমঃ । শিবায় নমঃ । শিবলিঙ্গায় নমঃ । 
অরলায় নমঃ । জললিঙ্গার় নমঃ । আত্মায় নমঃ। আত্মলিঙ্গায় নমঃ । 
পরমায় নমঃ। পরমলিঙ্গায় নমঃ। এতৎ সোমন্য সর্ধ্যস্ত 
সর্বলিঙ্গংস্বাপয়তি পাপিমস্তরং পবিত্রম্‌ ॥ ইতি বোড়শোহনুবাকঃ। 


[ অনস্তর নুতন শিবালয়াদি নির্মাণ করিয়া লিঙ্গপ্রতিষ্ঠাকালে 
প্রত্যহ পার্খিবলিঙ্গ গ্রতিষ্ঠাকালে বিরনিযুক্ত এবং জপমান্রে পাপক্ষয়ার্থে 
পার্ধতীপতির নমস্কারের নিমিত্ত মন্ত্রসমূহ কথিত হইতেছে । “সর্ধবলিদ 
স্থাপন’ করেন, এবং ‘পবিত্র’ ইত্যাদি মস্ত্রলিঙ্গ ঘার! ইহ! অবগত হওয়া 
যায়] পার্বতীপতিকে নমক্কার। তিনি কিরূপ, তাহা! বলা 
হইতেছে-”। কুবেরস্বরূপকে নমস্কার, বিনি বহু ধন রক্ষা করেন এবং 
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তক্তগণের উদ্দেশে বহু ধন প্রদান করেন, যিনি তক্তগণের সমীপে 
বস করেন, তাহার উদ্দেশে নমস্কার। উর্দ্ধলোকে দেবতারূপে 
অবস্থিত পার্বধতীপতর উদ্দেশে নমস্কার। বাহাকে দেবতাগণ 
উর্ধলোকে লি:রূপে স্থাপন করিয়া পুজা করেন, তাহার উদ্দেশে 
নমস্কার। কনকরূপ পার্ধতীপতিকে নমস্কার । কণ্কনির্শিত 
লিঙ্গাকার পার্ধতীপ্তিকে নমস্কার । রজতরূপ পার্কতীপতিকে 
নমস্কার। রজতনির্শিত লিঙ্গাকার পার্বতীপতির উদ্দেশে নঃস্কার। 
ছালোক নুখস্বরূপ পার্কতীপতির উদ্দেশে নমস্কার। ইস্ত্াদিসংস্থাপিত 
দ্যুলোক লিঙ্গাকার পার্বতীপাতর উদ্দেশে নমস্কার! সংসাররূপ 
অথবা সংসারের কারণরূপ পার্ধতীপতির উদ্দেশে নমস্কার । 
সংসারিগণব তক ভূ'লাকে পুজ্যমান শিলাময়াদি চিঙ্গাকার পার্কতী- 
পতির উদ্দেশ নমস্কার। শর্বের উদ্দেশে নমস্কার । শর্ধবলিঙগের 
উদ্দেশে নমস্কার। জ্যোতির্শয় পার্ধতীপতির উদ্দেশে নমস্কার। 
জ্যোতির্ময় দ্বাদশলিক্গের উদ্দেশে নমস্কার। সমস্ত জগদাত্মক 
পার্ববতীপতির উদ্দেশে নমস্কার। আত্মলিঙ্গের উদ্দেশে নমস্কার। 
উৎকল পার্বতীপৃতির উদ্দেশে নমস্কার । পরমলিঙ্গের উদ্দেশে 
নমস্কার । ব্রৈবর্ণিকগণ পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহের ছাবা সুর্য, চন্দ্র ইত্যাদি 
সকল দেবতার পারদস্তুব্ণা্দি নির্মিত জিলকে স্থাপন নি করিয়া থাকেন। 
পাশিমস্ত্র পবিত্র । 


সগুদশোধনুবাক2 | সন্তোজাতঃ প্রপন্তামি সদ্তোঞ্জাতায় বৈ 
নমে| নমঃ। ভবে ভবে নাতিভবে ভবদ্ব মাম্‌ ভবোস্তবায় নমঃ ॥ 


ইতি সপ্তদশোংনুবাকঃ । 
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[ অনন্তর শান্মাধিকারী অবপিকগণের জ্ঞানোৎপাদনের নিমিত 
মহাদেবের পাচটী মুখের মধ্যে পশ্চিমমুখপ্রতিপাদক মন্ত্র বলিতেছেন] 
মহাদেবের সভোজাত নামক যে পশ্চিমবদন আছে, তন্দ্রপ পরমেশ্বরকে 
আমি প্রাপ্ত হই। তাদৃশ সভ্ধোজাতের উদ্দেশে নমন্কার। হে 
সদ্যোজাত ! সেই সেই দেবতিধ্যগাদি জন্মের নিমিত্ত আর আমাকে 
প্রেরণ করিও নাঃ যাহাতে আমার আর জন্ম না হয়, যাহাতে তত্ত্বজ্ঞান 
লাভ করিতে পারি, তঙ্জন্ প্রেরণ কর। সংসার ছুঃখোদ্ধারকারী 
সগ্যোজাতের উদ্দেশে নমস্কার । 


অষ্টাদশোইন্গুবাকঃ | বামদেবায় নমে! জোষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় 
নমো কুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমে! বলায় নমে) 
বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ ॥ ইতি 
অষ্টাদশোহহ্ৃবাকঃ| 


[ উত্তরমুখপ্রতিপাদক মন্তরমূহ বলিতেছেন-_ ] [ উত্তর বকের 
উদ্দেশে নমস্কার, তাহা কিরূপ বলা হইতেছে ] আুন্দর এবং প্রকাশমাম 
উত্তরদিশ্বত্তী মুখরূপ পরমেশ্বরের উদ্দেশে নমস্কার} সকল 
জগছ্যুৎপত্তির পূর্র্বভাবী উত্তর বজে,র উদ্দেশে নমস্কার । প্রশস্ততম 
উত্তর মুখের উদ্দেশে নমস্কার । প্রলয়ে রোদনকারণ উত্তর বের 
উদ্দেশে নমস্কার । সর্বপ্রাণীর আয়ুঃক্ষয়হেতু উত্তর বক্তে,র উদ্দেশে 
নমস্কার । মুখ ও জগন্নির্শাণকারী উত্তর বক্তের উদ্দেশে নমন্কার। 
রাক্ষসের বলনাশক উত্তর বজে,র উদ্দেশে নমস্কার । সর্কশভি গ্রভার়প 
উত্তর বজে'র উদ্দেশে নমস্কার ৷ স্বেচ্ছাপূর্বক সকল বজ্র 
উপসংহারক উত্তর বজ্র উদ্দেশে নমস্কার । সর্বভূতদমসধীরী 
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উত্তর বজ্তের উদ্দেশে নমস্কার | সর্বজ ও সর্বজ্ঞতম উত্তর 
বজ্ে,র উদ্দেশে নমস্কার। 


উনবিংশোইনুবাকঃ | অঘোরেভ্যোইথ ঘোরেত্যো ঘোর- 
ঘোরতরেভাঃ । লর্বেভ্যঃ সর্বশর্বরেত্যো নমস্তে অস্ত বদ্রবুপেভ্যঃ। 
ইতি উনবিংশোহহুবাকঃ। 


] দক্ষিণবক্ত,প্রতিপাদক মন্ত্র বলিতেছেন--] অনন্তর অঘোরনামক 
দক্ষিণমূখরূপ সাত্বিক দেবতার উদ্দেশে নমন্কার। অন্য রাজসম্তহেতু 
ঘোর দেবতার উদ্দেশে নমস্কার। অপর তামসত্বহেতু অতিঘোরতর 
দেবতার উদ্দেশে নমস্কার। হে সর্বাত্মক | পরমেশ্বর ! ত্বদীয় 
পূর্বোক্ত ভ্রিবিধ সর্বাত্মক, লয়কালে এবং সমস্ত দেশেও কালে 
হিংসাকারী রুদ্ররূপ দেবতার উদ্দেশে নমস্কার । 


বিংশেশহন্ুবাকঃ | তৎপুরুবায় বিদ্মহে মহাদেবায় বীমহি। 
তন্গে। রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥ ইতি বিংশোইম্বীকঃ | 


[ পূর্ববদনগ্রতিপাদক মন্ত্র বলিতেছেন--1॥ [ তৎপুক্ুষলামক 
দেবতাই পূর্বববক্ত ] অথবা গুরুর মুখে ও শাস্ত্রের দ্বারা তৎপুরুষ- 
নামক দেবতাকে জানিয়া থাকি এবং জানিয়! মহাদেবের ধ্যান 
করিয়া থাকি। তজ্ঞন্ত রুদ্রদেব আমাদিগকে ধ্যান ও জ্ঞানের 
নিমিত্ত প্রেরণ করুন। 


একবিংশোহনুবাকঃ। ঈশানঃ সর্বববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ববভুতানাং 


ব্রদ্মাধিপতিব্র্বণোহধিপতির্র্থা শিবো মে অস্ত সদাশিবোম্‌ ॥ 
ইতি একবিংশোহ্হ্থবাকঃ। 
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[ উদ্ধবন্ত,প্রতিপাদক মন্ত্র বলিতেছেন ] বিনি এই উদ্ধবক্ত, 
দেব, তিনি সমস্ত বিদ্যার নিয়ামক, সমস্ত প্রাণীর প্রভু, বিশেবরপে 
বেদের পালক, হছিরণ্যর্ভের অধিপতি । এবংবিধ ব্রহ্মা আমার প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত মঙ্গলরূপ হউন। আমিই সেই 
সদাশিব্রপ । 


স্বাবিংশোইনুবাকঃ । নমো হিরণ্যবাহবে হিরপ্যবণায় 
হিরণ্যরূপায় হিরণ/পতয়েংস্বকাপতয়ে উগ্নাপতয়ে পশুপতয়ে নমে! 
নমঃ ॥ ইতি দ্বাবিংশোহ্গধাকঃ | 


[ আবার শিবদেবতার অন্ত মন্ত্র বলিতেছেন ] পশুপতি, 
উমাপতি, অদ্বিকাপতি, হিরণ্য।দি সর্ব নিধির পালক, তোজো ময়, 
ছিরপ্যবর্ণ, ছিরণ্যবাহ শিবের উদ্দেশে নমস্কার । 


অয়োবিংশোহনুবাকঃ | খ.তং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ 
পিলম্‌। উর্ধরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমোনমঃ ॥ ইতি 
অয়োবিংশোহনুবাক2। 


[ পূর্বোজপ্রকারে যিনি উপাসন! করেন, তাহার সম্বন্ধে উপাস্ত 
দেবতার নমস্কারের নিমিত্ত একটা মন্ত্র বলিতেছেন-- ] পরত্রহ্ষ 
পারমার্থিক সত্য, তিনি তক্তানুগ্রহের নিমিত্ত উমামহেশ্বরাত্মক পুরুষ- 
রূপ ধারণ করেন, সেই যুগলমুণ্তির দক্ষিণে মহেশ্বরভাগে কৃষ্ণবর্ণ এবং 
বামে উমাভাগে পিঙ্গলবর্ণ লক্ষিত হয়। তিনি যোগের দ্বারা স্বীয় 
রেতঃ ব্রহ্ধরন্ধে_ ধারণ করিয়া উর্দ্ধরেতা হইয়। থাকেন) সেই বিশ্বরূপ 
পুরুষের উদ্দেশে নমস্কার । 
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চভুর্বিংশোইনুবাকঃ | সর্ধো বৈ রুদ্রস্তশ্মৈ রুদ্রায় নমো 
অস্ত । পুরুষো বৈ রুদ্রস্তম্মছো! নমো নমঃ। বিশ্বং ভূতং ভুবনং 
চিত্রং বহুধ! জাতং জায়মানং চ যত। সর্ব হেষ রুড্রস্তম্মৈ রুদ্রায় 
নমে! অস্ত ॥ ইতি চতুবিংশে:ইম্থবাকঃ। 


[ রুদ্রদেবতা বিশিষ্ট মন্ত্র বলিতেছেন--] পুরাপসমূছ্ে প্রসিদ্ধ রুদ্র 
সর্বব অর্থাৎ জীবরূপে সমস্ত শরীরে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই রুদ্রের 
উদ্দেশে নমস্কার, চৈতগ্চত্বরূপ পুরুষ রুদ্র, তিনি অবাধিত তেওঃস্বরূপঃ 
তাহার উদ্দেশে নমস্কার । যে জড় জগৎ, এবং চেতন প্রাণিসমৃ 
বিদ্তমান আছে এবং চেতন ও অচেতনরূপে থে বিচিত্র জগৎ দৃ্ 
হইতেছে, যে জগৎ পূর্বে উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমূদায় রুদ্রস্বরূপ 3 
তাদৃশ রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার। 


পঞ্চবিংশোহন্থুবাক2। বক্তুদ্রায় প্রচেতসে মীঢ় মায় তব্যসে। 
বোচেম শংতমং হৃদে। সর্ব! হোষ রদ্রস্তশ্মৈ রুদ্রায় নমো অস্ত ॥ 
ইতি পঞ্চবিংশোহচ্বাকঃ। 


প্রকষ্টজানযুক্ত, অভীষ্টফলপ্রদ, শুবযোগ্য, হৃদয়ে বর্তমান প্রশান্ত 
রুদ্রের উদ্দেশে সুখকর স্ততিরপ বাকা বলিয়া থাকি। সমস্তই 
রুদ্রত্বরূপ, সেই রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার | 


ষড়বিংশোহনুবাকঃ| যস্ত বৈকগ্কত্যগ্রিহোব্রহবণী ভৰতি 
গ্রতোবাস্তা হতয়ভিষ্টস্ত্যথো গ্রতিষ্ঠিত্যে ॥ ইতি বড়,বিংশোইন্থাকঃ। 


[ অগ্নিছোত্রহোমে যে দ্রব্যের দ্বারা হোম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার 
কারণীভূত বৃক্ষবিশেষের বিধান করিতেছেন--] যে অগ্নিহোত্রীর 
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অগ্নিহোত্রহবণী ( দর্বা ) বিকক্ষতবৃক্ষনিশ্মিত হুইয়! থাকে, তাহার 
প্রদের আহৃতিসমূহ সেই অগ্নিহোল্সহুবণী দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইলে 
বিশেষ ফল প্রদান করিয়া থাকে এবং অন্ুষ্ঠাতার চিত্তশুদ্ধি দ্বার! 
তন্বজান প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত হইয়া থাকে । 


অপুবিংশোহনুবাক2। কৃণুধ পাজ ইতি পঞ্চ॥ ইতি 
সপ্তবিংশোহন্গবাকঃ । | 

[ চিত্তগুদ্ধির কারণ সংগ্রহ করিয়া তাহার উপযোগিতা এই 
মোক্ষপ্রকরণে সুচিত করিয়া তাহার প্রতিবন্ধনিবারক রক্ষোর্ব মন্ত্রসমুহ 
জপ্যরূপে বলিতেছেন--] হে অগ্নে! তুমি আমাদের কামক্রোধাদি 
শত্রসংহারের নিমিত্ত আমাদিগকে বল দান কর,-ইত্যাদি পাঁচটা 
মন্ত্র অপ করিবে। 


অষ্টাবিংশোহনুবাকঃ | অর্দিতির্দেধা গন্ধর্বা মন্থষ্যাঃ 
পিতরোবনুরাস্তেবাং সর্ববভূতানাং মাতা মেদিনী মহতা মহী সাবিত্রী 
গায়ত্রী জগত্যুবাঁ পৃথী বহুলা বিশ্বা ভূতা কতমা কায়া সা সত্যেত্য- 
মৃতেতি বশিষ্ঠঃ ॥ ইতি অষ্টাবিংশোহঙ্ণুবাকঃ । 


[ যদি জীবনযাত্রানির্ববাহের হেতুভুূত ক্ষেত্রাদির প্রাপ্তি ঘটে, 
তক্ঞন্ত পৃথিবীদেবতাকে মন্ত্র বলিতেছেন-- ] অদিতি শব্দের অর্থ 
ভূমি বা পৃথিবী। দেবতা, গন্ধ্বব, মনুষ্য, পিতৃগণ ও অসুরগণ এমন 
কি সমস্ত প্রাণীই অদিতিস্বরূপ । অতএব পৃথিবী সমস্ত প্রাণিদেহের 
উপাদান বলিয়া জননী, সেই পৃথিবী মধুকৈটতের মেদোদ্বার! 
নিশ্মিতা অথবা কঠিনা, গুণশালিনী অথবা বৈর্যযুক্তা, পুজ্যা, 
অস্তর্ধযামিনী, উপাসকক্রাত্রী, ঘনকলেবরা, সর্ধরূপা, সকল প্রাণীর 
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দেহরূপে পরিণতা। নেই পৃথিবী ব্যবহার কালে সত্য, "ইহা! 
বশিষ্ঠমুনি বলেন এবং ইহ! চারিষুগপধ্যস্ত অবস্থান করেন, ইহাও 
বশিষ্ঠ বলিয়! থাকেন। অতএব এই মন্ত্রের খষি বশিষ্ঠ। 


উনভ্রিংশোহনুবাক2 । আপো বা ইদং সৰ্বং বিশ্ব 
ভূতান্তাপঃ প্রাণ বা আপঃ পশব আপোইরমাপোবমৃতমাপঃ 
সআড়াপো বিরাড়াপঃ স্বরাড়াপশ্ছন্দাংস্টাপো জ্যোতিংয্যাপো 
যভুংষ্যাপঃ সত্যমাপঃ* সর্বা দেবতা আপে! ভূভূরঃস্থবরাপ ওম্‌॥ 
ইতি উনজিংশোহ্বাকঃ | 


[ বৃক্ষভাবকৃত উপদ্রব পরিহারের দ্বারা অলদেবতাকে মন্ত্র 
বলিতেছেন__] জ্রগতে যাহা কিছু আছে, তাহ! সমস্তহই জলরূপ, 
ইহ! কিরূপে সম্ভাব্তি হয়, তাহ! প্রতিপাদন করিতেছেন, সমস্ত 
প্রাণীর শরীরই জলরূপ, কারণ রেতোরূপে পরিণত জল হইতে সমস্ত 
দেহ উৎপন্ন হয়, শরীরমধ্যবর্তাঁ পাঁচটা বায়ুও জলরূপ, কারণ জলের 
দ্বারা প্রাণগুলির তৃপ্তি সাধন হুইয়া থাকে $ গবাদি পণুসমুহ জলরূপ, 
কারণ অল দুগ্ধরূপে পরিণত হইয়া থাকে । শ্রীহিষবাদি অন্ন জলরূপ, 
জলের দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয় । অমৃত হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, মায়াতি- 
মানী ঈশ্বর, গায়ত্র্যাদি ছন্দঃ, হুখ্যাদি জ্যোতিঃসমূহ, যজুঃসমূহ, সত্য, 
সমস্ত দেবতা ভূঃ ভুবঃ ও.স্বলেণক জলরূপ, এই জল প্রপব্প্রতিপান্ত। 


ভ্রিংশোহনুবাকঃ। আপঃ পুনন্ধ পৃথিবীং পৃথিবী পূত! 
পুনাতু মাম্‌। পুনন্ত ব্ৰহ্মপস্পৰ্তিব্ব হ্ধ পূত! পুনাতু মাম্‌। যহৃচ্ছি্য- 
ভোজাং যদ্ধা দুশ্চরিতং মম। সর্ধং পুনন্ত মামাপোহসতাং চ 
প্রতিগ্রহং স্বাহ!॥ ইতি ত্রিংশোহমুবাকঃ। 
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[ মধ্যাহকালে সন্ধ্যানুষ্ঠান করিতে গিয়া অভিমন্ত্রিত জলপানের 
নিমিত্ত মন্ত্র বলিতেছেন-- ] জল প্রক্ষালনের দ্বারা পৃথিবীকে পবিত্র 
করুন। জল বেদের রক্ষক আচাধ্যকে পালন করুন। আচার্ধ্য- 
কর্তৃক উপদিষ্ট বেদ স্বপ্নং পবিত্র হুইয়া আমকে বিশোধিত করুন, 
যাহা উচ্ছিই ও অভক্ষ্য, তাহ। য'দ আমি কদাচিৎ তোজন করিয়া 
থাকি অথবা আমার যে সমস্ত (নযদ্ধ কর্ানুষ্ঠান হইয়াছে তৎসমুদার 
পরিহারকগত জল আমাকে পবিত্র করুন। আর যে সমস্ত অসৎ 
প্রতিগ্রহ আমি করিয়াছি, তাহাও পবিভ্র করুন। তক্লিমিত্ত 
অভিমন্ত্রিত অল আমায় মুখাগ্রিতে উত্তমরূপে হৃত হউক । 


একত্রিংশোহনুবাকঃ। অগ্রিশ্চ মা মন্থা্চ মন্যুপতয়শ্চ 
মহ্াকতেভাঃ ৷ পাপেভ্যো রক্ষস্তাম্‌। যদহা! পাপমকার্ষম। মনসা 
বাচা হস্তাভ্যাম্‌। পন্ত্যামুদরেণ শিক্ষা? অহত্তদবলুষ্পতু। যৎ 
কিঞ্চ ছুরিতং ময়ি। ইদমহং মামমৃতযোনৌ । সত্যে জ্যোতিবি 
ভূহোমি স্বাহা॥ ইতি একব্রিংশোহহুবাকঃ। 


[ সায়ংকালে জলপানের নিমিত্ত মন্ত্র বলিতেছেন-_. ] অগ্রি, 
ক্রোধাভিমানী দেব, এবং ক্রোধস্বামী দেবগণ--তীাহার| সকলে 
আনার ক্রোধ হইতে সঞ্জাত পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন অর্থাৎ 
আমার পাপ সকল দুণ ভূত করিয়া আমাকে পালন করুন। অপিচ 
বিগত দিবসে আমি মনঃ, বাকৃ, হম্তহয়,। প.দদ্বয়। উদর ও উপস্থের 
দ্বারা যে পাপকার্ধ্য করিয়াছি, অহরভিমানী দেব তাহার বিনাশ 
সাধন করুন। যাহ! কিছু আমাতে পাপ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাও 
তাহার অনুষ্টাতা আমাকে যরণরছিতঃ জগৎকারণ, অবাধিতঃ স্বরং 
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প্রকাশ বস্তুতে প্রক্ষেপ করি। এই হোমের দ্বারা সেই সমস্ত 
পাপ তম্মীভৃত্ত করি। তজ্জন্ত অভিমন্ত্রিত এই জল আমার মুখাগ্সিতে 
সুহত হউক । 

দ্বাত্রিংশোহনুবাীকঃ। হ্ছধাশ্চ মা মন্যশ্চ মহুযপতয়শ্চ 
মন্জাকৃতেত)ঃ। পাপেভ্যো রক্ষস্তাম। যদ্রাত্যা পাপমকাধম্‌। 
মনসা বাচ! হভাভ্যাম্‌। পন্ত্যামুদরেণ শিশ্ন । রাত্রিস্তদবলুম্পতু । 
যৎ, বিঞ্চ দুরিতং ময়ি 1 *ইদমহং মামমৃতযোনে|। স্থর্য্যে জ্যোতিষি 
ভুহোষি স্বাহ!॥ ইতি দ্বাবিংশোহসুবাকঃ । 


অনুবাদ পূর্বববৎ । কেবল ‘ন্ধ্য’ মাত্ৰ বিশেষ । 


রয়জ্িংশোহনুবাকঃ॥ ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম। অগ্নির্দেবত৷ 
্রন্ধ ইত্যার্ষম্। গায়ত্রং ছন্দং পরমাত্মং স্বরূপম্‌ । সাধুজ)ং 
বিনিয়োগম্‌ ॥ ইতি ত্রযন্থিংশোইন্থবাকঃ | 


[ প্ৰসঙ্গক্ৰমে প্রাপায়াম প্রভৃতিতে সর্বত্র আবশ্যক গুকারের খাবি 
প্রভৃতি বলিতেছেন-- ] গুকার বলিয়া যে একটী অক্ষর আছে, 
তাহ! ব্ৰসস্বক্ূপ । এই ওঁগারের দেবতা অর্থাৎ বাচ্যভৃত বস্তু অগ্নি 
ব্ৰহ্ম । খষেও ব্ৰক্ম। ইহার ছন্দঃ হইতেছে গায়ত্রী, পরযাত্মরূপ 
সর্বজগৎসমান রূপ- সব্বাত্মক পরত্রক্মপ্রাপ্তিতে ইহার বিনিয়োগ 
জানিবে। 


চতুক্সিংশোইনুবাকঃ। আয়াতু বরদ! দেবী অক্ষরং ত্রহ্ম 
সম্মিতম্‌॥ গায়ন্রীং হুন্দসাং মাতেদং ব্রহ্ম জুষন্য মে। বদহচাৎথ 
কুরুতে পাপং তদহাত্প্রতিমুচ্যতে। যদ্রাঞ্জিয়াৎ কুরুতে পাখং 
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তদ্রাত্রিয়াৎ প্রতিমুচ্যতে ! সর্বববর্ণে মহাদেবি সন্ধ্যাবিদ্তে সরস্বতি॥ 
ইতি চতুত্তিংশোহন্রবাকঃ। 


[ তিনবার সন্ধ্যার সময় মাজ্জনের পর গায়ত্রীর আবাহনমন্ত 
বলিতেছেন] আমাদের অভী'্বরপ্রদ্দা গায়ন্রীচ্ছন্দোইভিমানিনী 
দেবতা বিনাশরহিত, বেদান্তপ্রমাণদ্বারা সম্যগরূপে নিশ্চিত, 
পরক্রদ্ষতত্বকে লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে ক্রহ্মতত্ব বুঝাইবার অঙ্ক 
আগমন করুন। বেদমাতা গায়ত্রী আমাকে এই বেদাস্তপ্রতিপাস্ত 
ব্ৰক্মতত্ত উপদেশ করুন। হে প্রাতঃসায়ংসন্ধিতে উৎপন্নে! ছে 
অন্ুষ্ঠানরূপে ! সরম্বতি! তোমার ভক্ত যে দিন পাপকাধ্য করে, 
সেই দিনই তাহাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া থাক । অপিচ 
তোমার ভক্ত যে রাত্রিতে পাপকাধ্য করে, সেই রাত্রিতেই তাহাকে 
পাপ হইতে বিমুক্ত কর। হে সর্বব্ণরূপে ! হে মহাদেবি। হে 
সন্ধ্যাবিদ্যে ! হে সরস্বতি ! তুমি পাপ হইতে বিমুক্ত কর। 


পঞ্চত্রিংশোহনুবাকঃ। ওজোইসি সছোহসি ৰবলমসি 
ভ্রাদ্জোংসি দেবানাং ধামনামাসি বিশ্বমসি বিশ্বাঘুঃ সর্ববমসি সর্ববায়ুরভি- 
ভূরোং গায়ত্রীমাবাহয়ামি সাবিত্রীমাবাহয়ামি সরম্বতীমাবাহয়ামি 
ছন্দখধীনাবাহয়ামি শ্রিয়মাবাহয়ামি গায়ত্রিয়! গায়ত্রীচ্ছন্দে বিশ্বামিত্র 
খাধিঃ সবিতা দেবতাহগ্রিমুখং ব্ৰহ্মা শিরে! বিঝুহাদয়ং রুদ্রঃ শিখা 
পৃথিবী যোনিঃ প্রাপাপান্ব্যানেদানসমানা সপ্রাণা শ্বেতবর্ণা 

খ্যায়নমগোত্রা গায়ত্রী চতুধিংশত্যক্ষরা ব্রিপদ। বটকুক্ষিঃ 
পঞ্চশীর্যোপনয়নে বিনিয়োগঃ । 


‘=, [গায়ত্রীর আবাহনমঞ্জ বলিতেছেন-_-] হে গায়ত্রি ! ব্লহেতু 
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ওজোধাতুস্বরূপা, তুমি শক্রর অভিভবে সমর্থ, তুমি দীণ্ডিরপা, 
তুমি ইন্দাদি দেবগণের তেজোধাম। তুমি সমস্তগন্জপ, সম্পূর্ণ 
আয়ুংস্বরূপা, স্বরূপ, ও সর্ববআয়ুরূপা, সমস্ত পাপের নিরাকরণহ্েতু ও 
প্রণবপ্রতিপাগ্য পরমাত্মন্বরূপা। এতাদৃশ গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী, 
ছন্দষিগণ ও শ্রীকে আবাহন করি। গায়ব্রীদেবতার ছন্দঃ গায়ত্রী, 
বিশ্বামিত্ৰ ঝি অর্থাৎ মস্তরষ্টা, সবিতা দেবতা, অগ্নি যুখস্থানীয়, ব্রহ্মা 
শিরঃ, বিষ্ণু হৃদয়, রুদ্র শিখাস্থানীয়, পৃথিবী যোনিস্থানীয়া, প্রাণ-অপান- 
সমান-উদান-ব্যানবায়্যুক্তা, ইন্সিয়বিশিষ্টা, শ্বেতবর্ণ৷, সাংখ্যায়ন অর্থাৎ 
পরমাত্মগোব্রস্ভূতা। নন্ত্ররূপ! গায়ত্রী চতাঁবংশত্যক্ষরা, যাহার তিনটা 
পাদ, ছয়টী বেদাঙ্গ যাহার কুক্ষিষস্থানীয়, চারিটী বেদের চারিটী উপ- 
নিষত্রূপ চারিটী মস্তক ও ইতিহাস পুরাপরূপ পঞ্চম বেদ পঞ্চম মস্তক, 
এই পাঁচটা যাহার মস্তক । মন্ত্রের দ্বার! এইরূপে গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া 
এই মন্ত্র বারা বালকের উপনয়নে বিনিয়োগ করিতে হইবে।--এইরূপে 
স্মরণ ও পাঠ করিয়া গাক্সভ্রীমঞ্জ অপ করিবে। 


ও ভূঃ ও তুবঃ গু সুবঃ ও মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ও সত্যম্। ও 
তৎসবিতুর্বরেণ্যং তর্গো দেবন্ত ধীমহি। বিয়ে! য়ে! নং প্রচোদয়াৎ। 
ওমাপো জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূতূবিঃস্ুবরোষ্‌ ॥ ইতি 
পঞ্চন্লিংশোহনৃবাকঃ। 


[ ‘ভূ’ হইতে সত্য পধ্যস্ত সাতটী লোককে, সাতটা ব্যান্ৃতি 
প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সেই সমস্ত লোক প্রণবপ্রতিপান্ধ 
বর্ন্বরূপত্ব বলিবার ইচ্ছায় প্রত্যেক স্থলে প্রণব উচ্চারিত 
হইয়াছে ] ভূলোোক “ভূঃ'-ব্যাহতিপ্রতিপাস্ত, তাহা প্রণবপ্রতিপাস্ত 

হয়ঃ 


bh 
৪৮২ নারায়ণোপনিষৎ 


ব্ৰহ্মস্বরূপ, এইরূপ অন্ঠান্ত ছয়টা জানিবে। যে পরমেশ্বর 
আমাদের বুদ্ধিবৃতিসমূহকে তন্ববোধে প্রেরিত করেন, সেই 
অন্তর্থযামী, দেবের শ্রেষ্ট তেজকে আমর! ধ্যান করি। যে 
নদী সমুদ্রাদিতে জল, আদিত্যাদি (জ্যোতিঃ ) মধুরা়[দি বড়,বিধ 
রস, দেবতোগা অমৃত, সমস্ত প্রণবপ্রতিপাস্থ ব্র্ঘত্বরূপ। ভুঃ ভুবঃ 
ও স্ুবঃ এই তিনটী লোক প্রণবপ্রতিপান্ ব্রহ্ষস্ববূপ । 


বট্ব্রিংশোহনুবাকঃ। ১। উভমে শিখরে জাতে তুম্যাং 
পর্ববতমুর্ধনি । ব্রাহ্মণেড্যোংতভ্যমুজ্ঞাত! গচ্ছ দেবি যথাস্মুখম্‌ ॥ 

[ গায়ত্রীজ্পের পর গায়ত্রী বিসঞ্জনমন্ত্র বলিতেছেন-_ ] 
পৃথিবীতে যে সুমেরুনামক পর্বত বিদ্যমান আছে, তথায় গায়্রীদেবী 
অবস্থান করেন। অতএব হে দেবি! তোমার অনুগ্রহে পরিতুষ্ট 
ত্বদীয় উপাসক-ত্রাহ্মণগণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত। হুইয়া যথাস্ুখে তোমার 
নিজস্থান উত্তম সুমেরুপর্ববতশিখরে গমন কর। 


২। স্ততোময়! বরদা বেদমাতা প্রচোদয়ত্তী পবনে দ্বিজাতা। 
আয়ঃ পৃথিব্য।ং দ্রবিণং ব্রহ্মবচ্চসং মহ্‌ং দত্তা প্রজাতুং ব্রদ্ষলো কম্‌ ॥ 
ইতি বটুত্রিংশোহচ্ছবাকঃ | 

[পুর্ব মন্ত্রে অপরোক্ষত্রূপে কথিত অর্থ এই মন্ত্রে পরোক্ষতব- 
রূপে স্পষ্ট করিয়া বলা হুইতেছে। ইহাই বৈদিক রহ্য। 
ব্রদ্ষলোক ও নুধ্যমগ্ুল উভয়ই গায়ত্রীর নিবাসস্থান। কেহ বা 
ইহার অন্ততর বলিক্না থাকেন। ] মৎস্তৃত, বরদাক্রী, পবনের স্তায় 
গ্রেরণকারিণী, বেদমাত1, ভ্রেবণিককর্তৃক উপাস্তমানা অথব৷ 
হু্্যমণ্ল ও ব্রক্ষলোকে উৎপন্ন! গায়ত্রী্দেবী পৃথিবীতে বিদ্যমান 
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আমাকে শতবর্ষ আয়ুঃ, নুতর্ণমশিমূজাদি, ব্রদ্মতেজঃ প্রদান করতঃ 
পরমাত্ম! হইতে উৎপন্ন ব্রক্ষলোকে গমন করুন। 


অগুভ্রিংশোহনুবাকঃ| খ্বণিঃ কুরধ্যঃ আদিত্যো ন প্রভা 
বাত্যক্ষরমূ। মধু ক্ষরস্তি তদ্রগম্‌। সত্যং বৈ ভদ্রসমাপো 
জ্যোতী রসোংমৃতং ব্রশ্বভূতু“বঃসুবরোম্‌ ॥ ইতি সপ্তত্রিংশোহমুবাক: | 

[যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত উপাসনাতে অসমর্থ, তাহার সম্বন্ধে 
আদিত্যদেবতা বিষয়ক জপ্য মন্ত্র বলিতেছেন-_] ভগবান আদিতা 
সমস্ত জগতের প্রসবিতা বলিয়া সূর্য্য, দীপ্থিশালিতহেতু স্বণিঃ 
বিনাশরাহিত্যহেতু অক্ষর, তিনি শর্বদা স্বীয় প্রভার ভ্ভায় 
লোকোপকারের নিমিত্ত আকাশমগুলে দিবারাজ্সি গমন করিয়া! 
থাকেন। আদিত্য পৃথিবীর রসগ্রহণ করিয়া যধুর রস বৃষ্টিরূপে 
বর্ষণ করেন, তাহাতে নদীসকল প্রবাহিত হয় [ উত্তরার্দদ্বার! 
ব্রত্মের সর্ববাত্মকত্ব প্রদশিত হইতেছে ] আদিত্য যথার্থভাবণ, 
মধুরাদিরস, সিন্ধুনগ্াদিগত জল, চজ্জঅগ্রিগ্রভৃতিরূপ জ্যোতিঃ, 
সমস্ত পদার্থের সার, অমৃত, বেদবিষ্া। আদিত্যই ভূঃ, তুবঃ ও 
সুবঃ এই--তিনলোকম্বূপ, আদিত্যই গুকার। এই সমস্ত 
আর্দিত্যই, ইহা! মলের দ্বার! চিন্তা করিবে। 

অন্তত্রিংশোহনুবাকঃ। ব্রহ্মমেতু মাম্‌। মধুষেতু মাম্‌। 
্রক্ষমেব মধুমেতু মাম্‌। যাতে সোম প্রজাবখসোতি সো অহম্‌। 
ছুঃম্বপ্রহন্‌ ছুরুষহ। যাস্তে সোম প্রাণাংস্থান্‌ ভুহোমি। 

[ জানপ্রতিবন্ধক যে অ্রহ্মহত্যাদি পাপ বিষ্তমান আছে তাহার 
নিৰৃত্তিহেতুভূত জিনুবর্ণাদিনামক মন্ত্রসমূহ পঠিত হইতেছে ? তন্মধ্যে 
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প্রথম মন্ত্র বলিতেছেন] ব্রহ্ম অর্থাৎ পরতত্ব আমাকে প্রাপ্ত 
হউন, পরমানন্দমাধুর্য্যযুক্ত বসন্ত আমাকে প্রাপ্ত হউক, মধুর ব্রহ্ম 
আমাকে প্রাপ্ত হউন, কুদ্রদেবতার্দি লহে। হে ব্র্থবিস্তাসহিত- 
পরমাত্মন! যে সকল দেব্মহুব্যাদি তোমার প্রঞা আছেন, আমি 
যেন তাহাদের মধ্যে বালকের ন্তায় তোমার করুণাপাত্র হইতে 
পারি। হে সংসাররূপ দুঃস্বপ্ননাশক পরমেশ্বর ! তুমি আমার 
দুঃস্থ সংসারের বিনাশ সাধন কর। হে পরমাত্মন! আমার যে 
সফল প্রাণবৃত্তি আছে, তাহাদিগকে তোমাতে আমি হোম করি। 
আমার মনোবাক্প্রভৃতি ইঞ্িয়সম্হছ তোমাকর্তৃক নিশ্মিত বলিয়' 
তোমাতে তাহাদিগকে স্থাপন করি। আমার হন্জিয়সমূহ যেন 
বিষয়ে নিপতিত না হয়, তোমাতেই একাগ্র হয়, ইহাই আমার 
প্রার্থনা। 


ত্রিম্ুপর্ণমযাচিতং। ব্রাহ্মপায় দগ্ভাৎ। ব্ৰহ্মহত্যাং বা এতে 
স্বত্তি। যে বরা্গণান্ত্িসুপর্ণং পঠস্তি। তে সোমং প্রাপ্নুবস্তি। 
আসহম্লাৎ পঙক্তিং পুনস্তি ওম। ইতি অই্টজিংশোইমুবাকঃ। 


(উল্লিখিত ব্রিন্ুপর্ণনন্ত্রেরে মাহাত্ম্য ব্রাহ্ষণরূপে প্রদর্শন 
করিতেছেন] [কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে কিছু বলিবেন না,_ 
এই মগ্বচনের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, শিষ্য প্রশ্ন করিলে 
পর অন্ত বিদ্তা দাতব্য, কিন্ত এই ব্রিস্থপর্ণ বিদ্যা শিষ্যের প্রশ্ন 
ব্তীতও দিবে, তাহাই বলিতেছেন_-] এই ত্রিস্থপর্ণমন্ত্র শিষা- 
প্রার্থনাব্যতিরেকেও ব্রাহ্ষণকে উপদেশ প্রদান করিবে, সেই 
উপদেশের দ্বারা যে ভরাহ্মণ জিন্ুবর্ণ মন্ত্র জপ করেন, তিনি 


সারায়ণোপনিযৎ ৪৮৪ 


ব্রদ্ধহত্যাজনিত পাপ হইতে বিমৃক্ত হুন, তিনি সোমযাগের ফল 
প্রাপ্ত হন। তিনি যে পঙ্ক্তিতে উপবেশন করিয়া তোজন 
করেন, তাহার মধ্যে সহশ্রপর্য্যস্ত পঙ.ক্তিকে পবিভ্র করেন। অতএব 
প্রশবপ্রতিপান্ধ পঞ্জমাত্মাই জিন্ুপর্ণমন্ত্রের দেবতা। 


উনচত্বারিংশোহইনুবাকঃ | ১। ও ব্রহ্মমেধয়া। মধুমেধয়া। 
ব্রন্মমেব মধুমেধয়া। অগ্ঠা নো দেব সবিতঃ প্রজাবৎ সাবীঃ 
লৌভগম্‌। পরা ছুঃইপ্রিয়ংসুব। বিশ্বানি দেব সবিতদু'রিতানি পরা 
সুব। যন্ত্র তন্ম আন্ুব। মধু বাতা খতায়তে মধু ক্ষরত্তি 
সিন্ধবঃ | মাধ্বীনঃ সস্বোষধীঃ। মধুনক্রমুতোবসি মধুমৎ পাধিযং 


রজঃ | মধু স্টৌবস্ত নঃ পিতা। মধুমাক্্ো বনস্পতি্নধুমাং অস্ত 
সূর্য্যঃ। মাধবীর্গাবে। ভবস্ত নঃ| ' 


[ দ্বিতীয়ত্রিনপর্ণমন্ত্র বলিতেছেন--] সকল জগতের কারণ, 
সর্ধববেদান্তপ্রতিপাস্ ব্রদ্ধকে মেধা অর্থাৎ গুয়পদি& মছাবাক্যার্থ 
ধারণশক্তির দ্বারা লাত কর। মধুর ব্রহ্মকে মেধাদ্বারা লাভ কর। 
হে সবিতঃ দেব! এই সময়ে আমাদিগের স্তায় বিস্তাথিগণকে 
শিষ্যপ্রশিব্যাদিসমদ্থিত আচাধ্যরূপ সৌভাগ্য প্রদান কর অর্থাৎ 
আমরা যেন আচার্য্য হইতে পারি এবং আমাদিগের বহু শিষ্য 
ও প্রশিষ্যাদি হয়। তুমি আমাদের দুষ্টস্বপ্রতুল্য হৈতুজান দূরীভূত 
কর। হে সবিতঃ দেব! তুমি আমাদের জ্ঞানপ্রতিবন্ধক সকল 
পাপ দূর কর। বায়ুসমূহ পরমত্রক্ষপ্রাপ্ডেচ্ছ, আমাকে নুখগ্রদান 
করুন, কারণ, প্রবল বায়ুর দ্বারা রোগোৎপত্তি হইলে তত্তবজ্ঞানে 
বিদ্ধ জন্ম, এইজন্ত বায়ুর অহ্থকৃলত। প্রার্থনা করা যাইতেছে। 


৪৮৬ নারায়ণোপনিষৎ 


সিদ্ধুলমূহ আরোগ্যনক মধুর অল ক্ষরণ করুক। ব্রীহিষবগ্রতৃতি 
ওষধিসমূহও আমাদের মধুর খান্ভরপ হউক। রাত্রিতে এবং 
দিবসেও আমার অনুকুল সুখ উৎপন্ন হউক । কোন কালে আমার 
যেন বিশ্ব না হয়। পাখিব ধূলি কণ্টকপাধাপাদিরহিত হইয়া! 
আমার সুখ বিধান করুক। আমাদের পিতৃতুল্য ছ্যলোক ও 
অতিবুষট্যাদি প্রতিকূলতা রহিত হউক । আত্পনসপ্রভৃতি বনম্পতিও 
মধুরফল প্রদান করত আমার জীবনহেতু হুউক। হুর্ধ্যও প্রভৃত 
সন্তাপ প্রদান না করিয়া আমাদিগের আনুকূল্য করুন। গোসমূহ 
আমাদের প্রাণহেতু মধুর ক্ষীরাদি প্রদান করত আমাদের 


প্রাণরক্ষা করুক । 


২। য হইমং জ্রিমুপর্ণমযাচিতং ব্ৰাহ্মণায় দদ্ভাৎ। জণহ্ত্যাং 
বা এতে দ্বস্তি। যে ত্রান্ণান্বিস্ুপর্ণণ পঠস্তি। তে সোমং 
প্রাপ্দবন্তি। আসহশ্রাৎ পঙ,ক্তিং পুনস্তি ॥ ইতি উনচত্বারিং- 
শোহছুবাকঃ । 

[ এই ন্ুপর্ণমন্ত্রের মহিম! প্রদর্শন করিতেছেন--] যিনি 
শিষাপ্রশ্নব্যতিরেকে ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করেন? তিনি 
্রণহত্যাজনিত পাপ হইতে বিয়ুক্ত হন। যে ব্রাঙ্গণগণ অিনুপর্ণমন্থ 
পাঠ করেন, তাহারা সোমযাগের ফল প্রাপ্ত হন, তাহার! 
সহন্পর্য্যন্ত পঙ.ভিপাবন হন, অতএব প্রণবপ্রতিপাস্য পরমাত্মাই 
ত্রিসুপর্ণ মন্ত্রের দেবতা । 


চত্বারিংশোহজুবাকঃ। ১। ও ব্রহ্ম মেধবা। মধু মেধবা। 
ব্রহ্ম দেবানাং পদবীঃ কবীনামবিধিপ্রাণাং মহিষে! মৃগাণাম্‌। 
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শ্তেনো গৃখাণাং স্বধিতির্বনানাং সোমঃ পবিক্রমত্েতি রেভন্‌। 
হংস: শুচিবন্বস্রস্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথিদুরোপসৎ্। নৃষত্বর- 
সদৃতসহ্যোমসদজজা গোজ খতজ! অদ্রিজা খতং বৃহৎ । 


1 তৃতীয় ত্ৰিসুপৰ্ণ মন্ত্র বলিতেছেন--1 মেধশবের অর্থ যজ্ঞ, 
যজ্ঞদানাদির দ্বারা বিবিদিবা অর্থাৎ ব্রদ্মভিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়ঃ 
এইগন্থ ব্রদ্ষকে মেধবা বলা হইয়াছে । সেই মেধৰ! মধুর । মেধবা 
ব্রহ্ম মধুরই। '“ব্রহ্মা' দৈবানাং, ও ‘হংসঃ শুচিষৎ' এই ছুইটা 
মন্ত্রের ব্যাখ্যা ও অঙ্ুবাদ ছাদশানুবাকে কর! হুইয়াছে। 


২। খচে ত্বা রুচে স্বা সমিৎ অবস্তি সরিতো ন ধেনাঃ। 
অন্তহ্ব্দা মনসা পুয়মানাঃ। দ্বতশ্য ধারা! অভিচাকশীমি। 


[ ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনজন সুপর্ণ অর্থাৎ পক্ষিস্থানীয়, 
কিংবা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ পক্ষিস্থানীয় অথবা বিরাটু, ছিরণ্যগর্ত 
ও, ঈশ্বব এই তিনটী পক্ষিস্থানীয়। ইহারা যীহা হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছেন, তাহ! ত্রিন্ুপর্ণ। সেই বস্তু সমস্ত দেবতা ও মহধিগণের 
স্বরূপ, তিনিই পরমাত্মা। এই গ্রন্থে তাহার মহিম! প্রকাশিত 
হইয়াছে বলিয়া গ্রস্থকেও ত্রিসুপর্ণ বলা হুইয়া থাকে--] হে 
ভগবন্! খ্বেদরূপ তোমার উদ্দেশে অগ্নিতে এই সমিধ, নিক্ষিপ্ত 
হইতেছে, এবং বেদজ্ঞানলাতের নিমিত্ত তোমার উদ্দেশে অগ্নিতে 
সমিধ, প্রদত্ত হইতেছে। প্রবহনশীল নদীসমুহের ষ্যায় দেবতোজ্য 
পবিত্র ঘ্বতধার! সমূহ হৃদয়কোশবত্াঁ মনের দ্বার তোমার উদ্দেশে 
ক্ষরিত হইতেছে, অপিচ আমি সেই ঘ্বতধারা সমস্ত দেবতাকে 
'প্রধান কৰি। 


৪৮৮ নীরায়ণোপনিব 


৩। হিরগ্নয়ো বেতসো মধ্য আসাম্‌। তশ্মিন্‌ ন্ুপর্পে 
মধুকুৎ, কুলায়ী তল্তন্ন'ন্তে মধু দেবতাভাঃ। তপন্যাসতে হুরয়ঃ সপ 
তীরে স্বধাং দুহান! অমৃতস্ত ধারাম্‌। 

পূর্ববোক্ত আজাধারার মধ্যভাগে আহবনীয় অগ্নিতে জ্যোতির্শয় 
বছদ্রণস্মন্থত শ্বৰ্গাদিসুখপদ, সকলপ্রাণীর আশ্রয়ভূত জরিন্ুপর্ণ 
অর্থাৎ পরমাত্মা অবস্থান করিতেছেন। সেই জিসুপর্ণরূপ 
প্রমেশ্বরের চারিদিকে পাপনাশক তত্তৎ ‘ দেবতার উদ্দেশে 
হবাদ্রব্যসমৃতপ্রদানকারী সপ্থথবি উপবেশন করিয়া আছেন 
অর্থাৎ ভগবান্‌ খবিমগুলের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। 

৪। য ইদং জ্্রিস্ুপর্ণময়াচিতং ব্ৰাহ্মণায় দস্ভাৎ। 
বীরহতাাং বা এতে দ্বস্তি। যে ব্রাক্ষণান্থিনপর্ণণ পঠস্তি। তে 
সোমং প্রাপ্রবস্তি। আসহশ্রাৎ পঙ্‌ভিং পুনস্তি॥ ওম্‌। ইতি 
চত্বারিংশোহমুবাকঃ | 

[এই ঝজিন্ুুপর্ণ মন্ত্রের মহিমা প্রদর্শন করিতেছেন-] এখানে 
বীর শব্দের অর্থ বেদশাস্ত্রাতিজ্ঞ এবং বেদপ্রতিপাস্ত অর্থের অনুষঠাতা 
ব্রাঙ্ধণ অথব! অভিবিক্ত রাজ1। অন্ত পূর্বের স্তায়। 


একচত্বারিংশোহনুবাক2। ১। মেধ! দেবী ভুষমাণা ন 
আগন্‌ বিশ্বাচী ভদ্রা নুমনন্তমানা। ত্বয়া ভুষ্টা ছাদমান! ছুরুক্তান্‌ 
বৃহছদেম বিদথে স্থুবীরাঃ | 

[ ব্ৰকজ্জানের প্রতিবন্ধক যে সকল মহাপাতক আছে, 
তাহাদের নিধৃত্তির নিমিত্ত তিনটা ত্রিসুপর্ণমন্র অপ করিতে 
হুইবে, ইহ! পূর্বে কথিত হুইয়াছে। পাঁচটা মহাঁপাতকের মধ্যে 
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ব্রাঙ্মণজাতীয়মাত্র-বধই বৰহ্মহত্যা প্রবল মহাপাতক, তাহা অপেক্ষা 
জ্রণহত্যা অধিক পাপ, তদপেক্ষা বীরহদন অধিক পাপ। 
যাবচ্জীবন বত্রিস্থপর্ণ মন্ত্র জপ, এই সকল মহাপাতকের যখন 
নিবর্ভক, তখন সুরাপানাদির বিনাশক হইবে, ইহাতে আর 
বক্তব্য কি আছে? এইরূপে প্রতিবন্ধনিবৃত্তর উপায় বলিয়! 
জীবাত্মার ঈশ্বরের সহিত অভেদজ্ঞান মুক্তির একমাত্র উপায়, 
সেই জ্ঞান নিরস্তরতাবে সাধন করিতে গেলে মেধার প্রয়োজন, 
তজ্জন্ত মেধাতিমানিনী দেবতাকে প্রার্থনা! করিবার জন্ত প্রথম 
মন্ত্র বলিতেছেন--] সর্বাবগাহনসমর্থ॥ কল্যাণী, শোতনমনের 
অভিলাষিনী মেধাদেবী প্রীতা হইয়া আমাদের নিকট আগমন 
করুন। হে দেবি! আমর! তোমাকর্ৃক অন্ুগৃহীত -হইয়! 
বেদবাহু শব্দসমূহকে দূরীভূত করত উৎকৃষ্ট পূত শিষ্যাদিরূপে 
যজ্ঞানুষ্ঠানের পর শুদ্ধচিত্ত হইয়া! পরব্রহ্মতত্ব বলিব। 


২। ত্বন্না জুষ্ট খাবির্বতি দেবি ত্য! ব্ৰহ্মাগতশ্ৰীকুত ত্বয়া। তয় 
ভুষ্টশ্চিত্রং বিন্দতে বন্গু সা নো ভ্ুষন্ব দ্রবিপে! ন মেধে॥ ইতি 
একচত্বারিংশোহসুবাকঃ। 


[ দ্বিতীয় মন্ত্র বলিতেছেন-- ] হে মেধে 1 তুমি যাহার প্রতি 
অনুগ্রহ প্রকাশ কর, তিনি অতীশ্রিয়দর্খা হন, তিনি হিরণ্যগর্ড 
হন ও সম্পৎ প্রাপ্ত হন এবং বিবিধ গো, অশ্ব, সুবর্ণ, ধান্তাদি রূপ ধন 
প্রাপ্ত হন। হেমেবে! তাদৃশ তুমি ধনাধিপতির ন্যায় আমাদিগের 
প্রতি অম্থুগ্ুহ প্রকাশ কর। যেমন ধনীর অনুগ্রহে দরিদ্র রুতার্থ 
হয়, সেইরূপ আমি যেন তোমার অনুগ্রহ লাভ করত কৃতার্থ হই। 


৪৯০ নারায়ণোপনিবৎ 


দ্বিত্বারিংশোইনুবাকঃ। ১। মেধাং ম ইক্রো দধাতু 
মেধা দেবী সরম্বতী। মেধাং মে অশ্বিনাবৃতাবাধভাং 
পুষ্করঅজ!। 

[ মেধাপ্রদ ইন্দাদিকে প্রার্থনা করিবার অন্য অন্ত মন্ত্র 
বলিতেছেন- ] ইন, সরস্বতীদেবী ও পদ্মমালাযুক্ত অশ্বিনীকুমার্বয় 
আশাকে মেধ। প্রদান করুন| 


২। অপ.সরান্থ চ যা মেধা গন্ধর্বেষু চ যন্মনঃ। দৈবীং 
মেধা সরস্বতী স! মাং মেধা সুরভির্জবতাং স্বাহা॥ ইতি 
ছিচত্বারিংশোহম্বাকঃ | 


[ মেধাপ্রদ অন্ত মন্ত্র বলিতেছেন-- ] অপ্দরাগপের মধ্যে যে 
মেধা প্রসিদ্ধা আছে, যাহা গন্ধব্বগণের মধ্যে মেধাত্মক মনঃ 
বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাহা হিরণ্যগর্ভাদি দেবতাতে অবস্থিত, যাহা 
বেদশান্রূপা, সেই মেধা সুগন্ধযুভ্তা অথবা সব্ববিধ ইষ্টফলপ্রদ! 
হইয়া আমাকে অন্ুগ্ৃহীত করুন। 


ক্রিত্বারিংশোহন্ুবাকঃ ! অ! মাং মেধা স্ুরভিধিশ্বরূপা 
হিরণ্যবর্ণণ জগতী জগম্যা। উ্জস্বতী পয়সা পিষ্বমান! স! মাং 
মেধা নুপ্রতীকা! জুষন্তাম্‌ ॥ হতি ত্ৰিচস্বারিংশোহমুবাকঃ। 


[ পুনঃ মেধার নিমিত্ত মন্ত্র বলিতেছেন--] সুরভি, বহুরূপ!, 
হিরপ্যবর্ণ, অগদাত্মিকা, প্রাপ্তিযোগ্যা, বলবতী মেধ! দুঞ্চের দ্বার! 
আমাদিগকে প্রীতিযুক্ত করিয়া আমার প্রতি আগমন করুন এবং 
সেই মেধা! নুখবুক্ত হইয়া আমান প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। 
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চতুম্তত্বারিংশোহন্ুবাকঃ | মক্ষি মেধাং মরি প্রজাং 
মধ্যগিভ্েজো। দধাতু ময়ি মেখাং ময়ি প্রজাং ময়ীআ ইক্সিয়ং দধাতু 
ময়ি যেধাং ময়ি প্রজাং ময়ি সর্য্যো ভ্রাজো দধাতু ॥ ইতি চতুশ্চত্বারিং- 
শোংহুবাকঃ । 

[ মেধাসম্পাদনের নিমিত্ত আবার অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্ধ্যের নিকট 
প্রার্থনা করিতেছেন-_] অগ্নি আমাতে মেধা, সন্ততি ও খুঁস্মতেজঃ 
আধান করুন। হঙ্ত আমাতে মেধা, সন্ততি ও ইন্জিয় বিধান করুন, 
সূর্য্য আমাতে মেধ! সন্ততি ও শক্রতয়ঙ্কর মুখ তেজঃ স্থাপন করুন। 

পঞ্চচত্বারিংশোহন্ূবাকঃ। অপৈতু মৃত্যুরমৃতং ন 
আগস্ৈৈবস্বতে নো শুভয়ং কৃপোতু। পৰ্ণং বনস্পতেরিবাতি নঃ 
শয়ীতাংরয়িঃ সচতাং নঃ শচীপতিঃ ॥ ইতি পঞ্চচত্বারিংশোহসুবাকঃ। 

[ এই মন্ত্রের দ্বারা পরমাত্মার নিকট হইতে স্বাভিলষিত ফল 
প্রার্থনা করিতেছেন--] হে পরমাত্মন্‌ { আমাদিগের নিকট 
হইতে মৃত্যু দূরীভূত হউক, অতএব আমাদের নিকট মুক্তি আগমন 
করুন। যম আমাদের অভয় প্রদান করুন। বনম্পতির পঙ্ক 
পত্রের স্তায় আমাদের পাপ নাশ প্রাপ্ত হউক। আমরা বেন 
ইন্দ্রের উপভোগ-যোগ্য মহদ্ৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইতে পারি । 

বট্চত্বারিংশোহনুবাকঃ। পরং মৃত্যো অন্ন পরেছি প্থাং 
যন্তে স্ব ইতরে! দেবযানাৎ। চক্ষুম্মতে শৃথতে তে ব্রবীমি মা নঃ 
প্রজাংরীরিবে! মোত বীরান্‌ ॥ ইতি যট্চতারিংশোহমুবাকঃ। 

হে মৃত্যো ! দেবযান ও পিতৃযান হইতে অন্য যে তোমার 
শ্বকীয় মার্গ আছে, তুমি সেই উৎক্ষ্ট পথকে অনুসরণ কর, কিন্ত 


৪৯২ নারায়ণোপনিধৎ 


দেবযান ও পিতৃযান মার্গে আগমন করিও না। অপিচ আমাদের 
সম্তানগণ ও ভূত্যগণের প্রতি হিংসা করিও না, আমি চক্ষুঃকর্ণবুক্ত 
হইয়া তোমাকে বলিতেছি, তুমি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি প্রদানকরত 
আমার প্রার্থন! সফল কর। 


সগুচত্বারিংশোহনুবাকঃ। বাতং প্রাণং মনসাম্বারভামহে 
প্রজাপতিং যো ভূবনন্য গোপাঃ। স নে! মৃত্যোস্ত্রায়ভাং সত্বংহসো 
প্যোগ.জীবা জরামশীনহি ॥ ইতি সগুচত্বারিংশোইম্থাবাকঃ। 

আমরা সমস্ত দেহবত্ত প্রাপাপানাদিরূপ ও অস্তরিক্ষস্থ বায়ুরূপ, 
সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডের রক্ষক পরমাত্মাকে মলের দ্বারা অনুসরণ করি ।' তিনি 
আমাদিগকে মৃত্যু ও পাপ হইতে রক্ষা! করুন এবং আমরা চিরজীবী হইয়া 
বাধকাবস্থাকে প্রাপ্ত হই অর্থাৎ আমরা যেন শতবর্ষ আয়ু: প্রাপ্ত হই। 


অষ্টচত্বারিংশোহন্ুবাক2। অমৃত্র ভূয়াদধ যদযমন্ত বৃহল্পতে 
অভিশত্তেরমুঞ্চ | গ্রতৌহ্তামশ্থিনা মৃত্যুমন্মান্গেবানামগ্রে ভিষজা 
শচীতিঃ। ইতি অষ্টচত্বারিংশোহইঙ্ুবাকঃ । 

ছে পরমাত্মন্‌ ! আমার মৃত্যুত় দূর কর, অপযশঃ হইতে 
আমাকে রক্ষা কর। আমাকে পারলৌকিক সুখে সংযুক্ত কর, 
অপিচ, অশ্থিনীকুমারঘ্বম় আমার নিকট হুইতে মৃত্যুকে দূরীভূত 
করুন। হে অগ্নে! দেবতাগণের বৈদঘ্যভুত তোমাকর্তৃক আমি 
রক্ষিত হইতেছি, তুমি আমাকে ইন্ত্রপত্বীগণের সহিত যোজিত কর। 

উনপধ্চাশোহনুবাকঃ | হবিং হুরস্তমমুযন্তি দেবা বিশ্বশ্তেশানং 
বৃষতং মতীনাম্‌ ব্ৰহ্ম সরূপমন্থ মেদমাগাদয়নং মা বিবধীবিক্রমন্থ ॥ ইতি 
উনপঞ্চাশোইম্ুবাকঃ। 


নারায়শোপনিষৎ ৪৯৩ 


ছে পরমাত্মন্‌ ! বিষ্ণুরূপ, তক্তগণের পাপনাশক, জগতের 
ঈশ্বর, সর্ববপ্রাণীর পুণ্য ও অপুণোর নিয়স্ত--তোমাকে সমস্ত দেবতা 
ভৃত্যভাবে অনুসরণ করেন। তোমার অহুগ্রহে সমান, প্রত্যক্ষভূত, 
বেদ্‌চতুষ্টয় আমাকে প্ৰাপ্ত হউক অর্থাৎ আমি যেন তোমার অনুগ্রহে 
বেদজ্ঞান লাভ করিতে পারি। আমাদিগের সম্পাদিত মোক্ষমার্গের 
প্রতি হিংসা করিও না অপিচ, তুমি আমাকে মুক্তি দিবার জন্তু 
উদ্যোগী হও। 


পঞ্চাশোহন্থবাক2। শক্ষৈরগ্রিমিন্ধান উভৌ লোকো 
সনেমহম্‌ । উতয়োলপোকয়োর্থছ্ধাতিমৃত্যুং তরাম্যহম্‌ ॥ ইতি 
পঞ্চাশোইচ্বাকঃ। 

হে তগবন্‌! আমি যেন সমিজ্ঞুপ শুক্ককাষ্ঠের দ্বারা আহবনীয়াদি 
অগ্নিকে প্রজলিত করিয়া তোমার অনুগ্রহে ইহলোক ও পরলোক 
প্রাপ্ত হইতে পারি। লোকদ্ব় সৎকর্শের ফল, ইহা অবগত 
হওয়া গেল। অতএব আমি যেন উভয় লোককে লাভ করিয়া 


অমর হইতে পরি। 


একপঞ্চাশোইন্ুবাকঃ। মা ছিদেো মুত্যো মাবধীর্মা মে 
বলং বিবৃষ্তো মা প্রমোষীঃ | প্রজাং মা মে রীরিষ আয়ুরুগ্র বৃচক্ষসং 
ত্বা হবিষ! বিধেম ॥ ইতি একপঞ্চাশোইনুবাকঃ। 

হে মৃত্যো! হছে ক্রুর! তুমি আমার সদ্ধদ্ধির বিনাশসাধন 
করিও না, আমার সৎকর্মান্ুষ্ঠানে হিংসা করিও না, আহার শারীরিক 
বল পীড়িত করিও না। আমাদের পরলোকগমনের সাধনকে 
অপহরণ করিও না। আমার সন্ততি ও আয়ুর হিংসা করিও না। 


৪৯৪ নারায়ণোপানিষৎ 


তুমি প্রাণিগপের পুণ্য ও পাপের ড্রষ্টা, আমি হুবির ছার! তোমার 
পরিচর্য্যা করি। 

দ্িপঞ্চাশোইনুবাকঃ। মা নো মহাস্তমৃত মা নো অর্ভকং 
মা ন উক্ষস্তমূত মা ন উক্ষিতম্‌ ॥ মা নো বধীঃ পিতরং মোত মাতরং 
প্রিয়া মা নস্তম্ুবো রুদ্র রীরিষঃ ॥ ইতি দ্বিপঞ্চাশোহস্থবাকঃ। 

হে দুইরোদনকারিন্‌ ! তুমি আমাদের গুরুপ্রভৃতি পুজ্যবর্গের 
প্রতি হিংসা করিও না। বালক, যুবক, গর্ভস্থ শিশু এমন কি পিতা 
ও মাতার প্রতি হিংসা করিও না। হে বুষভবাহন ! তুমি 
আমাদের প্রিয় শরীরের প্রতি হিংসা করিও না। 

ব্রিপঞ্চাশোহনুবাকঃ | মা ন স্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি 
মা! নো গোষু মা নে! অশ্বেযু রীরিষঃ। বীরান্মা নো রুদ্র ভামিতোহ- 
বধীৰ্হবিম্নন্তে নমস! বিধেম তে ॥ ইতি ত্ৰিপঞ্চাশোংমুবাকঃ। 

হে রুদ্র! তুমি আমার রপরাধের দ্বারা আমার প্রতি ক্রোধ- 
পরবশ হুইয়া আমার বালক পুত্র, যুবক পুত্র, আয়ুঃ, গবাদি পপ্ত- 
সমূহের প্রতি হিংসা করিও ন৭!। তুমি বীরহত্যা করিও না। 
আমরা জুহুহন্তে প্রণামের দ্বারা তোমার পূঞ্জ| বিধান করি। 

চতুম্পঞ্াশোহনুবাকঃ | প্রজাপতে ন ত্বদেতান্তন্তো বিশ্ব! 
জাতানি পরি তা বনুব। যৎকামান্তে জুহমত্তরো অস্ত বয়ংস্কাম 
পতয়ো| রয়ীণাম্‌। ইতি চতুষ্পঞ্চাশোংমুবাকঃ । 

ছে পার্ববতীবল্লভ | হে বর্ধন! তোম! হইতে সমুদায় বিশ্ব 
উৎপন্ন হইতেছে। আমি ব্যতীত আর কেহ স্বষ্টি, স্থিতি ও লয়ের 
কর্তা নাই। আমর! যে বন্ধ লাভ করিবার অন্ত অগ্মিতে হোম করি, 


নারায়ণোপনিষৎ ৪৯৫ 


আমাদের সেই সমুদায় অভাঁষ্ট বস্ত হউক, আমরা যেন সমস্ত এশ্বর্ধ্যের 
অধিপতি হইতে পারি। 


পঞ্চপঞ্চাশোইনুবাকঃ | ম্বপ্তিদা বিশম্পতিবৃর্রিহা বিমৃধে৷ 
বশী। বুষেন্্রঃ পুর এতু নঃ স্বস্ভিদা অতয়ঙ্কর; ॥ ইতি পঞ্চপর্ধাশোহন- 
বাক2। 


ইহলোক ও পরলোকমুখদ্‌, বিবিধ প্রজার অধিপতি, বৃত্রহস্তা, 
দৈত্যন্থুদন, বশী, বর্ষাকালে জলসেচক, আশ্রিত জনের অভয়দ ইজ 
আমাদের রক্ষার জঙ্ পূর্বদিকে আগমন করুন। 


যটপঞ্চাশোহইনুবাকঃ। ত্রাত্বকং যজামহে সুগন্ধি পুষ্টিবধ - 
নম্‌। উর্বারুকমিব বস্কনান্মৃত্যোসুক্ষীয় মামৃতাৎ॥ ইতি 
বট্পধশশোইমুবাকঃ। 


হে ভগবন্! পার্বতীপতে | ভ্রিনেত্র, সুগন্ধি ও পুষ্টিবর্্ছন 
তোমাকে আমি পুজা! করি। যেমন কর্কটা প্রভৃতির ফল পাকিলে 
বৃস্ত হইতে অনায়াসে পতিত হয়, সেইক্ঈপ আমরা যেন মৃত্যুর নিকট 
হইতে মুক্ত হইতে পারি। মোক্ষ হইতে যেন বিযুক্ত না হই। 


সপ্তপঞ্চাশোহনুবাকঃ। যেতে সহশ্রমযুতং পাশ! মৃত্যো 
মর্ত্যায় হম্তবে। তাগ্ভজশ্য মারকা সর্বানবযজামহে ॥ ইতি 
সপ্তপঞ্চাশোহঙহুবাকঃ। 


হে মৃত্যো { প্রাণিগণকে হুনন করিবার জন্য তোমার যে শহর 
ব! অযুতসংখ্যক পাশ আছে, আমর! সৎকর্শাহুষ্ঠানের বলে তৎ 
সমূদ্বায়কে নিবারণ করিব। 
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অষ্টপঞ্চাশোহঙ্ুুবাকঃ ! মৃত্যবে স্বাহ! মৃতাবে স্বাহা ॥ 
ইতি অষ্টপধাশোহ্হ্থবাক2। 


[ এখন কেবলমাত্র পাপনাশক হোমমন্ত্রমহ কথিত হইতেছে] 
মৃত্যুর উদ্দেশে গৃহীত এই ঘ্বত শ্ুহুত হউক। দুইবার আহুতি 
দিবার জন্য দুইবার মন্ত্ও পঠিত হইয়াছে । এই আহৃতিদ্বয়ের দেবতা 
হুইতেছেন মৃত্যু । 


উনবদ্টিতযোহনুবাকঃ | দেব্কৃতস্তৈনসোঁহবযজনমসি স্বাহা । 
মনুয্যকৃতস্তৈনসোহব্যজ্নম্সি স্বাহা । পিতৃক্ৃতপ্যৈনসোহংবষজনমসি 
স্বাহা । আস্মরুতস্তেনসোইবযজনমসি স্বাহ!। অষ্বক্ৃতপ্ডৈনসোংবয- 
জনমসি স্বাহ!। অস্মংকৃতপ্যৈনসোহব্যজনমলি স্বাহ!। যদ্দিবা চ 
নক্তং চৈনশ্চকম তস্যাবযজনমসি স্বাহা। যৎ স্বপস্তশ্চ জাগ্রতশ্চৈনশ্চ- 
কূম তস্যাবযজ্জনমসি স্বাহা । যৎ অজুষুধুশ্চ ভাগ্রতশ্চৈনশ্চকষ 
তশ্ঠাবযজনমসি স্বাহ৷। যদ্ধিদ্বাংসশ্চাবিহ্বাংসশ্চৈনশ্চকূম তশ্তাবযজন- 
মসি স্বাহ৷। এনস এনসোহবযজনমসি ম্বাহা। ইতি উনবষ্টি- 
ভমোহন্বাক। 


[ ‘বদ্বো দেবা:--ইত্যাদি মন্ত্রের পূর্বের ‘দেবকৃতশ্যৈনসঃ’ ইত্যাদি 
একাদশটী মন্ত্রে হবিগ্রহণকাবী দেবের অপ্রতীতিবশতঃ অগ্নিকেই 
দেব্তারূপে স্বীকার করিতে হইবে, কারণ পকল দেবতার মধ্যে 
অগ্নির প্রাধান্ত ] হে ঘ্বত! তুমি দেবতাগণের উদ্দেশে কৃত পাপের 
নিবারক, তজ্ঞন্ত এই আছ অগ্নির উদ্দেশে সুহুত হউক। অথবা 
হে অগ্নে! তুমি কর্টের অজবৈকল্যাদিরপ দেবতার উদ্দেশে কৃত 
পাপের নিবারক। তজ্মন্ত এই ঘৃত তোমার উদ্দেশে সুহুত হউক । 
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এইরূপ সর্বত্র বুঝিতে হুইবে। মনুয্যকে কুবাক্য প্রয়োগ, অন্ধ" 
প্রদান না করা ইত্যাদি মন্যাকত পাপ । পিতৃকার্যে অজবৈকল্যা্ি 
পিতৃক্বত পাপ। ' স্বয়ংকৃত অগম্যগমনাদির নাম আত্মকত পাঁপ। 
অন্তকৃত অর্থাৎ আমাদের তাধ্যাদদিকত | অন্মৎকৃত শব্দের অর্থ 
আমাদের জাতিব্কিত। দিবা ও রাত্রিতে যে পাপ করিয়াছি, 
্বপ্রাবস্থায়, জাগ্রতাবস্থায় ও স্থযুগ্তাবস্থায় যে পাপ করিয়াছি, আমরা 
জ্ঞান ও অজ্ঞানপুর্্বক যে পাপ করিয়াছি, উপপাতকের অধিক যে 
মহাপাতকাদি করিয়াছি, তুমি সেই সমুদার পাপের নিবারকঃ ত্দন্ত 
তোমার উদ্দেশে গৃহীত আজ) সুহুত হউক । 


বঠিতমোইনুবাকঃ। যছে! দেবাশ্চক্নম জিহ্ৰর! গুরুষনসো 
বা প্রযুতী দেবহেড়নম্‌ । অর! বাযো নো অভি ছুচ্ছুনারতে 
তন্মিস্তদেনো বসবো নিধেতন শ্বাহ! । ইতি বষ্টিতমোহম্থবাকঃ | 

ছে বন্থগণ! হে গভ্ভীরচিত্ত দেবগণ! আমরা তোমাদিগের 
ন্যুনাধিকভাব কল্পনা করিয়। বাক্যের দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, 
তঙজ্জনিত আমাদের অপরাধ তোমরা সহ কর। হে বায়ে! 
আমাদের মরণসম্পাদক, দুইকুকুরের ছ্যায় অপবিত্র পাপ সহ্য কর। 
তজ্ঞগ্ক এই আজ্য লিঙ্গোক্ত দেবতার উদ্দেশে সুকৃত ছউক। 

একব্টিতমোহনুবাকঃ| কামোইকাবী্গমো নমঃ | কাযোই- 
কাধাঁৎ কামঃ করোতি নাহং করোমি কাম: কর্থা নাহং কর্তা 
কামঃ কায়কিতা নাহং কারয়িতা এফ তে কামকামায় হ্বাহা। ইতি 
একব্িতমোহচ্ছবাকঃ । 

ছে তেত্রিশকোটি দেবতা! তোমাদিগের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ 

ত্য 
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নমস্কার ! কাম পূর্বোক্ত পাপসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছে, কামই 
পাপ করিয়া থাকে, আমি করি নাই ) কামই পাপকর্তা, আমি নহি 9 
কাম সমস্ত জগৎকে বশীভূত করিয়া লোকের দ্বারা কাম করাইয়া 
থাকে, আমি করাই না। হে কাম! তুমি কষনীয়দেহ, তোমার 
উদ্দেশে এই আজ্যভাগ সুহুত হউক। 


দ্বিষষ্টিতমোইন্ুবাক2| মন্যরকার্ষা্মো নমঃ। মন্্যর- 
কার্ান্বহ্যঃ করোতি নাহং করোমি মন্থ্যঃ, কর্তা নাহং কর্তা মন্থ্যুঃ 
কারয়িতা নাহং কারয়িতা এফ তে মন্তো মন্তবে স্বাহা। ইতি 
দ্বিষষ্টিতমোহনুব(কঃ। 

কোপা'ভিমানী দেব পাপসকলের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তছৃন্দেশে 
পুনঃ পুনঃ নমস্কার পূব বৎ। 


ভ্রিষষ্টিতমোইনুবাকঃ। ১। তিলান্‌ জুহোমি সরসাং- 
সপিষ্টান্‌ গন্ধারঃ মম চিত্তে রমস্ত স্বাহা। 

[ অনস্তর সকল পাপনাশের নিমিত্ত সর্ধাৎকষ্ট চতুর্থাশ্রমকরণের 
অঙ্গভুত বিরজাখ্য হোমকর্মে বিনিযুক্ত মন্ত্রমূহ পঠিত হইতেছে, 
কারণ তাদৃশ লিঙ্গ প্রতীত হইতেছে। যিনি সন্ন্যাসী হইবেন, 
তাহার সমস্ত পাপ দূরীভূত করা কর্তব্য, এইজন্য শান্তোক্ত অধিকারী 
স্বগৃহোক্ত বিধির দ্বারা পঞ্চভূতসংস্কারাদি আজ্যসংক্রাস্ত কর্মের অনুষ্ঠান 
করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্রসমূহের দ্বারা প্রধান আহৃতিগুলি প্রদান করিবে। 
শিষ্টকদাদি আর সমস্ত সমান। সর্বত্র হবিগ্রণহিণী দেবতা পরযাত্মাই, 
তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্র পঠিত হইতেছে-- ] ছে পরযাত্মন্! সরস শক্ত 
 প্রস্থৃতি পিষ্টবন্বর লেশসছিত তিলপমুহ তোমার উদ্দেশে হবন করি। 
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অপিচ, সেই মোহের ফলীভূত ত্বদীয় পরষ পবিজ্র গুণরাশি আমার 
চিত্তে বিরাজ করুক 1 এই প্রকৃত হুবিঃ তোমার উদ্দেশে সুহুত 
হউক । 

২। গাবো হিরণ্যং ধনমন্্পানং সর্বেষাং শ্রিয়ে স্বাহা। 


হে পরমাত্মন! তোমার অনুগ্রহে আমার গো, সুবর্ণ, অন্পপান 
এই সকল সিদ্ধিলাভ করুক অর্থাৎ এইগুলি বেন আমি প্রাপ্ত 
হই। আমার যেন সকল ভোগ্যপদার্থের প্রাপ্তি ঘটে। অপিচ 
স্বীলাভের নিমিত্ত তোমার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক । 

৩। শ্রিরং চ লক্ষ্মীং পুষ্টিং চ কীঙিং চাণুপ্যতাম্‌ ব্রহ্মণ্যং 
বহুপুত্রতাম্‌। শ্রদ্ধামেব প্রজাঃ সংদদাতু শ্বাহ! । ইতি জ্রিবস্রিতমো- 
হনুবাকঃ । 

তগবান্‌ পরমাত্মা, তুমি আমাকে রাজ্যলম্ষ্রী, মোক্ষশী, শরীরপুষ্টি, 
কীতি, দেব, খবি ও পিতৃথণ হইতে মুক্তি, রহ্মণ্য, বহুপুত্রত্ব, শ্রদ্ধা, 
মেধাশক্তি ও সন্ততি প্রদান কর, পরমাস্মার উদ্দেশে এই হুবিঃ 
সুছত হউক । 

চতুঃয্টিভনোইনুবাকঃ। ১। তিলাঃ রুষাস্তিল! শ্বেতোতিলাঃ 
সৌষ্য! বশানগাঃ | তিলা: পুনস্ত মে পাপং যৎকিঞ্চিদি ছুরিতং 
ময়ি স্বাহ!। 

হে পরমাত্মন্‌। আমার যে সমস্ত পাপ আছে, তৎসমুদ্ধায় 
তোমার আজায় কুষবর্, শ্বেতব্ণ, রোগাছ্যপজ্রবরহ্ত, বশবস্তা 
তিলসমূহ দূরীভূত করিয়া আমাকে পবিত্র করুক, তোমার উদ্দেশে 
এই হবি; সুহুত হউক । 
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২। চোৱস্তান্ং নবশ্রান্ধং ব্ৰহ্মহা গুরুতল্লগঃ। গোস্তেরং 
রাপানং ভ্রণহত্যা তিল! শান্তিং শময়স্ত স্বাহা। 


হে পরমাত্মন! তোমার আজ্ঞায় তিলসমুহ চোরের অন্নভোজন, 
একোদিষ্টাি শ্রাদ্ধতোজন, গুরুত্ত্রীগমন। গোচৌধ্য, সুরাপান ও 
অপহত্যা্জনিত পাপের শাস্তিবিধান কর। তও্জগ্ত এই হুবিঃ তোমার 
উদ্দেশে সুহুত হউক । 

৩। প্রীশ্চ লাক্মীশ্চ পুষ্টি্চ কীভিং চাৰ্বণ্যতাম্‌। ব্রহ্মণাং 
বহপুআঅতাম্‌। শ্রদ্ধামেধে প্রজ্ঞ। তু জাতবেদঃ সংদদাতু স্বাহা। ইতি 
চতুঃবষ্টিতমোহন্ুবাকঃ। 


অনুবাদ পূর্বববত। 


পঞ্চষষ্িতমোইনুবাকঃ। ১। প্রাপাপানব্যানোদানসমান! 
মে শুধ্যস্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ মনা ভুয়াসং স্বাহা। 


আমার প্রাণ, অপানঃ ব্যান, উদান ও সমান এই শরীরস্থ পঞ্চ 
বানু এই আজ্য হোমের দ্বার! শুদ্ধ হউক। কারণ, আমি পাপ ও 
রজোগুপরহিত হইয়া যেন জ্যোতিঃম্বরূপ পরত্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে 
পারি, এই হুবিঃ তোমার উদ্দেশে সুছত হউক । 


২। বাম্মনশক্ষুঃশ্রোব্রজিহ্বাস্ত্রাপরেতো বৃদ্ধযাকৃতিসন্বল্প। মে 
শুধ্যস্তাং জ্যোতিরহং বির! বিপাপম1 তূয়াসং স্বাহা। 

আমার বাক্‌, মনঃ চক্ষঃ, শ্রোন্র ভ্রাণ ও গুহেক্জিয়, নিশ্চয়াত্মিক! 
বুদ্ধিবৃত্তি, অনিশ্চয়বৃত্তিরপ আকৃতি এবং ভালমন্দ বিচাররূপ সহল্ল 
পবিত্র হউক। অপরাংশের অন্বাদ পূর্ব । 


নারায়পোপনিধৎ te 


৩। ত্বক্চৰ্ামাংসরুধিরমেদোমক্ফাস্সায়বোহস্থানি মে শুধ্স্তাং 
জ্যোতিরহং বিরঞ্জা বিপাপ,মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ 


[ এখানে স্থলশরীরগত সপ্ত ধাতুর শুদ্ধি কথিত হইতেছে-- ] 
আমার ত্বক্‌, চর্শ, মাংস, রুধির, মেদঃ, মজ্জা, স্নায়ু, অস্থি পবিত্র 
হউক । একটী ধাতুর বাহ ভাগকে চর্ম ও আস্তর ভাগকে ত্বক্‌ 
কছে) অপরাংশের অঙ্গবাদ পূর্বববৎ । 


৪। শিরঃপাণিপীদপার্দবপৃষ্ঠোরদরজজ্ঘশিশ্নোপস্থপা্নবো মে 
শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরিজ্র। বিপাপ মা ভুয়াসং স্বাহা ॥ 


আমার মস্তক, হব, পাদ, পার্থ, পৃষট, উরু, উদর, জঙ্ঘা, শিশ্ন, 
উপস্থ, পায়ু পব্ত্রি হউক | অন্তাংশের অনুবাদ পূর্ব । 


৫ | উত্তিষ্ট পুরুষ হরিত পিঙ্গল লোহিতাক্ষি দেহি দেহি 
দদাপয়িতা মে শুধ্যস্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ.মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ 
ইতি পঞ্চবষ্টিতমোইনুবাকঃ। 


[ শুদ্ধিহেতুত্বরপে সকল কম্মনিষ্পাদক বহিশরীরোপাধিক 
পরমাত্মাকে প্রার্থনা করিতেছেন ] হে প্রতিবন্ধহরণকুশল ! হে 
পিঙ্গলবর্ণ! হে রক্তনয়ন | পরমাত্মন্‌ ! তুমি আমাকে পুনঃ 
পুনঃ শুদ্ধি দান কর, তুমি তন্বজ্ঞানগ্রদ হও । আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ 
শুদ্ধ হউক | অগ্ভাংশের ব্যাখ্যা পূর্বববৎ। 


ঘট্বষ্টিভমোহন্ুবাকঃ । ১। পৃথিব্যাপত্তেঞোবাযুরাকাশা 
মে শুধান্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ মা ভূয়াসং স্বাহা। 
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পৃথিবী, দল, তেজঃ, আকাশ আমাকে পবিশ়ে করুক। অন্ত 
পূৰ্বববৎ । 

২। শব্দম্পৰ্শরপরসগন্ধা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজ! 
বিপাপ মা ভুয়াসং শ্বাহা। 

শব, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটা যথাক্রমে আকাশাদদি 
পঞ্চ মহাভূতের গুণ, ইহারা আমাকে পবিত্র করুক, অন্ত পূর্বববৎ। 

৩। মনে৷ বাঞ্কায়কৰ্শ্মাণি মে শুধাত্তাং জ্যোতিরহং বিরজা 
বিপাপ,ম! ভূয়াসং স্বাহ!। 

মনঃ, বাক্‌ ও কায়ের কর্ধসমহ আমাকে পবিত্র করুক। অন্ত 
পূর্ব । 

৪1 অব্যক্তভাবৈরহঙ্ধারৈর্জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ.মা 
ভূয়াসং স্বাহা । 

হে পরমাত্মন্‌ { আমি যেন তোমার অনুগ্রহে গৃঢ় অহঙ্কার হইতে 
বিমুক্ত হই । অন্ত পূৰ্বববৎ,। 

& | আত্মা মে শুধ্যস্তাং জ্যোতিরহং বিরঞ্জা বিপাপ,মা স্বাহা। 

আমার শরীর শুদ্ধ হউক। বন্ুবচনবহুল পাঠের মধ্যে পতিত 
হওয়ায় বহুবচন প্রয়োগ বৈদিক । অন্ত পূর্ববববৎ। 


|] 
৬| অন্তরাজ্মা মে শুধ্যস্তাং জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ.মা 


ভুয়াসং স্বাহ! ॥ 
আমার অস্তঃকরণ পবিত্র ছউক । অন্ত পূর্বব্থ। 
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৭। পরমাত্মা মে শুধ্যন্তাং জ্যোতিরহং বিরজ্জা বিপাপ,মা 
ভুয়াসং স্বাহা। 

পরমাত্ম। আমাকে পবিঞ্জ করুন। 

৮। ক্ষধে স্বাহ!। 

ক্ষুধার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই হুবিঃ সুহুৃত হউক । 

৯। ক্ষুৎপিপাসায় স্বাহা। 

ক্ষুধা ও পিপাসার অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতার উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত 
হউক। 

১০। বিবিট্যে শ্বাহ! । 

সর্বব্যাপক ব্রন্মের উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত হউক । 

১১। খশ্থিধানায় স্বাহা। 

খণ্বেদের বিধানকারী পরমাত্মার উদ্দেশে এই হুবিঃ সুহুত হউক । 


১২1 কষোতৎকায় স্বাহা। 


নামরূপাত্মক জগৎকর্তা পরমেশ্বরের উদ্দেশে এই হুবিঃ সুছত 
হউক । 


১৩। হক্ষংপিপাসামলং জ্যেষ্ঠামলক্মী্নাশয়াম্যহম্‌ । অভ্ভুতি- 
মসমৃদ্ধিং চ সর্ববান্নিণুদ মে পাপ,যানং স্বাহা। 

হে পরমাত্মন্‌ ! তোমার অঙ্ুগ্রহে আমার ক্ষধ! ও পিপাসারূপ মল, 
লক্ষ্মীর দ্যেষ্ঠা অলগ্মী, অসমৃদ্ধি এই সকলের বিনাশ সাধন কর। আমার 
পাপ দুর কর। তক্লিমিভ তোমার উদ্দেশে এই হবি; সুহুত হউক । 
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১৪। অন্নময়প্রাপময়যনোনরবিজ্ঞাননয়মানন্দময়নাত্ম। মে 
শুধ্স্তাং ত্যোতিরহং বির! বিপাপ,মা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ইতি 


যট্ষ্টিতমোহহুবাকঃ | 


অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়রূপ আত্মা 
আমাকে পবিত্র করুন। অন্ত পূর্বববৎ। 


সপ্তবন্টিতমোহনুবাকঃ। ১। অগ্রয়ে স্বাহা। বিশ্বেত্যো 
দেবেত্যঃ স্বাহা । ক্রবায় তৃমায় স্বাহা। ফবক্ষিতয়ে স্বাহা। 
অচ্যুতক্ষিতয়ে স্বাহ!। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে শ্বাহ!। 

[ অনন্তর বিশ্বদেবকর্শ্ে বিনিযুক্ত ছয়টি চোমমন্ত্র ব্যাখাত 
হইতেছে _] অগ্নি, বিশ্বদেব, কবভূম, খবক্ষিতি, অচ্যুতক্ষিতি ও 
শ্বিষ্টকৃৎ অগ্নি--এই সমস্ত দেবতার উদ্দেশে অল্লাদি হবিঃ সুহুত 
হউক । 

হ। ধৰ্মায় স্বাহা। অধৰ্শায় স্বাহ!। অচ্যুতক্ষিতয়ে স্বাহা। 
অস্তাঃ স্বাহ!। ওবধিবনম্পতিত্যঃ শ্বাহা! । রক্ষোদেবজনেত্যঃ স্বাহা! । 
গৃহ্াভ্য: স্বাহ!। অবসানেত্যঃ স্বাহ!। অবসানপতিত্যঃ স্বাহা। সর্ব 
ভূতেত্যঃ স্বাহা | কামার স্বাহ1। অন্তরিক্ষায় স্বাহ!। যদেজতি জগতি 
বচ্চ চেষ্টতি নায়ে! ভাগোহয়ং যন্নাম়ে! স্বাহা। পৃথিব্যৈ শ্বাহা। 
অন্তরিক্ষার স্বাহ!। দিবে স্বাহা। সূর্ধ্যায় শ্বাহা | চক্রমসে স্বাহা। 
নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহ!। ইন্জার স্বাহা। বৃহস্পতরে স্বাহা। প্রজাপতয়ে 
স্বাহ!। ব্রদ্ষণে স্বাহা। স্বধাপিতৃভ্যঃ শ্বাহ! ৷ নমো রুদ্রায় পশুপতয়ে 
স্বাহা। দেবেত্যঃ দ্বাহা। পিতৃতাঃ স্বধাংস্ত । ভূতেত্যো নমঃ। 
মহুয্যেত্যো হস্তা। প্রজাপতয়ে স্বাহা। পরমেঠিনে স্বাহা। 


নারায়ণোপনিবৎ tet 


[ অনন্তর বলিহরণকর্শে বিনিযুক্ত মন্ত্রসমূহ ব্যাখাত হইতেছে-_] 
ধর্মাধ্ষঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই হুবিঃ সুছত হউক । অধর্শ্বাধি- 
টাভৃদেবত1, অলাধিষ্টাত্রী দেবতা, ওষখিবনম্পত্যধিষ্টাত্রী দেবতা, 
রক্ষঃ ও দেবজনাধিষ্টাত্রী দেবতা, কুলদেবতা, গৃহ্প্রাস্তদেশবর্তমানা 
দেবতা, গৃহপ্রান্তদেশবর্তমানদেবতাস্বামী, পঞ্চমহাভূত অথবা ভূত- 
বিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবত' কামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অস্তরিক্ষ- 
লোকস্থ বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্দেশে এই হুবিঃ সুহুত হউক। 
বৈদিকশব্দরাশিবাচক নাম শব্দের দারা তদ্বেষ্ধঠ পরমাত্মা লক্ষিত 
হইতেছে। ব্রহ্মা বামুপ্রভৃতির দ্বার! যে বৃক্ষাদি কম্পিত হইতেছে, 
মনুয্যাদি প্রাণী যে গমনাগমনাদি চেষ্টা করে, তৎসমুদায়ই 
পরমাত্মার অংশ । সেই জগৎসংহারক পরমাত্মার উদ্দেশে এই 
বলিহরণরূপ হবিঃ ভূমিতে প্রদত্ত হুউৰু। পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা, অন্তরিক্ষরূপ মধ্যলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ছ্যুলোকের 
অধিষাত্রী দেবতা, হ্থধ্য। চন্দ্রমা, নক্ষত্রগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, 
ইন্দ, বুহল্পতি, বিরাট, হিরণ্যগর্ভের উদ্দেশে এই হবিঃ সুহুত 
হউক। অন্নিঘাত্তাদি পিতৃগণের উদ্দেশে স্বধা ও স্বাহা অর্থাৎ 
এই বলিহরণকর্মযোগ্য অন্ন প্রদত্ত হউক । ব্রহ্মাদি স্থাবরাস্তের 
অধিপতি রুদ্রের উদ্দেশে এই অয় প্রদত্ত হউক । দেবগণ, পিতৃগণ, 
ভৃত্যগণ, ও মন্ুষাগণের উদ্দেশে এই হবিঃ যথাক্রমে স্বাহা, 
স্বধা, নমঃ ও হস্তকার। প্রজাপতি ও চতুমুখ বর্ষার উদ্দেশে 
প্রদত্ত এই হুবিঃ সুহুত হুউক। [যেখানে এক দেবতাকে 
দুইবার বল! হইয়াছে, তখন তাহাকে আর একটি জাগ ফিতে 
হইবে ]। 


৪৬৬ নারায়ণোপানিবৎ 


৩। যথা কুপঃ শতধারঃ সহন্রধারে! অক্ষিতঃ এব! মে অন্ত ধান্তং 
সহম্রধারমক্ষিতম্‌। খনথাস্তৈ শ্বাহা। 

যেমন ব্হুধারাযুক্ত কূপ হুইতে উদক তুলিয়া লইলেও সে 
অক্ষয় থাকে, সেইরূপ পরমাস্মার অনুগ্রহে আমার যান্ত অক্ষয় 
হউক, অনেক গোলাপূর্ণ ধাষ্য থাকুক । তজ্জন্ত ধনধানের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতার উদ্দেশে এই হুবিঃ সুহুত হউক । 

৪1 বে ভূতাঃ প্রচরস্তি দিবানক্তং ' বলিমিচ্ছন্তো বিতুদন্ত 
প্রেব্যাঃ। তেত্যে! বলিং পুষ্টিকামো হরামি ময়ি পুষ্টিপতির্দধাতু 
ক্বাহা। ওষধিবনস্পতিভ্যঃ স্বাহাংস্তরিক্ষায় স্বাহা নমো কুদ্রায় 
পণ্ডপতয়ে শ্বাহ! বিতুদস্য প্রেষ্যা একঞচ। ইতি সপ্তবষ্টিতমোহ্বাকঃ। 

পাঁপিপীড়ক কালাগ্রিরুদ্রের ভৃত্য যে ভূতসমূহ আহারাভিলাবী 
হুইয়া দিবা ও রাত্রিতে বিচরণ করিয়া থাকে, অতএব ধনধান্তাদির 
অধিপতি আমাতে ধনধান্তাদি পুষ্টি আধান করুন। তত্্ন্ত এই 
অন্ন ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হউক। অন্যাংশ স্পষ্ট । 


অষ্টষষ্টিতমোহনুবাকঃ | ওঁ তৎ সত্যম্। ওঁ তদ্বরদ্ষ। ও 
ওঁ তদ্বায়ঃ। ওঁ তদাত্মা। ও তৎসর্বম্। গু তৎপুরোন'মঃ। 
অন্তশ্চরতি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতিযু। সত্বং যজ্ঞন্তং বযঢ়ুকারস্বমিজ্তরত্বং- 
রুদ্রতবং বিষ্ণুস্ং ব্রহ্ম ত্বং প্রলাপতিঃ। ত্বং তদাপ আপে! জ্যোতী 
রসোহমৃতং ্ভৃভূঃ সুবরোম্‌। ইতি অষ্টবষ্টিতমোহহুবাকঃ। 

বেদান্তবেদ্য বস্তু অবাধিত ও অতিবৃহৎ, তাহা জীব, সমস্ত, 
জগৎ, তাহা সমস্ত বিস্তার্ণ ব্ৰহ্মাণ্ডের কারণ, তদুদ্দেশে নমস্কার। 
এবংবিধ ত্রদ্ষনানাবিধ শরীরে, প্রাশিসমূহে, অস্তহ'দয়পুগরীক মধ্যে 


নারায়ণোপানিবৎ &০৭ 


বিচরণ করেন। [ এইরূপ পরোক্ষভাবে ব্রন্ধের সর্ববাত্মকত্ব বলিয়া 
এখন অপরোক্ষতাবে বলিতেছেন ] হে ভগবন্‌। তুমি যজ্ঞস্বরূপ, 
তুমি ববটুকার অর্থাৎ 'দেবতার উদ্দেশে অন্নদায়ক শব্ববিশেষ। 
এমন কি তুমি স্বাহা, স্বধা, নমঃ ও হন্তকারস্বরপ। তুমি ইঙ্জর, 
রুদ্র, বিষ্ণু ও ব্রহ্মস্বরূপ । তুমি বিরাট, তুমি ব্রহ্মা, তুমি নগ্ভাদিগত 
ও সযুদ্রাগত জল, তুমি হুর্ধ্যাদি জ্যোতিঃ, তুমি মধুরাদি রস, তুমি 
অমৃত, তুমি বেদসমূহ, তুমি ব্রেলোক্য। তুমিই শুকার অর্থাৎ 
শবাব্রদ্ধ। ? 


উনসগ্ততিতমোইনুবাকঃ। ১। শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিৰিষ্টোহমৃতং 
ভুছোমি। শ্রদ্ধায়ামপানে নিবষ্টোইমৃতং ভুহোমি। শ্রদ্ধায়াং ব্যানে 
নিবিষ্টোহমৃতং জুছোমি। শ্রদ্ধায়ামুদানে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোমি। 
শ্রন্ধায়াং সমানে নিবিষ্টোংমূতং জুহোমি। ব্রহ্ধণি ম আত্মাহমৃতত্বায়। 


বৈদিক কর্দে অতিশয় বিশ্বাস জন্মিলে শরীরগত পাঁচটা বায়ুর 
মধ্যে প্রথম প্রাণনামক বায়ুতে আস্বাদযুক্ত হুইয়া আমি অমুতোপম 
হবিঃ প্রক্ষেপ করি, এইরূপ অপান, ব্যান, উদান ও সমান বায়ুর 
সম্বন্ধে জানিবে। এই পাঁচটা আহুতির দ্বারা আমার জীবাত্মা 
মোক্ষের নিমিত্ত পরমাত্মাতে একীভূত হউক। 

২। অমুতোপস্তরণমসি। 

[ অনন্তর তোঞ্জনের প্রথমে আচমন মন্ত্র বলিতেছেন] হে 
বিনাশরহিত জল! তুমি প্রাণদেবতার উপস্তরণ অর্থাৎ আচ্ছাদন 
হও। যেমন কোন পুরুষ মঞ্চোপরি শয়ান থাকিলে বস্ত্রাদি আচ্ছাদন 
থাকে, সেইরূপ জলই প্রাণদেবতার আচ্ছাদনস্থানীয় হউক । 


&০৮ নীরার়ণোপনিবৎ 


৩। শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্টোহসৃতং জুহোমি। শিবে! মা 
বিশাপ্রদাহায়। প্রাণার স্বাহ৷। শ্রদ্ধায়ামপানে নিবিষ্টোধমৃতং 
জুহোমি। শিৰো মা বিশাপ্রদাহায়। অপানায় স্বাহা । শরদ্ধায়াং 
ব্যানে নিবিষ্টোহমুতং ভুহোমি। শিবে মা বিশাপ্রদাহায়। ব্যানায় 
হ্বাহ!। শ্রদ্ধাযনামূদানে নিবিষ্টোহমৃতং জুহোষি। শিবো মা 
বিশাপ্রদাহায়। উদ্দানায় স্বাহ!। শ্রদ্ধায়াং সমানে নিবিষ্টোহমৃতং 
ভুছোমি। শিবো মা বিশাপ্রদাহায়। সমানায় স্বাহ!। ব্ৰহ্মণি 
ম আত্মাহমৃতত্বায়। | 


[ প্রাণাহুতিসমূহে বিকল্লিত অন্ত অন্ত মন্ত্র বলিতেছেন-_-] ছে 
হয়মান দ্রব্যবিশেষ! তুমি শান্ত হইয়! ক্ষধাজনিত পীড়াশান্তির 
নিমিত্ত আমাতে প্রবেশ কর। অন্যাংশের ব্যাখ্যা পূর্বববৎ। ইতি 
উনসপ্ততিতমোইন্বাকঃ । 


৪। অমৃতাপিধানমসি। 


[ ভোজনের পর অলপান মন্ত্র বলিতেছেন--.] হে অমৃতম্বরূপ 
জল! তুমি অবিনশ্বর হুইয়া আমার আচ্ছাদক হও । 


সপ্ততিতমোইন্ুবাক2 | শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিশ্যামৃতং হৃতম্‌। 
প্রাণময়েনাপ্যায়স্ব । শ্রদ্ধায়ামপানে নিবি্শ্যামৃতং হৃতম্‌ । অপানমন্নেনা- 
প্যারস্ব। ্রদ্ধায়াং ব্যানে নিবিশ্যামৃতং হুতম্। ব্যানময়েনাপ্যাযন্ব। 
শ্রদ্ধায়ামুদানে নিবিশ্যামৃতং হুতম্‌। উদানমন্লেনাপ্যায়স্ব | শ্রদ্ধায়াং 
সমানে নিবিস্তামৃতং হুঙম্‌।  সমানমন্্েনাপ্যাযস্ব । ইতি 
সম্ততিতমোহ্ছবাকঃ । 


নারায়ণোপনিবৎ tes 


[ ভুক্ত শন্নের অভিমন্ত্রণে মন্ত্র বলিতেছেন] আমি শ্রদ্ধাপুরঃসর 
প্রাণবায়তে প্রবেশ করিয়। অর্থাৎ তাহার প্রতি আদরাতিশয্যবশতঃ 
অমূতন্বরূপ এই হবিঃ প্রক্ষেপ করিয়াছি । হে প্রাণাভিমানিনি 
দেবি! আমাকর্তৃক হত অক্র মুখ ও নাসিকাতে সঞ্চরণশীল 
প্রাণবাঘুকে বদ্ধিত কর। 


একসগুতিতমোইনুবাকঃ| অুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহনুষ্ঠং চ 
সমাশ্রিতঃ। ঈশঃ 'সর্বস্য অগতঃ প্রভূঃ প্রীণাতি বিশ্বভুক। ইতি 
একসপ্ততিতমোহমুবাকঃ। 

[ ক্ষুধাদির ছার! চিত্তবিক্ষেপ ঘটিলে তাহার শান্তির নিমিত্ত 
ভোক্তা জীবের পরমেশ্বরের অন্থসন্ধানরূপ মন্ত্র প্রদর্শন করিতেছেন] 
হৃদয়ের মধ্যবর্তী আকাশ অনুষ্টপরিমাণ, তথায় অবস্থিত বুদ্ধিও 
তৎপরিমিতা, সেই অঙ্গুষ্ঠপরিমিত1 বুদ্ধির দ্বারা অবচ্ছিয্ন জীবরূপ 
. পুরুষ ও অনুষ্টপরিমিত। তিনি জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির দ্বারা অঙ্ুষ্টমা্র 
হৃদয়ে ও পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্ধশরীরে ব্যাপিয়া আছেন, তিনি 
উপাধিসম্বন্ধব্তিরেকে সমস্ত জগতের নিয়ন্তা, সর্বভূকৃ ও ঈশ্বর; 
তিনি এই তোজনের দ্বারা প্রীত হউন। 


ধিসগুতিতমোহনুবাকঃ|। বাত আসন্। নসোঃ প্রাণঃ।, 
অক্ষ্যোশ্চক্ষুঃ । কর্ণয়োঃ শ্রোব্রম। বাহছবোর্বলম্‌। উরুবোরোজঃ। 
অরিষ্টাবিশ্বান্তঙগানি তনুঃ । তন্ুবা মে সহ নমস্তে অস্ত মা হিংসীঃ। 
ইতি দ্বিসগ্ুতিতমোইন্থবাকঃ | 

[ এইরূপে ভোজনের পর পরমেশ্বরের স্মরণ-প্রতিপাদক মন্ত্র 
বলিয়া ভোক্তার সর্বাঙ্গের স্বস্থতাপ্রতিপাদক মন্ত্র অঙুভবপূর্ববক 
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বলিতেছেন--] হে ভগবন্! আমি আক বড়.রসধুক্ত অন্ন ভোজন 
করিলেও যেন আমার বাগিন্দ্রির ও বাগিক্রিয়গোলক মুখে, 
চক্ষরিন্্রিয় শক্তি চক্ষুরিন্দিয় ও তাহার গোলকে, শ্রবণেন্নিয় 
কর্গোলকছয়ে স্বাস্থালাভ করিয়াছিল। কারণ ভোজনের পূর্বে 
সেই সকল ইন্দ্ৰিয় বিকল হইয়াছিল। অতএব আমার বাহ্দ্বয়ে 
বল আসিযাছিল এবং গমনাগমনে শক্তি হইয়াছিল। অধিক আর 
কি বলিব, আমার সমস্ত অঙ্গ সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট'হইয়াছিল। অপিচ, 
আমার লিঙ্গশরীরের সহিত এই পাঞ্চতৌতিক স্থল শরীর সবল 
হইয়াছিল | হে ভগবন্! তোমার অনুগ্রহে আমি মিষ্টান্মভোঞ্জন 
করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, তজ্জগ্ত তোমার উদ্দেশে মদীয় নমস্কার অর্পিত 
হউক। এইরূপ প্রতিদিন আমার ও পরিবারবর্গের তৃপ্থিসাধন 
করিয়া সর্ববাজের পুষ্টিসাধন করত মরণকালপর্ধ্যস্ত সপরিবার আমাকে 
পীড়া দিও না, কিন্তু রক্ষা করিও । এই মন্ত্র প্রত্যহ ভোজনের পর 
পরমেশ্বরকৃত উপকারের স্মরণ করিবার জন্য ব্রাহ্মণগণের অর্থান্ুসন্ধান" 
পূর্বক পাঠ করা উচিত। 


ভ্রিসগুতিতমোইন্ুবাক2। বয়ঃ সুপর্ণ। উপসেদ্রিজ্ঞং 
প্রিয়মেধ! খষয়ো নাধমানাঃ। অপধ্বাস্তমুণুহি পৃধি চক্ষুমু মুগ্ধ্য- 
শ্মাম্নিধয়েংববন্ধান । ইতি ব্রিসগুতিতমোহম্বাকঃ। 


[ এইরূপ সর্রধাজের স্বাস্থ্য বলিয়! পাপক্ষয় ও ধনপ্রার্থির নিমিত্ত 
ইন্দ ও সপ্তর্ধিসম্পাদক মন্ত্র জপ্যত্রূপে বলিতেছেন_] একদা 
সর্বভূতের প্রতি হিতবুদ্ধিসম্পন্ন সাতজন খষি কিছু প্রার্থনা করিবার 
আন্ত শোতলপক্ষ পক্ষীর ভ্তায় দ্রুতগমনে স্বচ্ছহৃদয় ইন্দ্রের নিকট গমন 
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করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার! ইন্ত্রকে প্রাপ্ত হইয়া বলিজেন,স্-হে 
ভগবন্‌ ! আপনি দিব্য বন্দি প্রদান করিয়া আমাদের শরীর 
আচ্ছাদিত করুন, আনন্দদায়ক বস্তু প্রদান করিয়া! চক্ষুর সফলতা! 
সাধন করুন এবং আমাদিগকে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত করুন। 
আমাদিগকে বিবিধ ধনরত্ব প্রদান করুন। [ ইন্দ্র এইরূপ খবিগণ- 
কর্তৃক প্রার্থিত হইলেন এবং তাহার! তদ্দত ধনরত্বাদি লইয়া ভূমিতে 
আগমন করত নিজ নিজ আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এই 
অংশটুকু পূরণীয়। ] - 


চতভুঃসগুতিতমোহনুবাকঃ। প্রাণানা: গ্রস্থিরসি রুদ্রো মা 
বিশাস্তকঃ। তেনান্লেনাপ্যায়ন্ব । ইতি চতুঃসগুচতিতযোহবাকঃ। 

[ এইরূপ জপের পর হাদয়স্পর্শ করিয়া জপ্য মন্ত্র বলিতেছেন] 
হে হদয়বন্তিন্‌ অহঙ্কার ! তুমি বায়ুব্ধপ ও ইব্জিররূপ প্রাণসমূহে গ্রন্থি 
অর্থাৎ পরস্পর অবিয়োগের নিমিত্ত গ্রন্থনের হেতু । অতএব 
তুমি রুদ্রাতিমানী দেবতারূপে দুঃখের বিনাশক হইয়া আমার 
শরীরে প্রবেশ কর। আমাকর্ভক ভুক্ত অক্পের দ্বারা আমাকে 


বন্ধিত কর। 


পঞ্চসগুতিতমোহনুবাকঃ। নমো রুদ্রায় বিফবে মৃত্যুর্ষে 
পাহি। ইতি পঞ্চসগ্ুতিতমোহন্থবাকঃ। 

[ এইরূপ হ্ৃদয়াতিমন্ত্রণ বলিয়া যাবজ্জীবন মৃত্যুভয় নাশের 
নিমিত্ত দেবতার শ্রীতিসম্পাদনরূপ মন্ত্র বলিতেছেন---] পার্বতীপতি 
রুদ্রের উদ্দেশে নমস্কার! লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর উদ্দেশে নমস্কার । ছে 
রর | ছে বিষে | তোমব! আমাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা কর | 
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বটসপ্ততিতমোইনুবাকঃ |" ত্বমগ্নে দ্যুতিত্বমাত্তগতক্ষণিত্- 
মস্ত্যস্তমশ্মনস্পরি। ত্বং বনেভ্যত্বমোবধীভ্যত্বং বৃপাং বৃূপতে জায়সে 
শুচিঃ। ইতি বট্সগুতিতমোহঙ্থবাকঃ। 


হে অগ্নে! তুমিও উৎকৃষ্ট কান্তিসমন্থিত হুহয়! মৃত্যুকে নিবারণ 
কর। তুমি তক্তগণের পাপনাশক হুও। তুমি কারণরূপে জলের 
উপরে বিরাজ করিতেছ, তুমি মহামেরু প্রভৃতি পাবাণের উপরেও 
অবস্থিত আছ। তুমি নন্দনাদি বনেও রিচসসণ করিয়! থাক, তুমি 
সোমলতার্দি ওষধিগণের মধ্যে বিদ্যমান আছ। হে" যজমানরূপ 
মন্ুষ্যগণের অধিপতে ! তুমি যজমানগণের অতীব পুজ্য। তুমি 
বৈদিক ও লৌকিক কর্শে এবং শ্মশানে সমস্ত পদার্থ ভোজন 
করিয়াও পবিত্র আছ। তোমার যখন প্রভাব এতাদৃশ, তখন 
তুমি আমাকে মৃত্যুর নিকট হইতে ত্রাণ কর। 


অগুসগুতিতমোইনুবাক2 । শিবেন মে সংতিষ্ঠস্ব স্তোনেন 
মে সংতিষ্টত্ব সুভূতেন মে সংতিষ্ঠন্ব যজ্ঞস্তধিমহ্ু সংতিষ্ঠন্বোপ তে 
যজ্ঞ নম উপ তে নম উপ তে নমঃ। ইতি সপ্তসগুতিতমোহচুবাকঃ। 


[ এখন পরমাত্মার নিকট স্বকীয় অভীষ্ট ফল প্রার্থনা! করিতেছেন ] 
ছে সর্ববজ্ন্বরূপ ভগবন্‌ পরমাত্মন্‌ ! তুমি কল্যাণ প্রদান করত 
আমার গৃহে স্থিরভাবে উপবেশন কর। তুমি এঁহিক সুখ প্রদান 
করিয়া জ্বাম[ুর গৃহে অবস্থান কর। তুমি মহৎ, এখ্বর্্য দান করত 
আমার ভবনে অবস্থান কর। তুষি ব্রহ্বতেদঃ দিয়া আমার গৃহে 
অবস্থান কর। তুমি সর্ববগুণবান্‌, তুমি মদ্গৃহে আঁগমন করিলে 
আমিও তজ্ঞপ হুইব। অপিচ, তোমার প্রীতির নিমিত্ত আমি যে 
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যজ্ঞের অনুষ্টান করিতেছি, তঘনন্তর় ফল দিবার অন্ত তুমি লামার 
নিকটে উপস্থিত হইয়া অচঞ্চল চিত্তে অবস্থান কর। 


অষ্টসগুভিভমোহম্ুুবাকঃ। ১। সত্যং পরং পরং সত্যং 
সতোন ন স্বর্গাল্লোকাচ্চ্য বস্তে কদাচন সতাং ছি সত্যং তন্াৎ 


সত্যে রমন্তে। 


[ ভোজন্প্রকরণ ও কর্মমপ্রকরণ সমাপ্ত হইয়াছে। ইদানীং 
সকল কর্শ্মময় সংসারের কারণীভূত অবিদ্যার নাশের , নিমিত্ত 
সংসারপ্রকরণ আরব্ধ হইতেছে। জ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক মহ!- 
পাতকের ধ্বংশ হইলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, বিশুদ্ধ চিত্ত জ্ঞানোৎপত্তির 
যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়ঃ তখন জ্ঞানলাভে সমর্থ পুরুষের যাবতীয় 
জ্ঞানসাধন অপেক্ষণীয়, তন্মধ্যে সর্ববাপেক্ষা সম্যাসই উৎকৃষ্ট, ইহা 
বলিবার জন্ত সত্য প্রভৃতি একাদশ উৎকৃষ্ট উপায় অবিদ্যার প্রতিপক্ষরূপে 
বলা হুইবে, তাহার মধ্যে প্রথম সাধন বলিতেছেন--] যে বস্তু 
প্রমাণের দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহার যথার্থ কথনের নাম সত্য, সেই 
সত্য যাবতীয় সাধনের মধ্যে উৎকল, আদবাতিশয় প্রকাশনের 
নিমিত্ত পুনরায় 'পরং সত্যং” বলা হইয়াছে ॥ অথবা “পরং সত্যম্- 
এইটী দৃষ্টান্ত, যেমন ব্রহ্ম অবাধিত, সেইরূপ সত্য বচনও ব্যাবহারিক 
সত্য। যিনি যাবজ্জীবন সত্যবাক্য প্রশ্নোগ করেন, তিনি কখনও, 
স্বৰ্গলোক হইতে প্রচ্যুত হন না, মিথ্যাবাদীরা কোনও পুণ্যবলে 
স্বর্গ প্রাপ্ত হুইয়। মিথ্যাবাক্য বলায় স্বৰ্গ হইতে ভষ্ট হইক্স! থাকে। 
যেহেতু সত্যতাবণ হইতেছে সন্মার্গবর্তী সাধুগণের কার্য, তাহা 
পরম মোক্ষসাধন।--কেহ কেছ এইরূপ বলিয়া! সত্যে ক্রীড়া করেন। 

“৭. হয়--৩৩ 
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২। তপ ইতি তপে! নানশানৎ পরং যদ্ধি পরং তপস্তদ,ধ্ষং 
তন্দ,রাধর্ষং তন্মাত্তপসি রমন্তে। 


[ একটী মত বলিয়া দ্বিতীয় মত বলিতেছেন-_-] তপস্তা 
উৎকৃষ্ট মুক্তি সাধন, ইহা কাহারও মত। ঘগ্ভপি তীর্থযাত্রা, জপ, 
হোনপ্রভৃতি বহু তপন্যা আছে, তথাপি তৎ্সমুদায়ের মধ্যে উপবাস 
অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট তপ্ত! নাই। উপবাসরূপ ক্চ্ছ.চাঙ্জায়ণপ্রভৃতি 
যে তপন্তা, তাহা সহ করিতে পারা যায় “বটে, কিন্তু তাহা 
সকল প্রাণীর পক্ষে স্বসাধ্য নহে । অতএব কোন কোন শ্রদ্ধালু 
ব্যক্তি কচ্ছ-চন্জ্রায়ণার্দি তপন্তায় নিরত থাকেন। 


৩। দম ইতি নিয়তং ব্রহ্মচারিণস্ত্মাঙগমে রমস্তে | 


[ তৃতীয় মত বলিতেছেন] নিষিদ্ধ বাহ্‌ বিষয়সমূহ হইতে 
বাক-চক্ষুঃপ্রভৃতি উন্দজ্িয়ের নিবৃত্তির নাম দম, উৎকৃষ্ট দম মোক্ষের 
কারণ-_-এইরূপ নৈঠিক ব্রহ্মচারিগণ বিবেচনা করিয়া সর্বদা দমে 
রত থাকেন। ' 

৪ | শম ইত্যরণ্যে মুনয়স্তপ্মাচ্ছমে রমস্তে | 

[ চতুর্থ মত বলিতেছেন ] অন্তঃকরণের ক্রোধার্দিদোসরাহিত্যের 
সাম শম, উৎকৃষ্ট শম মুক্তির কারণ,__এইরূপ অরণ্যবাসী 
( বালপ্রস্থাশ্মী ) মুনিগণ যনে করিয়া থাকেন। তজ্জন্ত তাহার! 
শমে রত থাকেন। 

€1 'দানমিতি সর্বাণি ভূতানি প্রশংসম্তি দানান্নাতিদুশ্চরং 
তম্মাঙানে রমন্তে। 
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[ পঞ্চম নস্ত্র বলিতেছেন ] স্বকীয় গো, ভূমি, হিরণ্যপ্রভৃতি 
দ্রব্য শাস্ত্রীয় রীতিতে স্বস্বস্বপরিত্যাগপূর্ববক পরস্বস্বোৎপত্তির নাম 
দান, সেই উত্তম দান মুক্তির কারণ,_-এ বিষয়ে সমস্ত প্রাণী 
প্রশংসা করিয়া থাকেন। দান হইতে উতর আর কিছুই নাই, 
কাবণ লোক ধন রক্ষা করিতে গিয়া নিজের প্রাণ পরিত্যাগ 
করিতে দেখা যায়। অতএব গো-ভূ-হিরণ্যগ্রভৃতি বস্তুর দানে 
নিরত থাকিবে । "০ 


bb 

৬1 ধর্ম ইতি ধরৰ্শ্মেণ সৰ্ব্বমিদং পরিগৃহীতং। ধর্ম্মান্নাতিদুঞ্ধরং 
তস্মাদ্ধর্শে রমন্তে। 

[ ষষ্ঠ মত বলিতেছেন] ম্মতি-পুরাণাদিপ্রতিপাদ্য বাপা-কৃপ 
তভাগাদি নির্াণরূপ ধর্শ এখানে অভিপ্রেত, সেই উত্তম ধর্শ্ম 
মোক্ষহেতু,_ইহ! অমাত্যগণপরিবৃত প্রভুর! মনে করিয়া থাকেন। 
ধর্মের দ্বারা এই সমস্তজ্রগৎ পরিগৃহীত হইয়াছে, কারণ মানুষ, পশু 
প্রভৃতি সকলই স্নান ও পানাদির দ্বারা তৃপ্তিলাত কবে। ধর্শ হইতে 
উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই। অতএব প্রভূগণ ধশ্মে রত থাকেন। 


৭| প্রজন ইতি ভূয়াংসম্তভুগিষ্ঠাঃ প্রজায়গ্তে তত্মাডুয়িষ্ঠাঃ 
প্রজলনে রমন্তে । 

[ সপ্তম মন্ত্র বলিতেছেন--] অপত্যোৎপাদনের নাম প্রজন, সেই 
হইতেছে উত্তম সাধন,--ইহা বহু প্রাণী মনে করিয়া থাকে, ধনী, 
দরিদ্র, বিদ্বান্‌, মুর্খ সকলই সন্তানোৎপত্তির দম্ভ প্রযত্র করিয়া থাকে। 
তজ্জন্ত এক একটী পুরুষের বহু সন্তান জন্মিয়া থাকে, অতএব বহু 
প্রাণী সম্তানোৎপাদনে যত্ববান্‌ হুইয়া থাকে। 
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৮। অগ্রয় ইত্যাহ তন্মাদগ্নয় আধাতব্যাঃ । 

[ অষ্টম মন্ত্র বলিতেছেন-_] গাহপত্যাদি উৎকৃষ্ট অপ্নিসমূহ মুক্তির 
কারণ,__ইহা কোন বেদার্থতন্বজ্ঞ বলেন। অতএব গৃহস্থগণের 
অগ্নযাধান করা অবশ্য কর্তব্য । 

৯| অগ্রিহোত্রমিত্যাহ । তন্মাদগ্নিহোত্রে রমস্তে। 

[ নবম মত বলিতেছেন ] যে সকল অগ্নির আধান করা হইয়াছে, 
তাহাতে সায়ং ও প্রাতঃকালে অনুষ্ঠেয় হোমের নাম অগ্নিহোত্র। 


উত্কুষ্টরূপে অগ্রিহোত্রের অনুষ্ঠান করিলে মুক্তিলাভ হয়»স্ইহা কোন 
কোন বেদার্থবিৎ বলিয়। থাকেন। অতএব কেহ “কেহ অগ্সিহোত্রে 


বত থাকেন। 


১০1 যজ্ঞ ইতি বজ্ঞো! হি দেবাত্তস্মাদ্‌ যজ্ঞে রমস্তে। 

1 দশম মত বলিতেছেন--] দর্শপূর্ণমাস ও জ্যোতিষ্টোমগ্রভৃতিকে 
যজ্ঞ বলে। এই যজ্ঞ উত্তম হইলে মোক্ষ সাধন হইয়া থাকে, 
ইহ! অপর বেদার্থবিদিগণ বলিয়া! থাকেন। কারণ, দেবতারা যজ্ঞের 
দ্বার! স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব এখনও কোন কোন বেদজ পূর্বোক্ত 
যজ্ঞে নিরত থাকেন । 


১১। মানসমিতি বিদ্বাংসস্তস্থাদ্দ্বাংস এব মানসে রমস্তে। 


[ একাদশ মত বলিতেছে--] মনের দ্বারা নিষ্পাদ্য উপাসনার 
নাম মানস, সেই উৎকৃষ্ট মানসোপাসন! মুক্তির হেতু, ইহা সগুণ 
ব্ৰহ্মোপালকগণ বলির! থাকেন । অতএব বেদ ও উপাসনাতাৎপর্ধ্য- 


বিদ্গণ মানস উপাসনায় রত থাকে । 
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১২। ন্তাস ইতি ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্মা হি পরঃ পরে! ছি ব্রদ্ধা তানি বা 
এতান্তবরাণি পরাংসি ভ্ভাস এবাত্যরেচয়ৎ। 

[ দ্বাদশ মন্ত্র বলিতেছেন---] পুর্ববকাণ্ডে যে সমস্ত অগ্নিছোত্র- 
প্রভৃতি কর্শ্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আরুণি, জাবাল প্রতি 
উপনিষদুক্ত প্রকারে পরিত্যাগের নাম সন্্যাস। সেই সন্যাস উৎরুষ্ট 
হইলে মোক্ষহেতু হয়। ইহ! হিরণ্যগ্ড মনে করেন। হিরণ্যগত 
পরমাতুত্বরূপ, পূর্ববমৃতানুসারে জীবরূপ নছে। যদিও হিরগ্যগভ 
দেহধারী, তথাপি পরমাঞ্রীই হ্রিণ্যগর্ভ, কারণ পরমেশ্বর স্থষটির প্রথমে 
ছিরণ্যগর্তকে বেদজ্ঞান দিয়াছিলেনঃ সুতরাং পরমেশ্বরের তুল্য 
বেদজ্ঞান থাকায়, তৎস্বরূপ বল! অনুচিত নহে। পূর্ব্বোক্ত সত্যাদি 
মানপান্ত যে তপস্যার কথ! বলা হইল, তাহার! লকলই সন্যাস 
অপেক্ষা! নিরুষ্ট, একমাত্র সন্ন্যাসই সকল সাধনকে অতিক্রম করিয়াছে, 
অপর কয়েকটা সাধনের মধ্যে তারতম্য আছে, কিন্তু সন্গ্যাসে সাধন 
তারতম্য বিশ্রাম লাভ কবিয়াছে, অর্থাৎ সন্গ্যাসই সর্বনাপেক্ষ। উতর 
সাধন। 


১৩। য এবং বেদেত্যুপনিষৎ। ইতি অষ্টসপ্ততিতযোহম্ববাকঃ। 

[উক্ত উত্তম সাধনের উপসংহার করিতেছেন--] যে পুকষ 
এইরূপে অষ্যান্ত সাধন অপেক্ষা সন্যাসের উৎকৃষ্টত্ব জানেন, তাহার 
পক্ষে এই রহস্য বিদ্যা] । 


' এরকোনমীতিতমোইহন্ুবাকঃ। ১। প্রাজাপত্যো হারুশিঃ 


-স্পর্ণেযঃ প্রজাপতিং পিতরমুপসসার কং ভগবন্তঃ পরমং বদস্তীতি 
তন্মৈ প্রোবাচ। 
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[ পূর্বে যে সমস্ত মোক্ষের উপায় বলা হইয়াছে, তাহা প্রতিপাদন 
করিবার অন্ত আখ্যায়িক। বলিতেছেন-_] প্রজাপতির পুত্র সুপর্ণা- 
নামী স্ত্রীর গর্ভজাত আরুণি স্বকীয় পিতা প্রজাপতির নিকট গমন 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে গ্রজাপতে ! পুজ্য মহযিগণ 
মোক্ষমাধনসমূছের মধ্যে কোনটীকে উৎকৃষ্ট সাধন বলেন? প্রজাপতি 
এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া আরুণিকে বলিয়াছিলেন। 


২। সত্যেন বায়ুরাবাতি সত্যেনাদিত্ত্যো 'রোচতে দিবি সত্যং 
বাচঃ প্রতিষ্ঠা সত্যে সর্ধং প্রতিষ্ঠিতং তশ্মাৎৎ সত্যং পরমং বদস্তি। 

[ পূর্ব্বোক্ত সাধনসকলের মধ্যে প্রথম সাধন বলিতেছেন-_.] ষে' 
বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, তিনি পূর্বজন্মে মহুয্যদেহ ধারণ করত 
কায়মনোবাক্যে সত্যপালন করিয়া বায়ুদেবত! হইয়া অন্তরিক্ষে 
বিচরণ করিতেছেন। সেই হুয্যও পুর্ব জন্মে মনুয্য-দেহ ধারণ করত 
সত্যের অনুষ্ঠান করিয়! দেবতারূপে ছালোকে প্রকাশ পাইতেছেন। 
এই সত্যকথন বাগিক্দ্রয়ের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ অয়ন স্থানঃ যদি 
বাগিন্নরিয়ের দ্বারা মিথ্যা বাক্য কথিত হয়, তবে অপরে তাহা স্বীকার 
করে না। সত্য বাক্যে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত আছে, তজ্জন্ত কোন কোন 
মহর্ষি সত্যকে মোক্ষের উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া থাকেন। 

৩। তপসা দেবা দেবতামগ্র আয়ন্‌ তপসর্যয়ঃ সুব্র্ববিন্দন্‌ 
তপস! সপত্বান্‌ প্রণুদামারাতীত্তপলি সর্বং প্রতিঠিতং তম্মাস্তপঃ পরমং 
বদস্তি। 


[ পূর্বোজ রূপ গ্রজাপতিবাক শ্রবণপূর্ববক আরুণির মুখবিকাশের 
অভাব দেখিয়া অসন্তোষ বিবেচনা করত দ্বিতীয় সাধন বলিতেছেন 


নারায়শোপনিষৎ ৫১৯ 


ইদানীং ত্বর্গে অগ্নি, ইন্ত্রপ্রভৃতি যে সমস্ত দেবতা বিদ্যমান আছেন, 
তাহার! পূর্বব জন্মে অগ্লত্যাগরূপ কচ্ছ_চাজ্জায়ণাদির অনুষ্ঠান করিয়া 
এখন দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেইরূপ বশিষ্ঠাদি খাবিগণ পূর্ববাহুষ্টিত 
তপস্তার দ্বার! স্বর্গলোক লাভ করিয়াছেন। এখন আমরা অভিচার-' 
রূপ তপস্তার দ্বারা আমাদিখ্বের শত্রগণকে দূরীভূত করিব, অন্ত যাহা! 
কিছু ফল আছে, তাহা! তপস্তায় প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তপন্তার দ্বারা সমস্ত 
ফল প্রাপ্য হওয়া যায়, তজ্জন্ত কোন কোন মহর্ষি তপস্তাকে মোক্ষসাধন 
বলিয়া থাকেন। * * 


৪। মেন দাস্তাঃ কিন্মিষমবধূন্বন্তি দমেন ব্রঙ্ষচারিণঃ সুবরগচ্ছন্‌ 
দমে! ভূতানাংগ্ছুরাধর্ষং দমে সর্ধবং প্রতিঠিতং তস্মাদ্দমঃ পরমং বদন্তি | 

[ পূর্বের স্তায় তপস্ঠার মোক্ষ সাধনত্ব বিষয়ে অপরিতুষ্টি দেখিয়া 
তৃতীয় সাধন বলিতেছেন-- ] বাহেন্জিয়-দমনযুক্ত পুরুষগণ দম 
অর্থাৎ বাহেঞ্জিয় নিগ্রহের ছার! স্বীয় পাপের বিনাশ সাধন করেন 
নৈষ্ঠিক ব্ৰহ্মচারিগণ দমের দ্বার! স্বর্গে গমন করিয়াছেন। দম সমস্ত 
প্রাণীর দুঃসহ | সমস্ত ফল দমে প্রতিষ্ঠিত আছে। অতএব দমই 
মুক্তির সাধন, ইহ! কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। 


& | শখগেন শাস্তাঃ শিবমাচরস্তি শমেন নাকং মুনক্োহন্ব- 
বিন্বঞ্মে! ভূতানাং ছুরাধর্ষং শমে সর্বং প্রতিষ্ঠিতং তন্মাচ্ছমঃ পরমং 
বদস্তি। 

[ চতুর্থ সাধন বলিতেছেন ] চিত্তগত ক্রোধাদিরহিত 
পুরুষেরা অন্তরিন্তিয় নিগ্রহের দ্বারা মঙ্গলময় পুরুযার্থের অনুষ্ঠান 
করেন। নারদাদি মুনিগণ শমের দ্বার! স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন । 


বক নারারপোপনিষৎ 


৬। দানং যজ্ঞানাং বরথং দক্ষিণা লোকে দাতারং সর্ববভূতাম্যপ- 
জীবস্তি দানেনারাতীরপাহ্থদস্ত দানেন দ্বিষন্তে! মিত্রা ভবস্তি দানে 
সৰ্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তশ্মান্দানং পরমং বদত্তি। 

[ পঞ্চম সাধন বলিতেছেন ] গো-নুবর্ণ প্রভৃতি দানযজ্ঞের 
দক্ষিণা, সুতরাং দান শ্রেষ্ঠ । লোকে বেদশাস্ববিৎ এবং অজ্ঞ সকলই 
দাতাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করেন । রাজারা ধনদানের 
দ্বারা যুদ্ধাভিদাযী সৈম্গণকে বিমুখ করেন। প্রবল শক্রর! ধনের 
সবার! তুষ্ট হইয় মিত্র হয়। দানে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত আছে, অতএব 
মহধিগণ দানকেই উৎকৃষ্ট মুক্তিসাধন বলিয়া থাকেন। 


৭। ধর্দো বিশ্বস্ত জগতঃ প্রতিষ্ঠা! লোকে ধন্দি্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি 
ধর্দেণ পাপমপনুদতি ধর্শ্মে সর্ধং প্রতিঠিতং তপ্মান্ধর্্মং পরমং বদস্তি। 

[ ষষ্ঠ সাধন বলিতেছেন-- ] শ্রুতি-স্থতিপ্রতিপাদিত বাপী- 
কৃপভড়াগা্দিনিশ্মাণরূপ ধর্ম সমস্ত জগতের আশ্রয় । অতএব 
গ্রজাগণ যর্শ্মাধর্শনির্ণরের জন্য ধার্শিকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট গমন 
করেন, তাহারা প্রায়শ্চিত্তরূপ ধর্শের দ্বারা পাঁপকে দূরীভূত করেন। 
ধর্শ্মে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত ; অতএব মহ্ধিগণ ধর্শকে প্র মোক্ষসাধন 
বলিয়া থাকেন। 

৮। প্রজননং বৈ প্রতিষ্ঠা লোকে সাধু প্রজায়াস্তস্তং তন্বানঃ 
পিতৃ.ণামবুণো ভবতি তদেব তস্য! অনুণং তন্মাৎ প্রজননং পরমং 
বস্তি । | 


[ সপ্তম সাধন বলিতেছেন ] পুত্রের উৎপাদনই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ 
গৃহকৃত্যদির্ববাহের হেতু | মানব শাস্ত্রীয় রীতি অহ্সারে পুত্র 


নারায়শোপনিষৎ €২১ 


পৌত্রাদিক্ূপ প্রঞ্জাগণের বিস্তারসাধন করত মৃত পিতা ও 
পিতামহুগণের খণ পরিশোধ করিয়া থাকেন। প্রঞ্জাব উৎপাদনই 
পিতৃখখণ পরিশোধের একমাত্র কারণ। মহযিগণ পুক্রোৎপাদনকে : 
উত্কৃষ্ট মোক্ষসাধন বলিয়া থাকেন। 


৯। অগ্নয়ো বৈ ত্রয়ী বিদ্যা দেবযানঃ পন্থা গারৃপত্য খক্‌ 
পৃথিবী রথস্তরমন্থাহার্ধপচনং যলুরস্তরিক্ষং বামদেব্যমাহবনীরঃ সাম 
ন্বর্গে। লোকো বৃহ শুম্মাদদ্নীন্‌ পরমং বদস্তি। 


[ অষ্টম সাধন বলিতেছেন ] গার্হঁপত্য, দক্ষিণা গ্রি ও আহবনীয় 
এই তিনটা বেদের সদৃশ, কারণ এই তিনটা অগ্নি তিনটা বেদে 
কথিত কর্শ্মের সাঁধন এবং বেদে এই তিনটা অগ্নি বিহিত হইয়াছে। 
সেই অশ্রিত্রয় দেবযান পথ অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক অগ্নিত্রয়ের উপাসন। 
করিলে দেবত্প্রাপক মার্গে গমন করা যায়! উল্লিখিত অগ্নিত্রয়ের 
মধ্যে গাহপত্য অগ্নি খণ্বেদরূপ, পৃথিবীলোকরূপ এবং রথস্তরসামাত্মক | 
অন্বাহায্যপচন, দক্ষিণাগ্রি যূর্ব্বেদরূপ অন্তরিক্ষলোকরূ'প ও বামদেব্য- 
সামাত্মক। আহবনীয় অগ্নি সামবেদরূপ, ন্বর্গলৌকরূপ ও বৃহৎ- 
সামাত্মক। অতএব মহধিগণ অগ্নিত্রয়কে মুক্তির উৎকৃষ্ট সাধন 
বলিয়া থাকেন। 

১০1 অগ্রিহোত্রং সারং প্রাত্গৃছাণাং নিষ্কৃতিস্িষ্টং সুহুতং 
যজ্জক্রতুনাং প্রায়ণং স্ুবর্গস্ত লোকস্য জ্যোতিত্তপ্মাদগ্লিহোত্রং পরমং 
বদস্তি। 

[নবম সাধন বলিতেছেন--] সায়ং ও প্রাতঃকালে অনুষ্ঠিত 
অগ্নিহোত্র গৃহক্তয়ের মূল্যস্বরূপ অগ্নিহোত্রের অভাব ঘটিলে ক্ষুধিত 


€২২ নরায়ণোপনিষৎ 


অগ্নি গৃহ দ্ধ করে। অগ্নিহোজ উৎকৃষ্ট যাগরূপ এবং উৎকষ্ট হোমরূপ, 
দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নাম যাগ, সেই দ্রব্যের অগ্নিতে 
প্রক্ষেপের নাম হোম। অপিচ, অগ্নিহোত্র, যজ্ঞ ও ক্রতুসমছের 
পরার । অগ্র্যাধেয়, অগ্রিহোজ, দর্শপুর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুম্মান্ত, 
নিরুঢ়পপ্তবন্ধ ও সৌআামণী এই সাতটা হৃবির্ষজ্ঞ। ক্রতুশব্দ যূপযুক্ত 
সোমযাগসমূহে রূঢ। অগ্রিষ্টোম, অত্যগ্সিষ্টোম, উকৃধ, যোড়শী, 
বার্শপেয়, অতিরাত্র, অপ্তোর্ধাম এই সাতটা সোমসবস্থা ক্রতু। সে 
সমস্ত যজ্ঞ ও ক্রতুর আরম্ভক অগ্নিহোত্র। " অতএব অগ্নিহোত্র 
স্ব্গলোকের প্রকাশক । তঙজ্জন্ত মহর্ষিগণ অগ্নিহোত্রকে মুক্তির 
শ্ৰেষ্ঠ উপায় বলিয়া! থাকেন। 


১১। যজ্ঞ ইতি যজ্জেন হি দেবা দিবং গত! বজ্জেনা- 
সুরানপাহুদসন্ত যজ্ঞেন দ্বিষস্তে মিত্রা ভবস্তি যজ্ঞে সর্ব্বং প্রতিঠিতং 
তন্বাদ্যজ্ঞং পরমং বদস্তি | 


[দশম সাধন বলিতেছেন ] কেহ কেহ বলেন,--যজ্ঞই উৎকৃষ্ট 
সাধন। দেবতাগণ পুর্ব জন্মে মনুব্যশরীর গ্রহণকরত অনুষ্ঠিত যজ্ঞের 
দ্বার! স্বর্গে গমন করিয়াছেন। দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা অসুরদিগকে বিনাশ 
করিষাছেন। অপিচ, সর্ববাতীই্ফল প্রাপ্তির উপায়ভূত জ্যোতিষ্টোমের 
দ্বারা বিছ্বেষপরায়ণ শক্রগণও মিত্র হয়। যজ্ঞে সমস্ত প্রতিষ্ঠিত 
আছে । অতএব মহধিগণ যজ্ঞকে মুক্তির উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া থাকেন । 


১২। মানসং বৈ প্রাজাপত্যং পৰিক্রং মানসেন মনা সাধু 
পশ্যতি মানসা খবয়ঃ প্রজা অস্থঞ্তন্ত মানসে সৰ্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তশ্মান্‌ 
মানসং পরমং বদস্তি। 
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[ একাদশ লাধন বলিতেছেন] মানস উপাসনা প্রজাপতি প্রাপ্তির 
সাধন ও চিত্তশুদ্ধির কারণ ; যোগী উপাসনাধুক্ত অস্তঃকরণের দ্বারা 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও ব্যবহিত বস্তুসমূহ দেখেন। একাগ্রচিত্তসম্পন্ন 
বিশ্বামিআাদি খবিগণ সক্ষল্পমাত্রে বছ প্রজ! সৃষ্টি করিয়াছেন। সমস্তই 
ৰানস উপাসনে প্রতিষ্ঠিত আছে, অতএব মহষিগণ মানস উপাসনাকে 
মুক্তির উৎকৃষ্ট সাধন ঝলিষা! থাকেন। 


১৩। ্ভাস-ইত্যাহন্মনীধিপো। ব্ৰহ্মাণম্‌। 
[ দ্বাদশ সাধন বলিতেছেন] বুদ্ধিমান্‌ স্থৃতিপ্রণেতা মহুবিগণ 
সন্্যাসকে হিরণ্যগর্ভরূপ বলিয়াছেন। 


১৪। ব্রহ্মা বিশ্বঃ কতমঃ স্বয়ংতূপ্রজাপতিঃ সংবখসর ইতি । 


[ সন্ন্যাসম্বরূপের স্ততির নিমিত্ত সন্্যাশলভ্য হিরণ্যগর্ভের রূপের 
বৰ্ণন! করিতেছেন-_]হিরপ্যগর্ত সকলজগৎহরূপ, স্ুখতম, মাতা-পিতা 
ব্যতীত স্বয়মুৎপন্ন এবং প্রজাপালক, সংবৎসররূপ কালাত্মক, এমন 
কি সমস্তবত্তস্বরূপ, ইহ! বুঝিয়া, লইবে। 


১৫ সংবৎসরোইসাবাদিত্যো য এব আদিতে) পুরুবঃ স 
পরমেটী ব্রহ্ধাত্মা। 


[ পুনঃ সঙ্গ্যাসম্ততির নিমিত্ত হিরপ্াগর্ভের অবসবতৃত সংবৎসরের 
মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিতেছেন--] সংবৎসররূপ কাল সু্যস্বরূপ যে 
পুরুষ আদিত্যমণ্ুলে বিরাজ করেন, তিনি হিরপ্যগর্ভ ; কারণ, 
আদিত্যষগ্ুলঘার! হিরপ্যগর্ভকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই হিরণ্যগণ্ড 
জগতের কারণ এবং সকলের আত্মা । 
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১৬। যাতিরাদিত্যস্তপতি রশ্মিভিস্তাভিঃ পর্জন্তে! বর্ধতি 
পর্জন্েনৌষধিবনম্পতয়ঃ প্রজায়স্ত ওষধিবনম্পতিতিরন্নং তবত্যন্পেন 
প্রাপাঃ প্রাণৈর্ধলং বলেন তপন্তপসা শ্রদ্ধা শ্রন্ধয়া মেধা মেয় 
মনীষা মনীষয়া মনো নস] শান্তিঃ শান্তা! চিত্তং চিত্তেন স্ততিং 
স্থত্যা স্মারং স্মারেণ বিজ্ঞানং বিজ্ঞানেনাত্মানং বেদয়তি তশ্মাদক়্ং 
'দদতসর্বাণ্যেতানি দদাত্যন্নাৎ প্রাণ! বস্তি ভূতানাং প্রাপৈর্শনো 
মনস্শ্চ বিজ্ঞানং বিজ্ঞানাদানন্দে। ব্ৰহ্ম যোনিঃ। 


[ এইরূপে স্বর্ধ্যদ্বারা সংবৎসরকে প্রশংসা করিয়া সকল কাধ্যের 
ব্যবহারের কারণ বলিয়া সর্ধ্যমণ্ডলস্বার সংবৎসরকে প্রশংসা 
করিতেছেন-_] সুর্য যে উষ্ণ কিরণ-জালের দ্বারা প্রথর তাপ প্রদান 
করেন, সেই সকল উষ্চ রশ্মির দ্বারা পৃথিবীস্থ জল গ্রহণ করিয়া 
বর্ষণ করেন। সেই বৃষ্টিত্রদের দ্বারা ব্লীহাদি ওবধিসমূহ ও অ্বখাদি 
বনস্পতিসকল উৎপন্ন হয়। ওষধি ও বনম্পতির দ্বারা তোজ্য অন্ন 
উৎপন্ন হয়। সেই অয়ের দ্বারা প্রাণ পুষ্টিলাভ করে। পুষ্ট 
প্রাণের দ্বারা শরীরে বল সম্পাদিত হয়। বলের দ্বার! 
কৃচ্ছ_চান্দ্রায়ণ।দিরূপ তপস্যা সম্পাদিত হয়, তপস্যাদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ 
হইলে তত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হুর । শ্রদ্ধার দ্বারা চিত্ত সমাহিত 
হইলে ধারণাশক্তিরূপ মেধা জন্মে । মেধাদ্বারা বুদ্ধি উৎপর হয়। 
বুদ্ধিদ্বার! সতত তত্ত্ববিষয়ক মনন আবির্ভূ ত হয়! তত্বজ্ঞান 
হইলে তত্ববিষয়ে মনন উৎপন্ন হয়, মননের দ্বার! চিত্ত ক্রোধাদিরহিত 
হইলে তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। লোক তত্বজ্ঞানতার! তত্ববিষয়ে 
শ্বতি প্রাপ্ত হয়। স্বতির হারা লোক “বিজাতীয়প্রত্যয়বিরহিত 
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বিশিষ্ট জান প্রাপ্ত হয়। বিজ্ঞানের ছারা মানব সর্বদা পরমাত্মাকে 
অঙ্গুতব করিয়া থাকেন। যেহেতু অন্নই হইতেছে প্রাণবলাদি- 
পরম্পরাক্রমে পরমাত্মান্ুভবের কারণ, , অতএব যিনি এবংবিধ 
অন্ন প্রদান করেন, তিনি প্রাণাদি অনুভবপধ্যন্ত সমস্ত বস্তুই প্রদান 
করেন বলিতে হইবে। অন্ন হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়, প্রাণেব 
দ্বারা মনঃ, মনঃ হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে পরমানন্দ আবির্ভূত 
হয়, সেই পরল্লযানন্দই জগৎকারণ ব্রন্ধ। অথবা “্রক্মযোনি' 
একটি পদ, সেই আনন্দই বেদের কারণ, এপক্ষে ব্রহ্মশবের অর্থ বেদ । 


১৭। সেবা এষঃ পুরুষঃ পঞ্চধা পঞ্চাত্খা যেন সর্ববমিদং 
প্রোতং পৃথিবীং চাত্তরিক্ষং চ স্ভৌশ্চ দিশশ্চাবাস্তরদিশাশ্চ স বৈ 
সৰ্ব্বমিদং ভ্রগৎ স স ভূতং স ভব্যং জিজ্ঞাসক১গ খত! রয়িষ্টা 
অন্ধ! সত্যে! মহত্যান্‌ তপসো বরিষ্ঠাৎ। 


[ পূর্বোক্ত সন্গ্যাসের স্ততির অন্ত সন্্যাসহ্বারা লব্ধ ততন্মজ্ঞান 
পুরুষের প্রশংসা করিতেছেন-----] যে পুরুষ সম্যাসের ছারা 
তশ্তজ্ঞান লাভ করেন, তিনি ভূত, ইন্দ্রিয়, প্রধান, আত্মা ও. 
পরমাত্মা, এই কয়েকটা আত্মম্বরূপে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হইয়! 
পঞ্চবিংশতিতত্বস্বরপ ধারণ করেন। যে ব্রহ্মস্বরাপের দ্বারা সুত্রে 
যণিগণের স্ঠায় এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত আছে পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, 
দ্যুলোক, পূর্ববাদিদিক, নৈখাতাদি মধ্যদিকই--সমস্ত জগৎ 
পরমেশ্বররূপ। তিনিই অতীত, তবিব্যৎ জগতের স্বরূপ । এই 
পুরুবেয় স্বরূপ বেদাস্তজ্ঞানের দ্বার নিশ্চিত হুইয়া! থাকে। তিনি 
সত্যের দ্বারা জাত, অর্থাৎ পুরুষের স্বরণ সত্যের ঘারা উপলব্ধ 
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হয়। পুরুষ গুরুর উপদেশরূপ ধনে অবস্থিত থাকেন। তিনি 
শ্রদ্ধা সত্য ও শ্বরংপ্রকাশন্ববপঃ অতএব তিনি সংসারকারণ 
অজ্ঞানবিধুক্ত বলিয়া তাহার উপরে বর্তমান আছেন। 


১৮) জ্ঞাত্বা তমেবং মনসা হৃদা চ ভূয়ো ন মৃত্যুমুপয়াছি 
বিদ্বান্‌। 

| এইরূপে সন্যাসপূর্ববক জ্ঞানযুক্ত পুরুষের প্রশংসা করিযা 
জ্ঞানযুক্ত ফল প্রদর্শন করিতেছেন_-] হে আরদণ ! তুষি পরমাত্মাকে 
হৃদয়ন্থ মনের দ্বার! পুর্ব্বোক্ত সন্গ্যাসরূপ সাধনের দ্বারা জানিয়া 
জ্ঞান লাতকরত আবার মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইও না। কারণ, জ্ঞানীর 
বর্তমান দেহপাত ঘটিলে আর জন্ম হয় না, সুতরাং মৃত্যুও নাই। 


১৯। তন্মান্্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহঃ | 


| উপসংহারে বিবিধ প্রশস্ত সন্ন্যাস বলিতেছেল--] যেহেতু 
সন্ন্যাসই মুক্তির অন্তর সাধন, অতএব মনীষিগণ সত্য ও তপ স্তাদি 
মধ্যে সন্ন্যাসকে উৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া থাকেন। 


২০। বনুরম্থে বিতুরলি প্রাণে ত্বমাস সংখাতা ব্রহ্মন্‌ ত্বমসি 
বিশ্বযৃতেজোদা ত্বমদ্ধগ্রিরসি বচ্চোদাত্বমসি হুধ্যস্ত ছ্যয়োদাত্বমসি চজ্মমস 
উপস্নামগৃহীতোংপি ব্ৰহ্মণে ত্বা মহসে। 


[ সন্্যাস্রে পর প্রণবের দ্বারা আত্মাতে সমাধি বিধান, 
করিবার ইচ্ছায় সেই সমাধিতে বিদ্লপরিহারের নিষিক্ত সকলের 
কারণ বলিয়া প্রথমে শন্তর্য্যামীর স্তুতি প্রদর্শন করিতেছেন_] হে 
সঅন্তর্ধামিন্‌ { তুমি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কনিয়! বস্ততত্ত্বের 
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উপদেশ দিয়! থাক। তুমি হিরণ্যগর্ভ, বিরাট্গ্রস্থৃতি বিবিধরূপে 
বিরাজমান রহিয়াছ, তুমি প্রাণবায়ুতে জীবাত্মায় সম্বন্ধ করিয়! 
দাও। তুমি ব্রদ্ধাগধারক, বায়ুক্ূপে আছ, তুমি ভূলোকবস্তাঁ 
অগ্নিকে ও চন্ত্রকে প্রকাশরূপ ধন প্রদান করিয়া থাক। তুমি 
যাগে সোমরূপে পরিণত হুইয়া মুন্সয়দারুময় পাত্রেন দ্বারা গৃহীত 
হইয়া থাক | আমি জ্যোতিং্বরূপ ব্রহ্মতত্বের অতিথ্যক্তির নিমিত্ত 
তোমার তজনা করি 
br 


২১। ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত। 


| এইরূপে, অন্তর্য্যামীর স্তব করতঃ বিদ্ববিহীন সন্গ্যাসীর সম্বন্ধে 
সমাধি বিধান করিতেছেন-- ] ভ্রিমান্র ওস্কার উচ্চারণকরতঃ বেদান্ত- 
'গ্রৃতিপাগ্য আত্মাকে চিত্তে স্থাপন করিবেন। 


২২। এতদ্বৈ মছোপনিষদং দেবানাং গুহ্ম্‌। 


[ সমাধির উপাযভূত ওক্ষারের প্রশংসা! করিতেছেন-_- | এই 
প্রণব সমস্ত উপনিবদেক প্রতিপাদ্য, ইহ! ইন্দাদি দেবতাগপেরও 
গোপনীয় বস্তু, কারণ তাহারা শমদমাদ্দি অধিকার-সম্পতিরহিত 
ব্যক্তিকে প্রণবের উপদেশ প্রদান করেন না। 


২৩। য এবং বেদ অন্থণো মহ্মানমাপ্সোতি তস্মাদ্‌ ব্রহ্ষণো 
মহিমানম্‌। 


[ পূর্বোক্ত ওস্কারসমাধিজনিত তত্বজ্গানের ফল প্রদর্শন 
করিতেছেন | যিনি সন্গ্যাসগ্রহণকরতঃ প্রণবের দ্বার! অ্রন্মতত্তবে 
চিত্তপমাধান করিয়া বেদান্তপ্রতিপাদিত মহাবাক্যোজগ্রকারে 


২.৮ নারায়ণোপনিবৎ 


ব্ৰহ্মতস্ব অবগত আছেন, সেই জ্ঞান৷ নিজে জীবত্বপ্রাপক পরিচ্ছিন্নতাব 
ত্যাগ করিয়া দেশ, কাল ও বস্তুর ধার! পরিচ্ছেদরহিত ব্রন্দের 
মহত্ব প্রাথ হন। তত্বজানের ছারা এপীবত্বরত ভ্রান্তি নিবৃত্ত হয়, 
বশ্বস্বভাৰ আবিভূর্তি হয়, অনস্তর জীবন্মুক্ত হন। জীবন্ত পুরুষের 
প্রারন্ধ ভোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যার নিবৃত্তি ঘটিরা 
থাকে, তখন অধবিষ্ঠয ও তাহার বাসনা তিরোহিত হওয়ার 
পরুব্রন্মেব মহত্ব প্রাপ্ত হুইয়! বিদেহকৈবল্য লাভ করেন | 


২৪। ইত্যুপনিবৎ। ইতি একোননতিউমোবাক:। 
[ সন্নযাসপুর্বক তত্ববিদ্তার উপসংহার করিতেছেন--] অতীত 
গ্রন্থে যে বিদ্তা কথিত হুইয়াছে, তাহা রহস্তবিদ্ঠা। 


অথাশীতিতমোহনুবাকঃ। তশ্ৈবং বিছুষো! যজ্ঞন্বাত্থা 
যজমানঃ শ্রদ্ধা পত্বী শরীরমিখ্বমুরো! বেদিলেমানি বহির্বেদঃ শিখা 
হদয়ং যুপঃ কামঃ আজ্যং মম্থ্যঃ পশুস্তপোহগ়্নির্দমঃ শময়িতা দক্ষিণা 
বাঞ্ধোত। প্রাণ উদগাত। চক্ষুরধবধু শ্মনো ব্রহ্মা শ্রোত্রমন্্রীৎ। 

[ সন্গ্যাসই ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন, তক্জন্ত ব্রহ্মতিজ্ঞানুর 
সন্নযাসগ্রহণ যুক্তিসঙ্গত, কর্মানষ্ঠান কর! উচিত নহে। ততন্তবসাক্ষাৎ- 
কার নিষ্পন্ন হইলে কর্শ্মসমূহের অনুষ্ঠান করা উচিত,--এই আশঙ্কা! 
হইতে পারে, তাহার নিবৃতির অন্ত তত্তবজ্ঞ ব্যক্তির সর্বপ্রকার 
ব্যবহা!রেল যাগরূপত্ব ঝবলিতেছেন। ষাগের কখনও বাগাধিকার 
শঙ্কা হইতে পারে না। অতএব এই অন্বাকে পূর্ববভাগের দ্বারা ' 
যোগীর, অবস্নবসমূহ যজের অঙ্গভূত দ্রব্যত্বরূপে পঠিত হইতেছে ] 
যে সন্যাসী ব্রদ্দের বাছাম্ম্য উপলব্ধি করিয়াছেন, এবংবিধ জীবন্ত 


নাযায়পোপনিবৎ ইজ 
পুরুষের সম্বন্ধে যে বজ্ঞ বিহিত আছে, তাহার আত্মা বজ্মানসদ্বশ, 
তদীর অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা হইতেছে পতবস্থানীয়, শরীর হইতেছে 
কাট, উরুঃ অর্থাৎ বক্ষ: হইতেছে বেদি, লোম--বহিরেদ, শিখা 
হৃদয়, যুপ--কাম, ঘ্বৃত--ক্রোধ, পশু-_-তপঃ, অগ্নি--দয, সর্বেক্ছিয়ো- 
পশমকারী চিত্তবৃত্তিবিশেষরূপ শময়িতা--যজ্ঞের দক্ষণা, বাণগিন্জিয় 
হোতা, প্রাণ--উদ্গাতা, চক্ষঃ--অধ্বযু], মনঃ--ব্রহ্মা, শ্রোত্র 
_ অন্নীৎ, উদ্‌গাত। উধ্বধু, ব্ৰহ্মা ও অগ্নীৎঁ--হহার! খাত্বিক্‌ । | 


২। যাবদ্খিঠতে। সা দীক্ষা । যদগ্নাতি তন্ধবিৰ্যিৎ পিবতি 
তদন্ত সোমপানং যদ্রমতে তছুপলর্দো যৎ, সংচরত্যুপবিশত্যুন্তি্ঠতে 
চস প্রবর্গোো যন্থুখং তদাহবনীয়ো বা ব্যাহ্ৃতিরাহুতিধ্দস্ত বিজ্ঞানং 
তজ্জুছোতি যৎ সায়ং প্রাতরত্তি তত সমিধং যৎ প্রাতর্মধ্যংদিনং সায়ং 
চ তানি সবনানি। 


| অস্তিম অনুবাকের দ্বিতীয় ভাগের দ্বারা যোগিবাবহারসমূছ 
যে জ্যো(তিষ্টোম যাগের অবয়ব ক্রিয়ারূপ, তাহা! প্রদর্শন করিতেছেন ] 
বিশ্বদযক্তি যাবৎকাল তোজন না করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করেন, সেই” 
ধৃতি হইতেছে দীক্ষানামক সংস্কারূপ । তিনি যাহ! ভোজন করেন, , 
তাহ! হবি: ; যাহ! পান করেন, তাহ! সোমপান ; যাহ! ক্রীড়া 
করেন, তাহা উপসদ ; তিনি যে সঞ্চরপ করেন, উপবেশন করেন 
ও উত্থিত হন, তাহা প্রবর্গ্য; তাঁহার মুখ--সাহবনীর ব্যাহতি, 
আহুতি ও বিজ্ঞান ছোমস্থানীয়; সায়ং ও প্রাতঃকালে তোঙ্ন 
হইতেছে সমিধ,। যে প্রাতঃ, যধ্যন্দিন ও সায়ং স্বান, তাহ! 
হইতেছে সবনব্রয় । 


১ 


৫৩০ '  মারায়ণোপনিধৎ 
৩। যে অহোরাত্রে তে দর্শপূর্ণমাসৌ যেংধমাসশ্চ সাসাশচ ' 


তে চাঁডুর্মীস্তানি য খতবস্তে পণুবন্ধা যে সংবৎসরাশ্চ পরিবৎসরাষ্চ 
তেহগঁণঃ সর্বববেদসং বা এতৎ সত্রং যণ্যরণং তদবভূথঃ। 


[ এই অঙুবাকের তৃতীয় ভাগের দ্বারা জীবমুক্তসহ্বন্ধী কাল- 
বিশেষের নানাবিধ কাদরূপত। বলিতেছেন--] যে প্রসিদ্ধ দিব| ও 
রাত্রি হইতেছে, তাহা! দর্শ ও পূর্ণমাসকাদস্থবানীয়, যে অর্ধমাস অর্থাৎ 
পক্ষ ও মাস, তাহারা চাতুর্মান্তযাগন্ানীয় ; খতুসমূহ--পশুবন্ধ ; 
সংবৎস্র, হঁদাবৎসর, অহবৎসর, ইদ্বৎসর্,./এই * পাঁচটা হইতেছে. 
ধিরাত্রাদি অহর্গণযাগ। যে পর্যান্ত আয়ঃ যোগীর, তৎকালপর্ষ্যন্ত 
এই সত্রের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহার মরণ হইতেছে অবভূথ। 


৪ এতদ্বৈ জরামর্যমগ্রিহোক্ং সত্রং য এবং বিদ্বানুদগয়নে 
প্রমীয়তে দেবানামেব যহিমানং গত্বাদিতান্য সাযুজ্যং গচ্ছত্যথ যো 
দক্ষিণে প্রযীয়তে পিতৃণামেব মহিমানং গহ্া চন্দ্রমস: সাযুজযং 
সলোকতামাপ্রোত্যেতৌ বৈ নুর্যাচন্ত্রমসোর্সহিমানৌ ব্রক্ষণো' 
বিশ্বানতিজয়তি তম্মাদ্‌ ব্রন্ধণো মহিমানমাপ্রোতি তন্মাদ্‌ ব্ৰহ্মণে! 
মহিমানম্। সহ নাবত্বিতি শাস্তি: | 

ইতি নারায়ণোপনিষৎ সমাপ্ত । 

[ এই অনুবাকের চতুর্থভাগের দ্বার! উপাসীন যোগীর সর্বধজ্ঞাত্মক 
ক্রমযুক্তির ফল বলিতেছেন--] জরামরণাবধি যে যোগীর আচরণ 
আছে, তাহ! বেদোক্তাঘিহোত্রাদি ও সহ সংবৎসর সাধ্য 
সত্ররূপ কর্শশ্বর্বপ ১--যে উপাসক ইহা জানেন তিনি উত্তরায়ণে 
মরেন। তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের ধশ্বর্ধ। প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর স্বর্য্যের 


নারায়ণোপনিধৎ ৫৩১ 


স্বরূপ অথব! সহবাস প্রাপ্ত ছন। যিনি দক্ষিণায়নে মরেন, তিনি 
অগ্নিঘাত্তপ্রভূতি পিতৃগণের এশর্য্য প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের সাধুজা ও 
সহবাস প্রাপ্ত হন, যে ব্রাহ্মণ স্থর্য্যা ও চন্দ্রের মছমাকে জানেন, তিনি 
হিরণাগর্ভের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। অনন্তর হিরণ্যগর্ত লোকে 
গমন করত চিরণ্যগর্ভের এশ্বধ্য প্রা ছন। তথায় জ্ঞান উৎপন্ন 
হইলে পরত্রন্ষের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। 


[* অন্ভস্ৈলপৃ্ৃসচ্ছতং জাতবেদসে চতুর্দশ ভূরম্নং ভুরগ্যে 
ভূরগ্নষে চৈবমেকং পাচ্ছ পাতি চন্বারি চত্বারি যশ্ছন্দসাং স্বে নমো 
রক্ষণ খতং তপে! যথা বৃক্ষশ্যৈকযেকমনো বশীষাংস্চতুস্িংশৎসহশরশীর্ষং 
ষড় বিংশতিরার্দিতে বা এষ আদিতো বৈ তেম্জ একমেকং নিধন- 
পতয়ে রেযোবিংশতিং সষ্ঠোজ্গাতং ত্রীণি বামদেবায়ৈকমঘোরেভ্যন্তৎ- 
পুকষায দ্বে ছে ঈশাঁনো নমে। হিরণ্যবাহব একমেকমৃতং সত্যং দ্ধে 
সর্ব! বৈ চত্বারি কদ্রদ্রায় আ্ীণী যন্তা বৈবন্ধতী রুণুষ পাজোইদিতি- 
রাপো বা ইদং সর্বযেকমেকমাপঃ পুনস্ধ চত্বারয্যগ্রিশ্চ সর্য্যশ্চ নব 
নবোমিতি চত্বা্য্যায়াতু পঞ্ষোজোসি দশোত্বামে চত্বারি প্ণিস্ত্ীপি 
ব্রহ্মমেতু মাং যাস্তে ব্রধ্হত্যাং দ্বাদ*- ব্র্ষমেধয়াহগ্যা ন ইদং ভ্রণহত্যাং 
ব্রহ্ম মেধব! ব্রহ্ম! দেবনামিদং বাঁরহত্যামেকান্নবিংশতি মেধ! দেবী 
মেধাং ম ইন্দ্রশ্চত্বারি চত্বার্য্যামাং মেধা দ্বে ময়ি মেধামেকমপৈতু পরং 
বাতং প্রাণমমুত্র ভুগ্নান্ধরিং শন্কৈরগ্নিং মা ছিদে! মৃত্যো মা নো মহাস্তং 
ম! নস্তোকে প্রজায়তে স্বত্তিদ! ত্র্যত্থকং যে তে সহস্রং দ্বে দে মৃত্যবে 


* ইতি পাঠঃ কেযুচিদ্‌ গ্রপ্েযু দৃগ্গতে 
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স্বহৈকং দেবরুতক্তৈকাদশং যছে!। দেবাঃ কামো২কাধীন্মন্যরবা বধ 
দ্বেতিলাঞ্চহোমি গাবঃ শ্রিয়ং গ্রজাঃ পঞ্চ তিলাঃ কৃষ্ণাশ্চোরস্ত জী: 
প্রজ্ঞা তু জাতবেদঃ সপ্ত প্রাণবাক্ত্বক্শির উত্তিষ্ঠ পুরুষং পঞ্চ পৃর্থবাঁ 
শব্দমনোবাগব্যক্তাত্মাহন্তরাত্ম। পরমাত্মা মে ক্ষুধেয়রময় পঞ্চদশাগ্নয়ে 
স্বাহৈকচত্বারিংশদোং তদ্ত্রদ্ষ নব শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্টশ্চতুবিংশতিঃ- 
শরদ্ধায়াং দশা ছুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষে! দ্বে বাঙম 'আসনন্ষ্টৌবয়ঃ সুপর্ণাঃ 
প্রণানাং গ্রস্থরসি দ্বে দ্বে নমো রুদ্রায় একং ত্বমগ্নে ছ্যভিছে 
শিবেন মে সংতিষ্ঠাস্ব সত্যং পরাজাপত্যুসোরফেব্মকমীতিঃ ॥]॥ 


লারায়ণোপনিনূৎ সমাপ্ত । 


